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[ য়ং-ভগবান জীপ্রীগৌরা মহা প্রভুর পঞ্চশত-তম 
মহাজয়নজ্জী উৎসবের সামান্য অর্ঘ্য স্বরূপ 1 








বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


[ স্বয্নং-ভগবান শ্ৰীশ্রীগোঁরাঙ্গ মহাপ্রভুর পঞ্চশত-তম 
মহাজয়ন্তী উৎসবের সামান্য অধ্য স্বরূপ ] 


“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস । 

ইহ! হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥ 
= আ্রীচৈঃ চঃ, ১৷২ অঃ 

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ । 

এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ ॥ 

আকৃতি প্রকৃতি রূপ স্বরূপ লক্ষপ। 

কাধ্য দ্বারে জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ॥” 
= শ্ৰীচৈঃ চঃ, ২৷২০ অঃ 


শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫১২ 


নাম-বিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ 
গ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী 
প্রণীত 


ও 


শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী 


কর্তৃক সম্পাদিত 


[ মূল্য_৬০ টাকা ] 


প্রকাশক : জীকিশোর রায় গোস্বামী 
৩ বি, গান্ুলীপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা-২ 


[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত ] 


গ্রন্থ-প্রীপ্তি্থান :- 


১। শ্রাগৌররায় গোস্বামী 
শ্রীশ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ, প্রাচীন মায়াপুর, 
পোঃ নবদ্বীপ । জিল! নদীয়া । 


মদনমোহনথোর, পোঃ বৃন্দাবন। 
জিলা মথুরা। উঃ প্রঃ 
৩। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী 

৩ বি, গান্ধুলীপাড়| জেন, পাইকপাড়1, কলিকীতা-২ 


৪1 মহেশ লাইব্রেরী 
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, [ কলেজ স্কোয়ার ]. কলিকাতা-৭৩ 


৫1 ঢাকা ফোর্স 
রাজার বাজার। পোঃ নবদ্বীপ । জিলা-_নদীয়া । 


মুদ্ৰক £ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, 
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া 


॥ শ্রীহরিঃ ॥ 
-উৎসর্গ-পত্র- 


নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ__ শ্রীল সনাতনপাদ শ্রীল 
রূপপাদ শ্রীল জীনপাদ শ্রীল মধুপণ্ডিত ও 
বাংলার ভক্তকবি জয়দেব -সেবিত যথাক্রমে 
পঞ্চপ্রভু শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউ, 
ক্রীত্রীরাধাগোবিন্দজীউ, শ্রত্রীরাধা- 
দামোদরজীউ, শ্রীত্রীরাধাগোপী- 
নাথজীউ ও শ্রীশ্রীরাধামাধব 
জীউর গ্রীচরণারবিন্দে এই 
গ্রন্থখানি নিবেদন করিয়া 
সেই প্রসাদী নির্মাল্য মদীয় প্রপিতামহ 
শ্রীহরিপাদপদ্ম-গত 
জ্রীপ্রীমৎ মনোহর গোস্বামিপাদের 
পুণা স্বৃতিপূজাস্বরূপ 
উৎসগাঁকৃত হইল। 
বাঞ্থাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিক্কুভা এব চ। 
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্বেভ্যো নমো নমঃ ॥ 





__ জয় শ্রীত্রীগৌররায় হরি = 
॥ সম্পাদকীয় নিবেদন ॥ 


মদীয় অভীষ্টদেব পরম কারুণিক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অহৈতুকী 
কৃপার একটি প্রোজ্ছল দৃষ্টান্ত__ আমার শ্যায় একান্ত অজ্ঞ, অযোগ্য ও 
ভজনহীন জনের দ্বারা “বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা'র ন্যায় ভজি-সিন্ধাস্ত- 
সমন্বিত অতি সৃচারু গ্রন্থের সম্পাদনা-কাষ সৃসম্পন্ন করান। এই 
মহান্‌ কর্মে, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইবার গোরবটুকু লাভ করিয়া 
সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তদীয় রাতুল শ্রীচরণারবিন্দে অশেষ প্রণতি নিবেদন 
করিতেছি । এই গ্রন্থের সম্পাদনা-কার্ষের ইতিবৃত্ত নিয়োক্ত কয়েকটি 
ছত্রে বিধৃত হইল । 

মদীয় গুরুদেব ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীহরিপাদপল্গত [ ওঁ বিষুঃপাদ] 
নাম-বিজ্ঞানাচার্য শ্রীশ্রীমং কানুপ্রিয় গোস্থামী প্রভুপাদ গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় মধ্যে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার পরিচয় নৃতন 
করিয়া দিবার আর কোন সার্থকতা নাই । তদীয় মৌলিক গবেষণ। 
ও শান্ত্-সিদ্ধান্ত-সমগ্িত-_ ‘জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম', 'শ্রীস্রীভক্তিরহস্য- 
কণিকা", 'শ্রীত্রীনামচিস্তামণি' ও 'নামাপরাধ-দর্পণ' প্রভৃতি অনন্য 
গ্রন্থসমূহ সাধু, সুধী ও ভক্তসমীজে দীর্ঘদিন ধরিয়া পঠিত, সমীদূত ও 
উচ্চপ্রশংসিত হইয়া! আসিতেছে । এতছ্াতীত প্রায় ৪০1৫০ বৎসর পূর্বে 
বিভিন্ন ভক্তি-সামগ্সিকীতে প্রভুপাদের যে সকল প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহা তংকালে ভক্তবৃন্দের পরম আম্বাদনীয় ও বছ্জনের 
ভক্তি-উন্মুখতা ও ভজনপথের দিশারীরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল । 
কিন্ত বহুদিন অতীত হওয়ায় প্রবন্ধগুলি ক্রমশঃ প্রায় বিস্মৃতির পায়ে 
উপনীত হইয়াছে । তবে প্রবন্ধের প্রথম প্রকাশ কাল হইতে দীর্ঘ সময় 
অতীত হইলেও প্রবন্ধ-প্রতিপাদিত বিষয়সকল, আজিকার পরিবতিভ 
সমাজের ও কালের পটভূমিতেও বহু প্ররৃত্ব-সাধকের ভজন পথের 


[ক] 


[খ] 
আনুপ্রেরণা-স্বরূপ ও সেকালের মতই ভক্তবৃন্দের পরম আস্বাদনীয়ন্ধপে 
সমান উপযোগী ও মুল্যবান বিবেচনা করিয়া এবং সৃধীবৃন্দের 
আগ্রহাতিশযে। গ্রন্তাকারে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। 
বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই অমূল্য প্রবন্ধ- 
সমূহ উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অসীম কালের কপোলতলে ক্রমশঃ 
বিলীন হইয়া যাহাতে ন! যায়, এইজন্য আমাদের সীমিত সামর্থ্য ও 
সঙ্গতি অনুসারে ইহাদিগকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করিয়া প্রকাশের 
বর্তমান উদ্যোগ লওয়া হইয়াছে। 'শ্রীফান্তনী পৃণিমা' এবং 
'শ্রীত্রীফান্তন। পুণিমার পরিশিষ্ট? নামক প্রবন্ধ দুইটি প্রথমে চলিত ভাষায় 
প্রকাশিত হইয়াছিল; গ্রন্থকারের অনুমতিক্ৰমে উহ! সম্পাদক কর্তৃক 
সাধু ভাষায় রূপাস্তরিত হইয়াছে । 
এই সঙ্কলনে নির্বাচিত ১৯টি প্রবন্ধ মাত্র প্রকাশ কর! হইল) 
ইহার বিহ্যাসে রাগভভিমার্গে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরপের 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে বিভীগন্রয় বর্তমান সেই রীতিই অনুসৃত 
হইয়াছে। প্রবন্ধব্বাজির বক্তব্য বিষয়ে সৃশ্্পভাবে গৌড়ীয় বৈষঃবদ শন. 
সম্মত ‘সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন’ তত্বই ব্যক্ত হইতে দেখা যাইবে । 
অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ সহযোগে দুরূহ শাস্তর- 
সিদ্ধাস্তসকল যেভাবে পরিস্ফুট কর! হইফাছে-_ তাহা পাঠক মাত্রেরই 
মনের গভীরে স্থায়ীভাবে রেখাপাত করিয়া ভক্তি-পথের অন্যসদৃশ 
উজ্্লতা উপলব্ধিতে যে প্রভূত সাহায্য করিবে-- সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নাই । যাহ! হউক, বর্তমান গ্রন্থ কলেবর প্রকাশিত হইয়া যদি 
সুধী। পাঠকরৃন্দের কিছুমাত্র প্রয়োজন সাধিত হয়, তবে আমাদের 
পরিশ্রম ও প্রচেষ্ট! সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব । 
পরিশেষে নিবেদন-- প্রভুপাদ কর্তক রচিত আরও দুই-তিনটি 
অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ভবিষ্যতে গ্রস্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় 
ই রহিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রতুর কৃপা, সজ্জনবৃষ্দের উৎসাহ ও পোষকতা 


Ve 


লাভ করিলে উহ! কার্যে পরিগভ হইতে পারে । 

গ্রন্থ মুদ্রদের প্রুফ নংলোধনাদি সমৃদর তত্বাবধান কার্য, কলি- 
কাত! পৌরসভার ভূতপূর্ব ডেপুটি পার্সোনেল অফিসার পরমভাগবত 
শ্রীযুক্ত অহীন্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী [ B. Se. Dip. Lib. ] কর্তৃক 
কৈন্বধ্য মানসে সম্পন্ন হইয়াছে । তদীয় এই সহায়ত! ব্যতিরেকে গ্রন্থ 
প্রকাশ একরূপ অসম্ভব ছিজ। একারণে তাহার নিকট অশেষ 
কৃতজ্ঞতাঁপাঁশে আবদ্ধ হইয়া, ভ্রীীগৌররাযুজীউ-চরণে তদীয় সবাঙ্গীণ 
কুশল ও ভজনা নূকৃল্য প্রার্থনা করিতেছি । 

শুদ্ধ-ভক্তি-গ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃত- 
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত মণিকান্ত গুহ মহাশয় 
ও তদীয় ভক্তিমতী ও সৃযোগ্যা সহধমিণী স্বতঃপ্রপণোদিত ভাবে যে 
সৈন্য অথানুকূল্য করিয়াছেন তাহাতে এই গ্রন্থের কিয়দংশ মুদ্রণ-বায় 
নির্বাহ হইয়াছে । গ্রন্থ পাঠে সজ্জনগণ যদি কিছু প্রীতিলাভ করেন, 
তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহি শ্রীশ্ীশৌরগোবিন্দ-চরণে তাহাদের 
পারমাথিক মঙ্গলের নিমিত্ত যেন কৃপাপূর্বক প্রাথনা করেন এই 
বিনীত নিবেদন । 

গ্রন্থের প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত করিয়া গ্রস্থের মৌকষ বৃদ্ধি করায় 
শিল্পী শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী মহ!শয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যাবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি! 

প্রতৃপাদের প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশন! বিষয়ে ফাহাদের একাস্তিক 
সহানুভূতি, আনুকৃনা, সহযোগিতা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল 
সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সকল উদারচরিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মদীয় 
অন্যতম জ্যে্টতাত শ্রীমং গোকুলানন্দ গোস্বামী, পিতৃদেব শ্রীমৎ রমানাথ 
গোস্বামী, ভ্রাতা ভ্রীমান শ্যামবায় গোস্বামী, নবদ্বীপ গভর্নমেন্ট সংস্কৃত 
কলেজের বৈষ্ণব-দর্শন্শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী 
{ পঞ্চতীৰ্থ ), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় (বি. ই, সি. ই. 


[ঘ] 


পশ্চিমবঙ্গ সরকরের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ: ইঞ্জিনীয়ার, সিভিল ), 
ডাঃ শ্রীমণীল্ কুমার সিংহ (এম.বি.), শ্রীমান প্রশান্ত রাঁয়-_ বি.এম .ই. 
(যাদবপুর ) এম. এস. ( যুক্তরাষ্ট্র ), শ্রীমান কল্যাণ রায়__ এম্‌. টেক, 
( কলিঃ) পি. এইচ. ডি. ( যুক্তরাষ্ট্র )-- উল্লেখযোগ্য । শ্রীত্রীগোৌররায়- 
জীউ-চরণে ইহাদের পারমাথিক মঙ্গল ও সর্বালীণ কুশল প্রার্থনা 
করি। সর্বশেষে, সর্ববৈষ্ণবচরণে সকাতরে প্রার্থনা এই যে, নিরপরাঁধে 
শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভঙ্জনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে 
পারি, সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাহারা সেই 
অহৈতৃকী কৃপা বিস্তার করুন । 


আীনবন্বীপধীম। ইতি_ 
শ্ৰীশ্ীজন্মাষ্টমী, শ্ৰীন্ৰীগোঁররায় জীউ-শ্রীচরণাশ্রিত 
১৩৮৮ সাল। দীনাতিদীন 


স্রীচৈতন্যাব্-৪৯৬ সম্পাদক 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি 


~ 
ত্র 


মদীয় গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়হরির অপার কৃপায় “বৈজয়ন্ত্ী 
প্রবন্ধাবলী” গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিল। শ্রীভক্তিগ্রন্ 
স্বপ্রকাশ হওয়ায়, কোন রকম বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে 
নিজেই নিজেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। বর্তমানে দ্রবামূলোর 
অস্বাভাবিক ও অপরিসীম বৃদ্ধির কারণে গ্রন্থ প্রকাশনা কার্ প্রায় 
অসম্ভবের পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্রসামর্থে 
ইহা একটি দুরূহ কার্য বলিয়াই অনুভূত। একারণে আমাদের একান্ত 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রন্থের মূল্য পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে বাধ্য 
হইলাম। সদাশয় পাঠকবৃন্দ পরিস্থিতি বিবেচনায় এ জন্য আমাদের 
ক্ষমা ও সহযোগিতা করিবেন এই অনুরোধ । 

তথাপি গ্রন্থ বিষয়ে উক্ত পাঠকগণের উচ্চপ্রশংসা, উৎসাহ দান ও 
সহযোগিতার ফলে, এই দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশ করা সম্ভব হইল। 
ভগবদ্‌ ইচ্ছায়__মূলতঃ ভক্তপ্রবর শ্রীমৃণাল কান্তি রায়ের মরণোত্তর 
অর্থানুকুল্য দানে এবং শ্রীমান শক্তি প্রসাদ ঘোষালের স্বেচ্ছানুকুল্যে এই 
গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যায়ের সিংহ ভাগ নির্বাহ হইয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য 
সম্পাদকীয় নিবেদনে উল্লিখিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে__নিত্যলীলা প্রবিষ্ট 
মদীয় জোষ্ঠতাত শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামী এবং পিতৃদে শ্রীরমানাথ 
গোস্বামী প্রভুপাদদ্বয়ের লোকত্তর আশীর্বাদ এবং অপরাপর ভক্তবৃন্দের 
এঁকান্তিকতা, সহানুভূতি আনুকূল্য ও সহযোগিতা এবং প্রীতি ও 
শুভেচ্ছার অনাবিল সম্পর্ক বর্তমান সংস্করণের ক্ষেত্রেও সমভাবে 
বিদ্যমান আছে! ্রীত্রীগৌররায়জীউ চরণে ইহাদের পারমার্থিক মঙ্গল 
প্রার্থনা করি। 





[ঙ] 


[চ] 
গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীশঙ্কর লাল 
গাঙ্গোপাধায়। সর্বশেষে সর্ব বৈষ্বচরণে এই দীনজনের একান্ত প্রার্থনা 
এই যে জীবন সায়াহে উপনীত এ অধমজন যেন নির পরাধে 
শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া অভীষ্ট ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারে তাহারা সেই 
কৃপা সঞ্চার করুন। 


শরীশ্রীনবদ্ধীপ ধাম ইতি 
১৪০৪ সাল দীনাতিদীন 


শ্রীচৈতন্যাব্দ_-৫১২ প্রকাশক 


১। প্রমেয় রত্বাবলী__ ১/২১ (৩৪৪) 

২। স্ুবমালা_ শ্রীমদ্ররপ গ্োস্বামী_ হুদ ১ (৩৭৫), বিদক্ধমাধব 
(২৮৭) 

৩। গৌতমীয় তন্ত্রের (৩৫৭) 

৪। পদ্যাবলী__ (২৮৬) 

৫। গোবিন্দ দাস__ (২৮৭) 

৬। বিদ্যাপতি__ (১৩২, ১৩৪, ১৩৬) 

৭। ভর্তুমাল__- (৩৩৩, ৩৩৪, ৩৭২) 

৮। শ্ৰীগোবিন্দ-ভাষাধৃত স্মৃতিবাক্য_ (৩৩৮) 

৯। অথর্বোপনিষদ পুরুষবোধিনী শ্রুতি, পিপ্ললাদ শাখা-- (৩৫৮) 

১০। শ্রীবিশ্বনাথ চত্রবর্তীপাদ কৃত টীকা-_ (১৯৩) 

১১। : প্রীজীরগোস্বামী-কৃত টীকা-_ ( হ ভ বি ধৃত ১১/৫০৩ 
ম্লোক__ ২৮০ ) 

১২।  শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী পাদকৃত কড়চা শ্লোক_- 
(৩১৭) 

১৩। অলঙ্কার কৌস্তভ__আীপাদ কবিকর্নপুর-__ (৩০৭) 

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জুন, ১৯৯৩ (৮৯) 

১৫। আধ্যাত্ম রামায়ণ__ অযোধ্যা কীণ্ডঃ ৬ সর্গ-৬ (২৪) 

১৬। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৮/৩৩ (১৪,৩৭) 

১৭। শ্বেতাশ্বব__ ৪/৬ (৩০), 8/১ (৩৪০) 

১৮।  ব্রহ্গসংহিতা-_ ৫/১ (১২,১০২) (৮২) (১২৩) (১৩১) 
(১৩৭) 

১৯। তৈত্তিরিয়ঃ__ ২/২/৬(৩১), ৩/৬/১(৭৩,১০২,২৯৭) , 
২/৭-(১০২), ২/৭,১ (১২৯), তবল্লি (২৯৮) /২/- (২৯৯) 


[ছ] 


[জ] 


২০। প্রন্মাসূত্র ১অঃ, ১পাঃ ১২ সুত্র (২৯৮) 

২৯ ভগবৎসন্দর্ভ₹- (৩৪২, ১১৭ অনু-৩৫৩) 

২২। খক্‌ পবিশিষ্ট_ (৩০৯) 

২৩। ভরতকৃত নাট্যশান্ত্র_ (৩০৫) 

২৪1 তত্ব-সন্দর্ভ₹_ /৩১/-(৩০৮) 

২৫। হঃ ভঃ সুধোদয়ে-_ (৩৯) 

২৬। সর্ব সংবাদিনী__ (৩০৮) 

২৭। গোপালতাপনী__ পূর্ব, ৪৯ (৩০৯) 

২৮। ধর্ম-দীপিকা__ (৪৫) 

২৯! মহাভারত__ (৪২), বন পর্ব ৩১৩/১১৭ (৫৭), (৮৩) 

৩০। সাধনপাদ-__ সুত্র ২৮, ২৯ (১৫৯) 

৩১। শিক্ষাষ্টক__ ওয় শ্লোক (১৬৪) ২য় শ্লোক (১৭৬), ১ম 
শ্লোক (৩৭৪) 

৩২। শ্রীমন্নরহরিদাস ঠাকুর (১৩৫) 

৩৩। বেদান্ত সার = (১৫৬) 

৩৪। বেদান্ত দর্শন__ প্রথম সূত্র (১৫৫) 

৩৫। উজ্জল নীলমণি-_ ১৪/১৮৯ (১৪২) 

৩৬। ছান্দোগ্য-_ ৭/২৩-২৪ (১০৪), ৭/২৪/১ (১৩৩), 
৭/২৩/১ (১৩৪) 

৩৭। শঙ্করাচার্ধ্ব_ (১৫৬, ১৫৭) 

৩৮। পাতঞ্জল যোগসূত্র ১/২ (১৫০, ১৫৯) 

৩৯। বৃহঃ শ্রুতি ৪/৫/১৫ (১০৯) 

৪০। বিষুও পুরাণ--৬/৫/৮৪ (১২৯), ১/২০/১৯ (২৯৬), 
১/২২/৫৬ (৩৪০) ৬/৭/৭১ (৩৪১), ১/১২/৬৯ (৩৪৪), ১/৯/ 
১৪২-১৪৫ (৩৫৬, ৩৫৭) 


৪১। শ্রুতি_ (২৮), (৪৩), (৮৪), শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক 
(৩৪২), (৩৪৩), (৩৪৮), (৩৬৩) 


পপ sz ১৯৮ 


৪২। নারদ ভক্তিসূত্র_(৬৯), ৪১ (১৮৩), ২৫ (৩৫২), (৩৬৩) 

৪৩। শ্রীলঘুভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ১/৪৭৭-৪৮১ (৬৮), 
১/২১৫ (২১৬), (৩২৯), ১/১৪ (৩৪৫) 

৪৪1 মাণ্ডুক__ ১/১/৪ (৬১), ৩/১/৯ (৭৪,১১৬), ২/১/১ 
(১১২), ১/১/৭ (৩৪১) 

৪৫। গারুড়ে__ ১/২৩৪/২৩ (৯০), পৃঃ খঃ ২৩৪/১৩ (১৬৭), 
(৩০০) 

৪৬। পদ্মপুরাণ__ ভঃ রঃ সি-১/২/৮ (৯০), উ ৯১ অঃ(১৩০) 
উ ৮৯অঃ যোগসার তুব-(২৯২) 

৪৭। কঠ__ ২/১/৪ (৭৪), ২/১৫ (৮৯), ৩/১২ (১১৪), 
২/২১৫ (১৩১), (১৫০) 

৪৮। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (৫২), ২/১/১৭৩ (১৩৯), ১/২/২৩৪ 
(১৭৫), (১৮৪), (৩৬৫) : 

৪৯। বৃহন্নারদীয়_ (৫১), ৩৮/১২৬ (১৭২, ২২২) 

৫০। বৃহদারণ্যকে_ ৪/৩/২১ (৩২), ২/৪/১০ (৫৬), ৬/১/৭ 
(৭৩), উঃ ৪/৫/৬ (১০৬-১২০) উঃ ৪/৪/১৯ (১২৬), (৩০৩), 
(৩১৬), ২/৪১০ (৩৩৭) 

৫১। সিদ্ধান্তরত্ব_ (৬২), ১/৩৮ (৫১), ১/৩২ (৩৪৯), (১১১), 
১/৫৭ (৩০৩), ১/৪৩ (৩০৮) ১/৩৯ (৩৪৭), ২/২৫ (৩৫৮), 
১/৫৪ (৩৬২) 

৫২। হবিভক্তিবিলাস-_-১০/ ১৬১৫২৯),১১/৫০৩ 
(২৮০),১১/৩২৩ (৩৭৫), ১১/২১৮ (৩৭৮), [১১/১৩৮ (৩৮১), 
১১/২৮৯ (৩৮২) ১১/২৬৮ (৩৮৫)_ শ্রীসনাতন টীকা সহ], 
১১/২৪২ (৩৮৫), ১১/১৮০ (৩৮৬), ১১/২০২ (৩৮৭), ১১/২০৩ 
[ট্রীকাসহ-৩৮৭-৩৮৮] ১১/১৫২ (৩৮৮), ১১/১৫৩ [টীকাসহ৩৮৯], 
১১/১৫৪ (৩৯১) | 
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৫৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত-_ (২০১,২০২, অন্ত্য ৪/১২৬-২৪৬, 
২৭৬, ৩২৯) 

৫৪। শ্রীচৈতনা চন্দ্রামৃত-- ৩ (২০৪), ৪$২২৬), ১৩০ (২২৯) 
১৩৯ (২৩৩), ১৪০ (২৩৩), ১২ (২৯৬), ৭ম অঙ্ক (৩১৬), 8/১৮ 
(৩৩৬) 

৫৫। শ্ৰীমন্তগবদ্‌ গীতা-- ৮/১৬ (৮), ৯/১৭ (১১, ২৭), ৪/৮ 
(১৮), ২/৩০ (১৯), ২/৬৯ (৩৩), ১৮/৪০ (৪৬), ১৭/২ (৪৬), 
১৪/১৭ (8৯), ১৪/৯ (৪৯, ১২৬), ১৬/২৩-২৪ (৪৯), ৭/১৯- 
২৩ (৭৯), ৭/8 (৮২), ১৬/৭-১১ (৯৫-৯৬), ১৩/৩২ (১১৫), 
১৪/২৭ (১২৩,২৯৯) ১৪/১৬ (১২৬), ১৮/৩৭-৩৮ (১৫৩), ১২/৫ 
(১৫৮), ৭/৭ (৩০৯) 

৫৬। শ্রীমন্তাগবত-_ ৯/৪/৫২ (৩২), ৯/৪/৬৩-৬৬ (৩৯), 
১১/২১/২ (8৭), ১/২/১১ (৬১,৩৫৪), ১১/২০/৯ (৬৬), 
৬/১৪/৫, ৩/৩২/৩৩ (৬৭), ১০/৮৭/৩০ [শ্রুতি ব্যাখ্যাধৃত শ্লোক- 
৭২], ৭/১১/৩২ (৪৮), ১/২/৬, ৮ (৫০, ৮১), ১১/৩/৩২ (৫১), 
১১/১৯/৪০ (৫৩), ১১/৫/৩৬ (৫8,২৪৫), ১/৭/১০ (৫৮), 
১/২/১১ (৮০), ১১/১৪/১২, ১/৩/২৮ (৮১), ৫/৭/১১ (৮৬), 
২/৫/১৫ (৯০,১০২), ১০/২৩/২৭ (১০৭, ১২০), ৭/৩/৩৪ 
(১০৮), ২/৫/১৩ (১১৩), ১০/১৪/৫৫ (১২৪), ১১/১৪/১৯, 
১০/১৪/২১ (১২৫), ৪/৩/২৩ (১২৭), 8/৩১/১৪ (১৪২), 
৩/২৯/১৩ (১৪৪), ১১/১৪/১৪ (১৪৩), ১১/১৪/২৬ (১৪৬), 
২/২/৩৫ (১৪৭), ৫/৬/১৮ (২০০), ১০/৮/১৩ (২১৬, ৩৩৭), 
১২/৩/৫২ (২১৯...), ৬/৩/১৯,২৫ (২২০), ১২/৩/৫১ 
(২২৩),১১/৫/৩১ (২২৭,৩৩৭), ১১/৫/৩৫ (২২৭,২৪৫), 
১১/৫/৩৭ (২২৮, ২৪৪), ১১/৫/৩৮ (২২৯,২৪৫), ১২/২/২৮, 
২৯, ৩২(২৩৭), ১১/৩/৪০, 8৪৪ (২৪৪, ২৪৫), ৭/৪/১৭ (২০২, 
২৭৮), ১১/১৪/২৩ (২৮৩), ১/১/৩ (৩০২), ৫/৬/১৮৩২৪), 
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৭/৯/৩৮ (৩৩৬), ১১/৫/৩০ (৩৩৭), ১/৩/২৮ রর ১/৩/২৬ 
(৩৪৬), শ্রীধরস্বামিপাদ টীকা সহ-১০/৭২/১৪ (৩৪৬), ৯/৪/৬৩ 
(5৪৮), ১১/১৪/২১ (৩৪৮), ১১/১৪/২০ (৩৫ রে ৬/১৪/৫ 
(৩৬৫), ৬/২/৪৯ (৩৭৮), ৬/৩/২৪ (৩৭৮), ৬/২/১৫ (৩৮৮), 
৬/২/১৮ (৩৯১), ১০/৮/১৩ (২১৬) 

৫৭। শ্রীত্রীচেতনা-চরিতামৃত--৩/২০/১৪ (৭), ১/৭/৩, 
১/১৭/৩, ২/৬/১৯ (৭), ১/৪/৬৭ (৬২), ৭/১৯/১৪৬-১৪৮ (৬৬), 
২/২২/১০ (৫১), ১/২/৭২, ১/৭/১০২ (৫৫), ১/৩/১২ (৯৭), 
২/২০/১০১, ২/২০/১০৪ (১০৩), ২/১৯/১৩২, ২/২৪/১৩০ 
(১০৫), ১/৪/১৪৭ (১০৬), ২/২২/৫ (১০৮), ১/২/৮-৯, 
১/৫/২৮-৩২ (১২৪-১২৫), ১/৪/৫৪-৫৭ (১২৮), ২/১৪/২০৭- 
২১২ (১৩৯), ১/৪/১৫৭ (১৪০), ১/৪/১০৬-১০৯, ১১৪-১১৮ 
(১৪৫), ১/৪/১৭৯-১৮২ (১৪৫,১৪৬), ১/৫/১৭-১৮ (১৪৭), 
১/৪/৬৫-৬৮ (১৬৩), ২/১৫/১০২-১১০ (১৬৮), ২/১৫/১০৪ 
(১৬৮), ২/১৫/১০৫-১০৬ (১৬৯), ২/১৬/৭১-৭৫ (১৭০), 
২/১৭/১৩৪ (১৭৫), ৩/৩/৭৩-৭৪, ৮২ (১৭৮), ৩/৩/৭০-৭১ 
(১৭৯), ১/৩/২০ (১৭৯), ১/৮/১৬ (১৮০), ১/৭/৭-২৫ (১৮১), 
২/২২/৩২, ৪৮ (১৮৩), ২/১৯/১৩১ (১৮৫), ১/৫/ ১২১ (১৮৬), 
১/৬/৯৫, ১/৭/২১ (১৮৭), ১/৯/২৭ (১৮৮), ১/১/৩ (১৮৯), 
৩/৩/৬২-৬৫ (১৯৭), ৩/৩/৬৭ (১৯৮-১৯৯), ১/৮/১৮ (২০৪), 
১/৩/৪-৮ (২০৬), ১/৩/২৬ (২০৭), ১/৩/১৩-১৫, ১৯-২১, ২৬, 
২৮-২৯ (২০৭,২০৮), ৩/৩/৬৫-৭১, ৭৪-৭৯ (২১১-২১২), 
৩/৩/৮৫-৮৮ (২১২-২১৩), ১/৩/৩৭,৩৮ (২১৬,২১৭), ১/৪/১০- 
১২ (২১৭), ১/১৩/৮৯, ৯১-৯২,৯৪-৯৬ (২২৪,২২৫), ৩/৩/৭৪ 
(২৩০), ৩/২/১৭ (২৮১), ১/৫/২০-২১ (২৮২), ১/৪/৮২-৮৫ 
(৩০৯,৩১০), ১/৪/৫৯-৬০ (৩১১), ১/৪/৬২-৬৫ (৩১২), 
২/৮/৭৩ (৩১৪), ২/৮/১৫০-১৫১ (৩১৫), ২/৮/ ২২০-২২৪ 
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(৩১৮), ২/৮/২২৮-২৩৩ (৩১৯), ১/৪/১১৪-১১৭ (৩২২), ১/১/৬ 
(৩২৩), ১/২/৯২ (৩২৩), ১/৮/১৬-১৮ (৩২৫), ২/১৯/১০৩ 
(৩২৬), ১/২/৬ (৩২৯), ২/২৫/২২৩ (৩৩১), ১/১/৩ (৩৩২), 
১/৪/৯৬-৯৮ (৩৩৯), ২/৬/১৫৮-১৫৯ (৩৪৪), ১/৪/৯৬ (৩৪৬), 
১/৪/৬৭ (৩৫১), ২/৮/১৫৩-১৫৪ (৩৫৪), ২/৮/১৫৬-১৬২ 
(৩৫৪), ১/৪/৬৮-৮২ (৩৫৯), ১/৪/৫৯-৬০ (৩৬১), ২/২২/৫১ 
(৩৬৩), ২/২৪/৮৭ (৩৬৬), ১/৮/১৮, ১/৫/১৪২ (৩৬৯), 
১/৬/১০৭, ১/৯/২৯ (৩৭০), ২/৮/২৬৮ (৩৭২), ৩/৩/৫৪ 
(৩৭৫), ৩/৩/৬১,৬৪ (৩৭৬), ৩/৩/১৭৬-১৭৭, ১৭৯, ১৮২-১৮৪ 
(৩৭৯-৩৮২), ৩/৩/৫৯ (৩৮২), ১/৮/২৬ (৩৯২), ১/৮/২৯-৩০ 
(৩৯৩) 


৫৮। প্রেমাশ্র--শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (৬) 
* বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা পৃষ্ঠার নির্দেশক। 


৬ 


প্রবন্ধমালা-বিষয়সুচী 8 


প্রবন্ধ বিষয় 


পরপারের পাথেয় 

অভজের ভগবান 

ভক্তের ভগবান 

ধৰ্ম 

ভক্তিই জীবের পরম লভ্যবস্ত 

ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাংপর্য 
বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ 
সম়ন্ডির মহা-অভিসার 

চিদানন্দ জগৎ ও তাহার সন্ধান 

আশার আলোক 

নাম প্রচারে নীমীর পরমাশ্চষ কৃপা 
শ্রীগৌরাক্গের জগতোদ্ধার কাধ ও তাহার 
দুইট প্রধানতম কারণ 

শ্রীফান্তনী পৃথিমা 


পৃষ্ঠা সংখ্য! 


শরীফান্তনী পৃথিম বা প্রেমযুগের অভ্রাদয়ের পরিশিষ্ট ২৬০ 


শ্রীনাম বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নত! 
শ্রীভগবানকে পাই না কেন 
পরতত্বের সীম! 

ভক্তি ও ভ্রীভানুনন্দিনী 
শ্রীভগবন্নামের ফল 








নামবিজ্ঞানাচার্ষ 
শ্রীমৎ কানুপ্রিষ গোস্বামী 





2২১৯ ES 
| আঁআগোঁররায় হার ! 


বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 





পরপারের পাথেয় 


র্দশিত! ৷ যে যতদূর ভবিস্তং ভাবিয়া? কাষ 
করিতে পারে তাহাকে তত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলা যায়। সমস্ত প্রাণীর 
মধ্যে মন্ুষ্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মনুষ্য যেমন ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া বহু পূব হইতে তাহার দুঃখের প্রতিকার বিষয়ে যতুবান হইতে 
পারে এবূপ দৃরদশিতা মনৃষ্যেতর অপর কোন প্রাণীতে দেখা যায় না। 
মানুষ যে কেবল কল্য কি হইবে ভাবিয়। অন্য তাহার ব্যবস্থা করিতে 
পারে তাহ! নয়, দশ বিশ বংসর পরের ব্যবস্থা তাহাও মানুষ পূর্ব 
হইতেই ভাবিয়? চিন্তিয়া স্থির করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, এমন কি 
মৃত্যুর পর কি হইবে! মানুষ এতদূর পযন্ত ভাবিয়া পূর্ব হইতে 
তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে বিরত হয় না! ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 
মানুষ এতদূর দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ৷ 

মানুষ এতাদৃশ দুরদৃণ্ডিসম্পন্ন হইলেও, মৃত্যুর পর ‘আমার কি 
হইবে ? ' ইহা না ভাবিয়া, “আমার পুত্রাদি পরিবাঁরগণের ও পরিজন- 
বর্গের কি হইবে £- ইহাই চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা বিষয়েই 
সমস্ত জীবিতকাল চেষ্টাশীল হইয়া থাকে৷ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের প্রতি 
এইখানেই মায়ার শ্রে্ঁতম ছলনা। মৃত্যুর পর আমি যেখানে যাইব-_ 
সেখানে আমার উপকারে আসিবে, আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে__ 
এমন কী জিনিষ সংগ্রহ করিলাম ইহ! না ভাবিয়া, যাহার জীবিত 
থাকিয়া এই পরিচিত জগতে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে অবস্থান করিবে 
_ সেই সহায়সম্পন্ন পরিজনগণেরই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিজের একান্ত 





২ বৈজয়্ত্ী প্রবন্ধম।লা। 





টিককিতককক ক ~~ 





প্রয়োজনীয় ভবিষ্তাং বিষয়ে মানুষ বিডস্বিত হইয়া থাকে । অঘটন-ঘটন- 
পটীয়সী মায়ার এমনই প্রভাব । 

মনুষ্তের সমস্ত জীবনের কঠোর পরিশ্রমাজিত যাহ! কিছু মৃত্যুর 
পর সমস্তই যে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হয়, এ সত্য কোন 
প্রকারেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই । পরলোকের পথিকের পক্ষে 
ইহজগৎ হইতে একটি সূচ, একটি তঞ্ডুলকণাও সঙ্গে লইয়া যাইবার যখন 
উপায় নাই, তখন একথা আমাদেব পূৰ্ব হইতেই ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে যে, মৃত্যুর পর যেখানে আমি যাইব, সেখানে আমার সঙ্গে 
যাইবে, আমার কাজে লাগিবে, এমন কী সম্পদ আমি জীবিতকালে 
সঞ্চয় করিলাম ॥ ইহাই সময় থাকিতে ভাবিয়া, তাহারই যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবেই তাহাকে যথার্থ দূরদশিতা বলা যায়। 
নচেৎ যাহারা বীচিয়া থাকিবে কেবল তাহাদেরই জন্য যে ভবিষ্যৎ 
ভাবনা, সেই দৃরদখিতাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত বা অদূরদশিতা বলিয়াই 
জানিতে হইবে । 

মৃত্যুর কথ! ভাবিয়া মানুষ জীবনবীমা (1519 Insurance) 
করে, তাহাও তাহার মৃত্যুর পর ইহলোকে জীবিত থাকিবে যাহারা, 
তাহাদ্দিগেরই অভাবের প্রতিকারের জন্য । কিন্তু ইহার এক কপর্দকও 
যদি মৃত্যুর পর নিজের প্রয়োজনে লাগিত, নিজের অভাব মিটাইতে 
পারিত, তবেই ইহার “জীবন-বীমা” নাম সার্থক তইত । অতএব চিন্তা 
করিয়া স্থির করা প্রয়োজন, এমন কোন “জীবন-বীম1”' আছে কিনা, 
যাহা জীবনী স্তে জীবিত যাহার! তাহাদের কাজে না লাগিয়া নিজের 
কাজে লাগিতে পারে । ইহাই পূর্ব হইতে স্থির করিতে পারেন যাহারা, 
_ তীহারাই প্রকৃত দূরদর্শী ৷ 

এই উপলক্ষে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। বহু বংসর পূর্বে 
কলিকাতার কলুটোলা অঞ্চলে একজন খুব ধনবাঁন বড় জমিদার ছিলেন। 
তাহার কোন একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রজার কয়েক বংসরের বাকি 





পরপারের পাথেয় ৩ 


nani 





পাশ? 








খাজনার দায়ে উক্ত জমিদারবাবুর ম্যানেজার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘর 
ক্রোক্‌ করিয়া লন। ব্রাহ্মণ স্ত্ী-পৃত্রাদি লইয়া পথে বমিলেন। অনেক 
চিন্তার পর একটি উপায় স্থির করিয়া! তিনি জমিদারবাবূর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন । কিন্তু দরিদ্র বেশ দেখিয়া দ্বারবান তাহাকে জমিদার- 
বাবুর নিকট যাইতে দিল না। এইরূপ কয়েকদিন বিফলমনোরথ হইয়া 
একদিন ছ্বারবাঁনের অলক্ষ্যে তিনি সহস! জমিদারবাবুর বৈঠকথানায় 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন । বাবু তখন তাহার বহুবিলাসমণ্ডিত বৈঠক- 
খানায় স্তাবকগণের দ্বারা পরিবেন্টিত হইয়া রূপার গড়গড়ায় তাঅকৃট 
সেবন করিভেছিলেন। সহসা ব্রাঙ্গণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, কিঞ্চিং 
বিরক্তি ও বিস্ময়ের সহিত ব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ত্রাঙ্মণ 
নির্ভীকতার সহিত ও সুগন্তীরভাবে বলিলেন “মহাশয়, আঁমি আপনারই, 
একটি জরুরী কাজের কথা জানাইবার জন্য আসিয়াছি, আমার নিজের 
কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আসি নাই ৷ সংবাদটি আপনাকে জানান 
খুব আবশ্যক বলিয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে হইল, সেজন্য ক্ষমা 
করিবেন । আমি কয়েকদিন পূর্বে কঠিন পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া- 
ছিলাম ৷ যমদৃতগণ আসিয়া আমাকে যমালয়ে লইয়া গেল । সেখানে 
যিনি হিসাবপত্র রাখেন, তিনি অনেকক্ষণ খাতার পাতা উন্টাইয়াও 
আমার নাম দেখিতে পাইলেন না ৷ *তখন তিনি দৃতগণকে তিরস্কার 
করিয়া বলিলেন, 'মৃখগণ! যাহাকে আনিবার কথ বলিয়াছিলাম, 
তাহাকে না আনিয়া এ কাহাকে আনিয়াছিস ? যা ইহাকে এখনই 
রাখিয়া আয়। গোলমাল গুনিয়া ধর্মরাজ স্বয়ং সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সলজ্জভাবে আমাকে 
বলিলেন, ‘আমার দৃতগণের এই ভুলের জন্য কিছু মনে করিবেন না) 
আপনাকে সযত্বে ইহারা আবার আপনার গৃহে রাখিয়া আসিতেছে ৷ 
এখানে আসিয়া কেহই আর সেই দেহে ফিরিয়া যায় ন! ৷ এইজন্য 
এখানকার কোনও সংবাদ কাহারও দ্বারা পাঠান সম্ভব হয় না ৷ যাহ! 
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হউক, আপনি যখন ফিরিয়া যাইতেছেন তখন আমার একটি বিশেষ 
কাজের ভার আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে । এই কথা বলিয়া 
যমরাজ, আপনার নাম করিয়! বলিলেন, “অমুক জমিদার এখানে শীঘ্রই 
আসিবেন। শুনিয়াছি, তিনি খুব ধনবান লোক, বহু ধনসম্পদ সঞ্চয় 
করিয়ীছেন। তাহাকে গিয়া বলিবেন, তিনি আসিবার সময় যেন তাহ! 
হইতে একটি মাত্র সূচ লইয়া আসেন। এখানে সৃচের ('ছুঁচ্‌' চলিত 
ভাষায়) অভাবে পাতকিদিগের ছিন্নবন্ত্র সেলাই করা সম্ভব হয় লা। 
উক্ত জমিদারবাবু অনেক কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন । তাহা হইতে একটি 
মাত্র সচ আনিতে নিশ্চয় তাহার কোন অসুবিধা হইবে না। মহাশয়, 
যমরাজের এই অনুরোধটি আপনাকে জানাইলাম, এখন আপনার নিকট 
বিদায় লইতে চাই 1 

জমিদারবারু ব্রাহ্মণের এই কাহিনী বিশ্বীস করেন নাই সত্য; 
কিন্তু তাহা না করিলেও তিনি মৃত্যুর পর যেখানে যাইবেন-_-সেখানে 
তাহার সঞ্চিত বিপুল সম্পদ হইতে যে একটি সৃচ পর্যন্তও সঙ্গে লইয়া 
যাইতে পারিবেন না, ব্রাহ্মণের কথায় এই সত্যের আলোক তাহার 
অবিদ্যার অহমিকাচ্ছন্ন অন্তরে আজ সহস! প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন 
তিনি বিনীতভাবে ব্রাঙ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এরূপ কথ! 
বলিতেছেন কেন? সেখানে কি কেহ সৃচ লইয়া যাইতে পারে? 
আপনার কি অভিপ্রায় খুলিয়া বলুন।” তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, “মহাশয় ! 
মৃত্যুর পর যেখানে যাইবেন, সেখানে যদি একটি সৃচ পধস্তও লইয়া যাইতে 
না পারেন, তবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভিটামাঁটি বিক্রয় করিয়া যে 
টাকা পাইয়াছেন তাহা কি প্রকারে সেখানে লইয়া যাইবেন ?” 

এই কথা শুনিয়া জমিদারবাবু সমস্ত কথা বুঝিতে পাঁরিলেন্‌, এবং 
যে অতি প্রয়োজনীয় কথাটি তিনি এ পর্যস্ত ভুলিয়া ছিলেন, সেই অমুল্য 
উপদেশটি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রথমে সেই. ব্রীক্ণকে অজস্র 
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, পরে ম্যানেজারবারুকে ডাকাইয়া 
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ব্রাহ্মণের বাড়ী ঘর সমস্ত প্রত্যর্পণের আদেশ দিলেন এবং সেই দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের জন্য যথোপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহাযোরও ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন ৷ 

মানুষ ছুরদৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও আমাদের প্রত্যেকের নিজ স্বার্থের 
পক্ষে এই সবাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাটি যে সময় থাকিতে আমরা 
ভাবিতে পারি না আমাদের প্রতি মায়ার প্রধান ছলনা এইখানেই 
নিহিত রহিয়াছে! অতএব যাহা পরকালে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যাইবে, 
যাহা পরপারের যথার্থ পাথেয় যাহা পারের কড়ি সেই বস্তু 
আমাদিগের প্রত্যেককেই সময় থাকিতে থাকিতে ইহলোকেই সঞ্চয় 
করিতে হইবে । 

এখন হয়তো নাস্তিক-প্রকৃতির লোকে বলিতে পারে, “মানুষের 
পক্ষে ইহকাঁলই সত্য এবং সবস্ব" ; ‘পরলোক’, 'পর্পার", ‘পারের 
কড়ি’ প্রভৃতি এ-সকল কথা কল্পনাপ্ৰসূত ও নিছক উপাখ্যান মাত্র, 
অতএব পরপাবের সংস্থান বিষয়ে কিছুই ভাবিবাঁর আবশ্যকতা নাই।” 
ইহার উত্তরে শুধু এই কথাটি বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যীহার। 
পরকাল আছে বলেন এবং পারের কড়ির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করেন_ এমন লোকের সংখ্যাও অল্প নহে; বিশেষত: শুক-সনক- 
নীরদাদির ন্যায় যে সকল মহাপুরুষ ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহারাই 
স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত জগতের পৃজ্য, প্রণম্য, ও প্রাতঃ- 
ক্মরণীয়রূপে সম্মানিত হইয়া আমিতেছেন ; সুতরাং তাহাদের কথাও 
উপেক্ষা করা চলে না। অতএব “পারের কড়ির প্রয়োজন নাই” একথা 
যখন সন্দেহশূন্য নহে, তখন এপ বিষয়ের সংশয়স্থলে পারের কড়ি 
সঞ্চয় করিয়া লইয়া পরে যদি উহা সত্যিই প্রয়োজনে না লাগে তবে 
তাহাতে তেমন কোনও ক্ষতির সম্ভীবন নাই । কিন্তু উহা সঙ্গে না লইয়া! 
যদি সেখানে শিয়া দেখা যায়, উহার একাস্তই প্রয়োজন-_ তবে সে- 
অবস্থায় পারের কড়ি সঙ্গে না লইয়া যাওয়া কিরূপ নিরুদ্ধিতা ও 
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অদৃরদশিতাঁর কাধ হইবে সে-কথার উল্লেখ আর ন! করিলেও চলিতে 
পারে । অতএব উক্ত উভয় পক্ষের কথ! বিবেচন! করিয়! দেখিলেও 
পরপারের পাথেয় সংগ্রহ বিষয়ে আমাদের ইহকালেই যত্বশীল হওয়া 
অধিক সমীচীন বলিয়াই মনে কর! উচিত। ইহকালই সর্বস্ব নহে, মৃত্যুই 
শেষ নহে, সংসারের খেয়াঘাটের পরপারেও আছে অফুরন্ত অন্ত 
জীবনের উপযুক্ত নিত্য ও শাশ্বত অম্ৃতময় আনন্দময় জগৎ । তাই ভক্ত 
কবি উল্লীসভরে গাহিয়ীছেন_- 


“মৃত্যু নহে শেষ তবে, 
আছে আছে অবশ্যই এ নদীর পার । 


আছে আছে সেই স্থানে__ 
জীবনের শুভ সমাচার ॥” 


সুতরাং নান্তিকগণের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এখন যে-কড়ি 
ইহকালে সঞ্চয় করিতে পীরিলে পরকালের পথেও সঙ্গে লইয় যাওয়া 
যায়-_:এমন পরপারের যথার্থ পাথেয় যাঁহা_-তাহাই আমাদের সবাগ্রে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে ৷ সাধু ও শান্ত (বিশেষতঃ এই কলিযুগে ) 
শ্রীভগবন্নামকেই ‘পারের কড়ি' রূপে নির্ধারণ করিয়াছেন । শ্রীভগবন্না- 
মাশ্রয়কেই শান্তর বলিয়াছেন, “গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রম্।” অর্থাৎ 
প্রবেশপত্র দেখাইয়া তবে যেমন বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রবেশ করিতে হয়, 


সেইরূপ শ্রীহরিনীমই শ্রীভগবদ্ধীমে-_ শ্রীগোবিন্দের গৃহে গমন করিবার 
প্রবেশপত্র (Passport & Visa) । 


এক দেশ হইতে দেশাস্তরে অন্ত মুলুকে যাইবার সম্ভীবনা হয়তো 
অনেকের পক্ষে নাও হইতে পারে, কিন্ত এ জগতে এমন কেহই 
থাকিবেন না যাহাকে ইহলোক ছাড়িয়। পরলোকের পথের পথিক 
হইতে না হইবে ৷ অতএব পরপারের যাত্রীর পক্ষে প্রত্যেক মনুষ্কের 
পক্ষে সময় থাকিতে থাকিতে ইহলোকেই পারের কড়ির সংস্থান করিয়া 


পরপারের পাথেয় ৭ 
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লওয়া একান্তই আবশ্যক । একমাত্র নিরপরাধে (দশবিধ নামাপরাধ 
বর্জনপূর্বক) নাম গ্রহণ করা ভিন্ন এই শ্রীহরির নাম গ্রহণে অপর কিছুই 
বিধি-নিষেধ নাই ৷ যথা 
“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। 
দেশ কাল নিয়ম নাহি সব সিদ্ধি হয় ২” 

অতএব আমাদের এই ঘোর কলিযুগে কলিপ্রভাব-কৃত এই ঘোর 
দুর্দিনে সর্বদা সর্বভাঁবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে হরির নামই 
ভ্রীভগবন্নামাশ্রয়ই একমাত্র পারের কড়ি, পরপারের একমাত্র পাথেয়। 
যথা 

“হরেরাম হবেবাম হরেনামৈব কেবলম্‌। 
কলে! নাস্তোব নাস্তোব নাস্তোব গতিরহ্যথা ॥” 

অতএব ইহসংসারে থাকিতে থাকিতে, পরপারের এই প্রকৃষ্ট পাথেয় 
যিনি সংগ্রহ করিয়! লইতে পারেন, তাহার পক্ষেই কেবল যে মায়া- 
ধামের সীমা বিনা বাধায় অতিক্রমণীয় তাহাই নয়, গোলোকের শ্রীকৃষ্ণ- 
লোকের দ্বার পধন্ত তাঁহার পক্ষে উন্মুক্ত থাকে, যেখানে অবাধে 
সসম্মানে প্রবেশ করিয়া যে মূল্যে তিনি শ্র শ্রীহরির অমূল্য চরণকমলও ক্রয় 
করিতে পারেন । আীহরিনামের কড়ির এমনই মৃল্য__ এমনই প্রভাব! 
এই ছাড়পত্ত লইয়া এই ধনে ধনী হইয়া যখন কোন ভাগ্যবান ভ্ৰহ্মলোক 
অতিক্রম করেন, তখন সেই ভগবন্ধামের অভিযাত্রীকে সন্দশন ও 
অভ্তার্থনা করিবার জন্য ব্রহ্ম! স্বয়ং অধ্য লইয়া তাহার অপেক্ষায় পূৰ্ব 
হইতে দীডাইয়া থাকেন । পরলোকের পথে পরপারে পারের কড়ির 
এতই অমুল্য__ এমনই প্রভাব । 

অন্যান্য শুভক্তিয়াদিরূপ ছাড়পত্র লইয়া স্বগাদিলোকে প্রবেশ করা 
যাইতে পারিলেও উঠার দ্বার। সংসারের পরপারে জন্মমৃত্যুর অতীত 
চিরঅম্বৃতময় ধামে প্রবেশ লাভ করা যায় না, স্ব্গাদি লোক ভোগের 
পর পুনরায় জরামরণসন্গুল সংসারে ফিরিয়া! আসিতে হয়। কিন্ত এই 


বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমালা 
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হরিনাম’ কূপ পারের কড়ির প্রভাবে সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হইয়া জীব সেই জগন্নাথের নিজ মন্দিরে গোৌবিন্দগেহে, অবাধে 
প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতে পারে ; যেখানে যাইলে আর 
অনিত্য ধূলার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না। তাই দেখ! যায় 
জগন্নাথ জগতের জীবসমূহকে এই অভয় ও আশ্বাসবাণী শুনাইয়া 
আহ্বান করিতেছেন__ 
“আত্ৰহ্মভুবনাল্লোক!ঃ পুনরাবন্তিনোইজ্জুন। 
মামৃপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ৷” 
(শ্ৰীগীত৷ ৮৷১৬ ) 

এখন আর এক সন্দেহ মনে আসিতে পারে এই যে, শ্রীভগবন্নাম 
_হরিনাম যদি সত্যই এমন অমৃন্য বস্তু হয়েন, তবে এই জগতের হাঁটে- 
বাজারে সেখানকার টাকা পয়সার যেরূপ মুল্য বোঝা যায়, হরিনামের 
মূল্য তে! তেমন কিছুই বুঝা! যায় না। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া 
তাহাদের দর্শনী দিবার সময় প্রাপ্য অর্থ না দিয়! যদি ‘হরিনাম’ শুনাঁইয়া 
দেওয়া যায়, তবে তাহারা যে সন্তষট হইয়া চলিয়া যাইবেন, এরূপ কেহই 
আশা করিতে পারে না। উকীল-মোক্তারের ফী, খাঁজন। ট্যাক্স, কোন 
স্থলেই অর্থের পরিবর্তে কেবল ‘হরিনাম’ দিয়! চলে না। গাঁড়োয়ান, 
মুটয়া, রিকৃসাওয়ালা, ট্রীমের ভাড়া, রেলের টিকিট, হাট-বাজার, যে 
কোন বিষয়ই হউক-- অর্থের পরিবর্তে কেবল হরিনাম দিয়া কাহাকেও 
রেহাই পাইতে দেখা যায় না। অধিক কথা কী, এক পয়সা মূল্যেরও 
কোন দ্রব্য কিনিতে যাইয়া যদি কেহ একটি পয়সার পরিবর্তে ‘হরিনাম’ 
দিয়া উহা লইতে চায়, তবে ক্রুদ্ধ দ্ৌকানদারের নিকট তাহার লাঞ্চন। 
ভোগের সীমা থাকে না। সংসারের হাটে বাজারে যে হরিনীমকে 
এরূপ মূল্যহীন ও পদে পদে ‘অচল’ হইতে দেখা যাইতেছে, পরলোকের 
বাজারে সেই বস্তুর আবার কি-ই বা মূল্য হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারের বাজারে, ভবের হাঁটে 


পরপারের পাথেয় ডি 





হরিনাম’ যে ‘অচল’ তাহাতে সন্দেহ নাই । এখানে ইহার এই অচল 
অবস্থা দেখিয়াই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, এই পাবের কড়ি মেখানে_ 
সেই পরপারের বাজারের যথার্থ ‘সচল’ অর্থ । যেমন একদেশের টাক! 
পয়সা দেশান্তরে অন্য রাজ্যে ‘অচল’ হইয়া থাকে । ইহা প্রায় সকলেই 
জানেন, চীন ব মাফিন মূলুচকর টাকা এদেশে_ এই ভারতে “অচল! 
হইলেও উহাই আবার যেমন সেই সেই মুলুকে সচল হয় এবং এই 
মুলুকের সমস্ত 'সচল' ট'কাকডি আবার যেমন সেখানে অচল, সে 
দেশের বাজারে যেমন উহা কেহই লয় না, তেমনি 'শ্রীহরিনামণ পর- 
পারের কড়ি বলিয়াই এ বাজারে ইহাকে 'অচল' হইতে দেখিলেও ইহা 
যথার্থ ‘অচল’ নহে-- পরলোকের বাজারে এই হরিনামই কেবল “সচল 
কড়ি’, সেখানে সে বাজারে ইইজগতের সকল অর্থ, সকল সম্পদ একে- 
বারেই ‘অচল’, এই কথাটি সদা মনে রাখিতে পারিলে শ্রীভগবন্নামকে 
এই অবিদ্যাচ্ছন্ন মায়াময় সংসারে মূলাহীন বস্তুর মত বোধ হইলেও পর- 
পারের রাজ্যে ইহ! যে অমূলা বস্তু, ইহা যে আমাদের পরলোকের 
সংস্থান-- একথা সহজেই বুঝিতে পার! যাইবে । 

কাহীকেও যদি এদেশ হইতে অপর দেশে অন্য যৃলুকে যাইতে 
হয়, তবে এই দেশের বাজারে অচল বলিয়া ফেরং দেওয়া সেই অন্য 
মূলুকের প্রতোক টাক! পয়সাটি তাহাকে যেমন অতি যতে সঞ্চয় করিয়! 
রাখিতে হয়, সে দেশে গিয়! উহাই তাহার কাজে লাগিবে বলিয়া, 
তেমনি পরলোকের হাজীর পক্ষে সংসারের বাজারে 'অচল বলিয়া 
ফেরং দেওয়া প্রত্যেক ‘হরিনামটি' অতি সন্তর্পণে অতি যত হৃদয়- 
পেটিকায় সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে__ সে দেশের পাথেয়রূপে ইহাই 
তাহার সঙ্গে যাইবে ও সে বাজারে ইহাই তাহার যথার্থ কাজে লাগিবে 
বলিয়া। 

শুধু তাহাই নহে, কীহাকেও যদি এই দেশ হইতে দেশাস্তরে অন্য 
মুলুকে যাইতে হয়, তাহার পক্ষে যেমন এদেশের অজিত সমস্ত অর্থ 


১০ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমীল! 











বিনিময় (1য0)191)09) করিয়া সেই দেশাস্তরে যে মুদ্রা ‘সচল’, তাহাই 
সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলেই অধিক লাভজনক হইয়া থাকে ; সেইরূপ 
যাহারা ইহকালের অঞ্জিত সমস্ত ধন-সম্পদের বিনিময়ে যত অধিক 
পারের কড়ি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন, তাহারা পরকালের রাঁজ্ে 
তত অধিক সৌভাগ্যবান মহাজন বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়েন। 





শ্রীমদ্গ্রস্থকারের অপ্রকটের পর 
প্রথম প্রকীশ-_-উজ্জীবন-চৈত্র, ১৩৮৪-- ২৪ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা 


অভক্তের ভগবান 


(১) 

শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের ও ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের কথাই 
সর্বত্র জয়যুক্ত শ্রীভগবানের মহিমা “ভক্তের ভগবান”-রূপেই লোক- 
প্রসিদ্ধ। যেমন ভক্তের সহিত, তেমনি অভক্তের সহিত তাহার কোনও 
সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহাই অনুসন্ধানের বিষয়। তাহ! যদি না হয়, 
যদি অভক্তের কোন সম্বন্ধ তাহার সহিত না-ই থাকে, তাহা হইলে বেল 
পাকিলে বায়সের যেমন তাহাতে কোনও লাভ নাই, অথবা আদার 
ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের বার্তা গ্রহণ কর! যেমন নিচ্প্রয়োজন,=- 
সেইরূপ কেবল ভক্তের ভগবানের কথা শুনিয়া, অভক্ত-- বহি্বখ__ 
সংসার-পঙ্কে নিমজ্জমীন জীবের প্রাণে কি-ই বা আশার সঞ্চার হইতে 
পারে। তিনি যেমন ভক্তের, তেমনি অভক্তের উপরেও তাহার কৃপার 
নিদর্শন দেখিতে পাইলে, তবেই শ্রীভগবানের মহিমাদি শ্রবণের 
সার্থকতা সকলের কাছেই হইতে পারে । কিন্ত বাস্তবিকই কি তিনি 
যেমন ভক্তের ভগবান তেমনি অভক্তেরও ভগবান ? 


আঅভক্রের ভগবান ১৯ 


AAMT 








স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীভগবানের 
মহিমার পূর্ণতা কেবল “ভক্তের ভগবানে” নহে_ তিনি অভক্তেরও 
ভগবান বলিয়া! তাই তাহার এত মহিমা! ভক্ত ও অভন্ত উভয়েরই 
সহিত তাহার সমান সম্বন্ধ । তাহা যদি না হইত, তবে আমরা যেমন 
ভাতার “ভক্তবংসল” নাম শুনিতে পাই, সেইরূপ তাহার “অধমতারণ”, 
“দিনশরণ,” “পতিত পাবন,” “অগতির গতি” নাম শুনিতে পাইতাম 
না। শ্রীভগবীনের এইসব নাম, মাভৈঃ রবে অভক্ত_ অগতি- 
পতিতকেও ভরসা দিয়া বলিতেছেন, “তিনি যেমন ভক্তের ভগবান 
তেমনি যে তিনি অভক্তেরও ভগবান!" ভক্তের ভক্তিতে তিনি একদিকে 
যেমন আনন্দিত, অভক্তের বহিষখতায়__ দুর্দশায় তিনি অপর দিকে 
তেমনিই ব্যথিত। তাহার এই অনস্ত ব্যথাই-_ অনস্ত করুণারূপে 
নিত্যই প্রকাশ হইতেছে ৷ হৃদয়ের একভাগে পূৰ্ণানন্দ ও অন্যভাগে পূৰণ 
করুণা লইয়া যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন-__ তিনিই শ্রীভগবান। 
আীভগবানের স্বরূপ কেবল আনন্দমম়ুই নহে, তিনি যেমন আনন্দময়, 
তেমনি করুণাময় । 

শ্রীতগবান শীতায় বলিয়াছেন,_ “পিতাহমস্য জগতে! মাতা 
ধাতা পিতামহ ॥" (৯১৭) অতএব তিনিই জগন্নাথ, জগংপিতা, 
জগন্মাতা,__ এক হইয়াও তিনি-ই সব । =_ তিনি-ই বিশ্বরূপে প্রকাশ 
হইতেছেন। মাতৃ-অঙ্কে যেমন সকল সন্তান শুইয়া থাকে, তেমনি 
বিশ্বূপ-_বিশ্বজননী তিনি, জগং জুড়িয়া তাহার কোল পাতা রহিয়াছে; 
আর সেই একই কোলে ভক্ত অভক্ত তাহার সকল সন্তানেরই স্থান। 

জগতে যাহা কিছু সুন্দর-_ যাহা কিছু মধুর-__ যাহা! কিছু মঙ্গল- 
ময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলেরই কারণ, একমাত্র সেই 
অনাদির আদি-_ শ্রীগোবিন্দ। সকল আনন্দের_ সকল মাধুধের- 
সকল কল্যাণের সকল সৌন্দের তিনিই সার_ তিনিই মূল উৎস । 
তাই শাস্ত বলিয়াছেন, ; 


১২ বৈজ্ঞয়ন্ী গ্রবন্ধমাল! 


ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদীনন্দবিগ্রহ্ঃ ৷ 
অনাদিরাদি্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্‌ ॥ 
(ত্রক্মসংহিত1-৫1১ ) 

অর্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণই পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান্‌ ৷ সং, চিং ও আনন্দই 
তাহার শ্রীবিগ্রহ। তিনি অনাদি ও সকলের আদি ৷ তিনি নিত্যই 
গোপালন করেন বলিয়া “গোবিন্দ” তাহার একটি নাম। তিনিই 
নিখিল কারণের কারণ । 

তাহা হইলে জগতে যে আমর! জননীর করুণা, পিতার স্নেহ, 
রমণীর সৌন্দর্য, ফুলের সুবাস, সঙ্গীতের সুর, জ্যোৎস্রার দ্রিগ্ধতা, 
শিশুর সরলতা! প্রভৃতি দেখিতে পাই, সে কাহারও নিজস্ব জিনিস নভে, 
__সে সকলেরই কারণ সেই অনন্ত করুণা অনন্ত স্বেহঁ- অন্ত 
সৌন্দর্য অনন্ত সৌরভ অনন্ত সুর_- অনন্ত স্সিগ্তা_ অনস্ত 
সরলতাদির একমাত্র নিলয়-শ্রীকৃষ্ণ । তাহার অফুরস্ত মাধুষ-ভাগ্ডার 
হইতে একফৌট। মাধুর্য গড়াইয়া আসিয়া, তাহা হইতেই বিশ্বের নিখিল 
মাধুর্ষের সৃষ্টি করিয়া, তাহারই প্রভাবে সার! জগৎ যুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। যাহার একবিন্দু করুণা লইয়া, আত্মহারা-- বিশ্বব্যাপী 
মাতৃ-করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে,__ ষীহার একবিন্দু স্নেহ লইয়া বিশ্বব্যাপী 
পিতৃল্পেছের বিকাশ হইয়াছে, না জানি সেই শ্রীভগবানের স্সেহ 
করুণাদির সীমা কোথায় ! 

তাই বলিতেছি, তিনি যেমন ভক্তের ভগবান তেমনি অভক্তের 
ভগবান। তাহার অনস্ত কৃপা_ অনন্ত স্নেহ ও করুণা হইতে একটি 
ধূলিকণাও বঞ্চিত নহে। 

তবে কথ! এই যে, ভক্ত তাহার সৃস্থ সন্তান, আর অভক্ত ব! 
বহির্ুখ জীব তাহার অসুস্থ সম্তান। সৃস্থ ও অসুস্থের মধ্যে যে পার্থক্য 
ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে সেই ব্যবধান। জননীর দুইটি সম্তানের.মধ্যে 
একটি সুস্থ ও অন্যটি অসুস্থ থাকিলে, মা যেমন তাহার রুগ্ন সম্তানটির 





অভক্তের ভগবান ১৩ 
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সম্পূর্ণ আরোগ্য ন! হওয়া অবধি, সুস্থ সন্তানের আনন্দ পৃণরূপে 
উপভোগ করিতে পারেন ন! ; সুস্থ সন্তানকে কাছে বসাইয়া, কুগ্র- 
বিকারপ্রস্ত সন্তানটিকে কোলে লইয়া জননী যেমন ব্যথিত হৃদয়ে 
__ ছলছল নয়নে সেই রোগক্রিষ্ট__ শীর্ণ যুখের দিকে চাহিয়া, সার! 
দিনরাত বসিয়া থাকেন, তাহার আরোগ্য লক্ষণ দেখিবার অপেক্ষায়, 
_ সেইরূপ, অনন্ত করুণায় ভরা শ্রীভগবান তাহার ভক্ত সন্তানকে 
কাছে বসাইয়া, ভবরোগর্লিউ_ ত্রিতাপতপ্ত-_ দুৰ্দ দশা গ্রস্ত সম্তানকে 
কোলে লইয়া, আরোগোর চিহ্ন দেখিবার আশায়, সেইরূপ বাঘিত 
হৃদয়েই তাহার মৃখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। 

বিকারগ্রস্ত সন্তান যেমন বুঝিতে পারে না-_ সে তাহার জননীর 
স্পেহের অঙ্কে শুইয়া আছে ; মায়ের সুশীতল করপল্পব তাহার শীর্ণ 
মুখখানিকে দণ্ডে শতবার সন্গেহে স্পর্শ করিতেছে; মায়ের ব্যথিত 
হৃদয়-ধোয়া বিগলিত অশ্রুবিন্ট--কতবার তাহার তপ্ত বুকের উপর 
ঝরিয়া পড়িতেছে ; সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব শ্রীভগবানের কোলে 
থাকিলেও মনে করে, বুঝি কোন দেশান্তরে তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ- 
শুন্য হইয়া পড়িয়া আছে সে ৷ দণ্ডে শতবার তাহার অমিয়মীথা সংস্পর্শ 
পাইয়াও তাহার ব্যথিত হৃদয়ের বেদনামাথা অশ্রুজলে কতবার 
পরিষিজ্ত হইয়াও তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারি না আমরা। 
আমাদের রোগ এতই প্রবল ! 

মায়ের কোলে শোওয়া পীড়িত সন্তানের বিকীরের কথা, 
বিকারের হাসি, বিকারের গান, তাহার বিকৃত মানসপটে যতই 
সুখের ছবি অঙ্কিত করুক না কেন, সে কথা--সে হাসি_- সে 
গানে, জননীর প্রাণে যেমন আরও ব্যথা বাড়াইয়া দেয়, সেইরূপ 
অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের বিকারের হাসি, গান, কথা, সবই শ্রীভগবানের 
প্রাণে বেদনা দিয়া থাকে। ভক্ত, নীরোগ সন্তানের ন্যায় তাহার প্রাণে 
আনন্দধারা সিঞ্চন করেন, আর অভক্ত, জননীর রুগ্ন সম্তানের ন্যায় 


১৪ বৈজয়ুন্তী প্রবন্মালা 


কিক 





তাহাকে বেদনায় ভরাইয়া দেয়। ভক্ত ও অভজ্ঞের এই পাৰ্থক্য ৷ 

রুগ্ন সন্তান কর্তৃক জননী বেদন] পান বলিয়া তাহাকে যেমন 
পরিত্যাগ করেন না বরং তাহার দুঃখে ছুঃখী-তাহার ব্যথায় ব্যথী 
হইয়া__ তাহার মৃখপানে চাহিয়া বসিয়া! থাকেন শুধু দেখিবার জন্য,__ 
প্রলীপের হাসির পরিবর্তে সেই মুখে যথার্থ আরোগ্যের হাসি কতক্ষণে 
ফুটয়! উঠিবে ; সেই বিকারের কথার পরিবর্তে, মা বলিয়! চিনিতে 
পারিয়া--মায়ের মুখের দিকে চাহিয়-_অনেক দিনের পর যথার্থ এক- 
বার “মা বলিয়া ডাকা-_-কতক্ষণে শুনিতে পাইবেন বলিয়া ; সেইরূপ 
বহিমুখ জীব, তাহার প্রলাপের হাসি-কান্নায়, তাহার প্রলাপের কথা ও 
গানে শ্রীভগবানের প্রাণে অবিরত ব্যথা দিলেও, তিনি তাহাকে 
পরিত্যাগ করেন না; বরং তাহার অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তের বিকার কাটিয়া 
গিয়া তাহার মুখ হইতে “আমি তোমারই” এই নির্ভুল কথাটি শুনিবার 
জন্য তাহার মুখ চাহিয়া চিরদিন অপেক্ষা করিয়া থাকেন। যখনই 
জীব, শ্রীভগবানের সহিত তার নিত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে, সেই মুহুর্ত 
হইতে সে আর অভভ্ত বা অসুস্থ নহে; সৃস্থের সকল অধিকার লাভ 
করিয়া ভক্ত হইয়া, সে তখন হইতে সকল ভয়ের অতীত হইয়া যাঁয়। 
অনেক দিনের বিকার-ঘোর কাটিয়া যাইবার পর, তাহাকে চেনী-- 
তাহার যথার্থ সম্বন্ধ জান! প্রথম ডাকটি শুনিবার জন্য শ্রীভগবান যে 
কতই ব্যাকুল, তাহার নিজ বাকাই তাহার প্রমাণ দিতেছে; 

সকৃদেব প্রপন্ো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে । 
অভয়ং সর্বদা তম্মৈ দদাম্যেতদ্ব তং মম ॥ 

_-(রামায়ণে লঙ্কা ১৮।৩৩)। 
শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন__ অবিদ্যার ঘনান্ধকারে আমায় 
ভুলিয়া যাওয়া জীব, যেদিন প্রথম আমায় ষথার্থরূপে চিনিতে পারিয়া, 
«আমি তোমারই"_- এই কথা বলিয়া একবারও আমার শরণাপন্ন 
হইবে, সে তখন হইতেই সকল ভয়ের অতীত হইয়া যাইবে । 





অভক্তের ভগবান ১৫ 








অভক্ত বহির্নখ জীবকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানের যে কতই 
ব্যাকুলতা, তাহা যদি আমর! যথার্থরূপে বুঝিতে পারিতাম, তবে তাহা 
হইতে বিমৃখ-_ বিষয়াসক্ত হইয়া ভীহার প্রাণে চিরদিন এমন করিয়া 
আর ব্যথা দিতাম না। 


(২) 

পথহারা সন্তীনের সন্ধান করিবার জন্য পিতা যেমন ঘরে-ফেরা 
সন্তানকে পাঠাইয়া দেন, তেমনি অনস্ত পিতৃচস্রহে ভরা শ্রীভগবান, 
তাহার গৃহাগত ভক্ত সন্তানকে পাঠাইয়া দেন,__সংসার-পথে পথহারা 
সন্তানকে পথ দেখাইয়া ঘরে লইয়া অইমিবাঁর জন্বা। ভাইকে পথে 
হারাইয়া, আর এক ভাই যদি আপন ঘরে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে 
এক ছেলের ঘরে আসার আনন্দে পিতার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিলেও 
হারানো ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া, সেই সঙ্গে তাহার প্রাণে যেমন 
একট! গোপন ব্যথা জাগাইয়া দেয়; সেইরূপ গৃহাগত, স্বপদ প্রাপ্ত, অনন্ত 
ভক্তের আনন্দে শ্রীভগবান যেমন আনন্দিত, গৃহহার1 বিপদগ্রস্ত অনস্ত 


* জীবের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া তিনি তেমনিই বিষাদিত! শুধু 


বিষাঁদিতই নহেন,_পথভ্রাস্তকে সৃপথে ফিরাইবার জন্য, গৃহহারাকে 
ঘরে আনিবার জন্বা তাহার এতই ব্যাকুলতা যে, অনেক দিন ধরিয়া 
অনেক চেষ্টার ফলে বিপদ-সন্কুল সৃদীর্ঘ সংসীর-পথ অতিক্রম করিয়া 
স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে__ এমন স্বপদপ্রাপ্ত প্রিয়তম তাহার ভক্তকেও 
সেই চিদীনন্দভরা। দেশ হইতে আবার বিপদের দেশে পাঠাইয়া দেন__ 
শুধু মায়ীপদাহত, ত্রিতাপসন্তপ্ত, সংসার-ধুলি-ধূসরিত, ব্যথিত ও বহির্মুথ 
অভক্তের চোখের জলে ভাষ! মলিন মৃখ মুছা ইয়া, তাহাকে হাতে ধরিয়া 
ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য । তাই সাধু-ভক্ত, সংসারের পথে 
পথে পথহারা ভাইদের পথ দেখাইয়া বেড়ান। ঘন-ঘটাচ্ছন্ন গভীর 
নিশীথে, ভাদ্রের ভরা নদীর গর্জন ও তুফানের ভিতর, জাহাজের 
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তপতি িরিকিকিকিকিকি 


সাঞ্চলাইট” যেমন তীত্রদৃর্টিমম্পন্ন চক্ষুর মাত চারিদিক দেখিতে 






দেখিতে চলিয়া যায়, টস ভয়-সন্তু বে নিমজ্জমান জীব 
উদ্ধার করিবার জন্য, সাধু-ভক্তের ছি 
(অনুসন্ধানী আলোকের ন্যায়) মত সতত অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে । 


সে কৃপার আলোক একবার যাহার উপর পড়িবে, ভব-জলধিগর্ভে 


জর “সার্চলাইটের” 


2 


তাহার আর ভয় নাই । শ্রীভগবান, তাহার ভক্ত সন্তানদের পাঠাইয়া, 
ভব-ভয়াতুর অভক্ত সন্তানদের এই ভাবে উদ্ধার করিতেছেন । 

ভক্ত শ্রীভগবানের সুসন্তান তাহার বুকে করিয়া রাখিবাঁর বস্তু । 
এমন প্রিয়বস্তকেও পাঠাইতে হইতেছে, তাহার পথত্রান্ত_বহিমুখ 
সন্তানদের উদ্ধারের নিমিত্ত । শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্তই অভক্ত- 
জনদের উদ্ধার করিতে আসিয়া, কত সময়ে তাহাদের কত নিযাতন 
পর্যন্ত সহ্য করিতে হয়, সেই অভক্তজনদের হাতে । অভক্ত, ভগবানের 
কু-সন্তান। তাই অনেক সময় তাহারা, তাহাদেরই উদ্ধারের জন্য 
পরম করুণাবশে সমাগত সেই মহংগণের উপরও নিতান্ত কৃমতিগ্রস্ত 
হইয়া অপমান ও অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। সে অপরাধ এতই উগ্র ও 
অচিস্তনীয় যে, এমন অপার করুণার পাথার হইয়াও শ্রীভগবান তাহ 
ক্ষমা করেন না। যে-ভগবান, করণায় কুসুম অপেক্ষীও কোমল,-- 
মহদতিক্রমরূপ মহাপরাধী জীবের পক্ষে আবার তিনিই বজাদপি 
কঠোর! বদ্ধজীবের এত বড় অকৃতজ্ঞতা, তিনি সহাই-বা করিবেন কেমন 
করিয়া? তাই তিনি ক্ষমার অসীম সাগর হইলেও তাহার কাছে 
মহদপরাধীর ক্ষমা নাই। এইস্থলে ক্ষমা গুণে নিজেকে ছোট করিয়া 
তাহার অভিন্নাত্খা ভক্তের দ্বার! সেই ক্ষমা গুণের অসীম মহিমার 
ক্পনতাকে পূর্ণ করিয়া,_-তাহীকে বাঁড়াইয়া, শ্রীভগবান নিজে বড়ই 
হইয়া আছেন। অভক্ত কর্তৃক সাধূ-ভক্তগণ অবমানিত উৎপীডিত 
হইলেও তাহার] মোহাচ্ছন্ন জীবের প্রতি কৃপাবিস্তারে পরাজ্মুখ হয়েন 
না। এত বড় অপরাধও অক্লান মুখে ক্ষমা করিয়া আমাদের পরম দয়াল 


অবতার,-- অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দের হ্যায়, তাহাদের অভয় 


দেহ 
দহ 
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ডাকিয়! বলেন,_“মেরেহ কলসীর কাণা। তা' বলে ক প্রেম 


কারণ,__অভক্তের দুর্দশার জন্য শ্রীভগবানের প্রাণে যে ব্যথা দেখিয়া 
আসিয়াছেন, তাহার সে ব্যথার তুলনায় তাহাদের এত অভক্তের 
অত্যাচার ব্যথা, অতি তুচ্ছ! একট হারানো ভাইকে বিশ্বপিতার অভয় 
পদপ্রান্তে পথ দেখাইয়া লইয়! যাইতে পারিলে, আ্রীভগবানের 
হাসিতে যে আনন্দের রেখাটুক ফুটিয়া উঠিবে,_ সেই মু স্মিত 
জ্যোৎস্নার সৃখল্পর্শে, তাহাদের শতধারে রক্তবহ। ক্ষতের সব জ্বালা 
জুড়াইয়া শীতল হইয়া যায়। 

ভ্রীভগবান ভক্তেরও যেমন অভক্তেরও তেমনি । কেবল ব্যবধান 
এই যে, তিনি ভক্তের ভক্তিতে আনন্দিত, জার অভক্তের বহির্ুখতায়-- 
দুর্দশায় ব্যথিত! বন্ধ জীব উদ্ধারের জন্য তাহার বিশ্রামহীন ব্যাকুলতীর 
কথা ভাবিলে, চির কৃতজ্ঞতা ভরে কাহার না হৃদয় সেই রাঙ্গা চরণ 
দুইখানির উপর লুটাইয়া পড়ে ? 

বিপন্ন সন্তানকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য ঘরে ফেরা সম্তানকেও 
পাঠাইয়! দিয়া পিতা যখন দেখেন, সে তাহার গৃহহারা ভাইকে 
ফেরাইতে না পারিয়া একাই বিষন্নমূখে ফিরিয়া! আসিয়াছে, তখন আর 
অপেক্ষা না করিয়া কখন একা, কখন বা ঘরের ছেলেকে সঙ্গে লইয়া__ 
নিজেই যেমন তাহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন, সেইরূপ আীভগবানও 
কখনও একা, কখন বা সপার্ষদ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে ধরাধামে 
নামিয়া আমেন__বিপন্ন-বহির্খ-পথহারা-জীবের উদ্ধার সাধনের জন্য ৷ 
বন্ধজীবের প্রতি আত্মহারা স্নেহ ও করুণার উচ্ছাস লইয়া তাহার এই যে 
বারবার আসা-যাওয়া, ইহারই মধ্যে যে অভক্তের জন্য তাহার কত বড় 
মমতা ও ব্যথার পরিচয় লুকান রহিয়াছে, তাহ! প্রকাশ করিবার কোন 


> 
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ভাষা নাহি! শ্রীভগবানের হৃদয়ে, আনন্দের অন্তরালে অবিশ্রীস্ত এই 
লুকান ব্যথার কথা, যদি আমর! বিন্দুমীত্রও অনুভব করিতে পারি, 
তবে বুঝিতে বাকী থাকে না,-_ ভগবানের মহিমা ভক্তের জন্য শুধুই 
তাহার আনন্দের হাসিতে নহে-- অভজ্ঞের জন্য তাহার ব্যথার 
অশ্রপাতে ! যতদিন পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র কীটও এই মায়ার মরুভূমে 
পড়িয়া থাকিবে, ততদিন শ্রীভগবানের ব্যাকুলতাঁর বিরাম থাকিবে 
নাঁ। ততদিন তাহার আসা-যাওয়া চলিবেই চলিতে । পতিত বিশ্ব- 
জীবের জন্য বিশ্বনাথের এই বাথার্‌ সংবাদ, ইহাঁরই অপর নাম 
“অবতার-বাদ ৷” 

দর্শনীদি লালসায় উংকঠিত সাধক-ভক্তগণের আনন্দের জন্য ও 
অবিদ্যাবিমোহিত-- কুপথগত অভক্ত বহিরুখদের সুপথে ফিরাইয়া 
আনিবীর জন্য, শ্রীভগবান সময়ে-সময়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া 
থাকেন। শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তির বশ ৷ তাই ভক্তের নিকট তিনি 
মুক্ত হইয়াও বদ্ধ অজিত হইয়াও জিত হইয়া থাকেন । সুতরাং ভক্তের 
জন্য তাহার আসা ও অভক্তের জন্-তাহার আস! এই দুইয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। ভক্তের ভক্তি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনে, আর 
অনন্যগতি অভভ্তের দুর্দশা দেখিয়া তিনি তাহার উদ্ধারের জন্য কৃপায় 
নিজেই আসিয়। থাকেন। “আন!” ও “আসার” মধ্যে যে প্রভেদ, ভক্ত 
ও অভক্তের নিকট শ্রীভগবানের প্রকটের মধ্যেও সেই ভেদ আছে। 
শ্রীভগবান যে গীতায় বলিয়াছেন, 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ ৷ 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

(= শ্রীগীতা, ৪1৮) 
অর্থাৎ-- সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ ও ধর্মের 
সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি। 

এই দুষ্কত বা অভক্ত-_ বহির্মুখগরণের বিনাশের কথা শুনিয়া, 





অভক্তের ভগবান ১৯ 


AAAI ০০২৩ 





ভগবানকে ভক্তের বন্ধু ও অভক্তের শক্ত মনে কর? একাস্ত্ই ভূল। 
সন্তানের প্রতি পিতামাতার পালন ও তাঁড়ন যেমন একই স্েহপ্রসৃত, 
ইহাও ঠিক সেইরূপ শ্রীভগবাঁন দুষ্টকে বিনাশ করেন না, তিনি 
দোঁষকে বিনষ্ট করিয়া দুষ্টকে শুদ্ধ করিয়! থাকেন! অভক্তকে উদ্ধারের 
জন্য সমস্ত উপায় যখন ব্যর্থ হইয়া যায়, সর্পদষ্ট অঙ্গকে বিনষ্ট 
করিয়াও জীবন রক্ষার স্যায়,_ শ্রীভগবান অভক্তের অবিদ্যাকৃত, বহু- 
দোধদৃষ্ট অসংশোধনীয় স্থুলাদি দেহ বিনষ্ট করিয়াও তাহার উদ্ধার 
সাধনে কৃতসন্ধল্প হইয়া থাকেন । এইকূপে অভভ্ত উদ্ধার-ক1যের জন্য 
অনেক সময় তীহীকেও বড কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না! একটি 
রাবণের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যদি তাহার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতাকেও বুক 
পাতিয়া শক্তিশেল লইতে হয়, তাহার প্রিয়তম! ভাষাকেও পরগুহে 
বন্দিনী থাকিতে হয়, তাহার প্রাণসম ভক্তরুন্দকেও অশেষ নিধাতন সহ্য 
করিতে হয়, তিনি এ-ত্যাগ স্বীকারেও পরাজুখ নহেল ! একটি বংশের 
পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যদি নিজ জনক-জননীকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, 
কঠিন কারাগৃহে বহুদিন অতিবাহিত করিতেও হয়, পতিতোদ্ধারে 
বদ্ধপরিকর ভগবানের পক্ষে এত বড় তাংগস্থীকারও, অধিক বলিয়। 
মনে হয় ন! !-- অভক্তের প্রতি এতই আশ্চর্য তাহার কৃপা! 
অবিদ্যার মোহে যাহার! দেহকেই “জীব” মনে করে, দুষ্ট-কৰ্মাজিত 
অসাধু দেহের বিনাশ-- তাহাদেরই বিবেচনায় জীবের বিনাশ বলিয়া 
মনে হইয়া থাকে। জীব দেহ নহে দেহী ৷ আর সেই “দেহী নিত্য- 
মবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ৷” (শ্রীগীতা, ২৩০)। দেহী বা জীব 
সর্বদা সকল দেহে অবধ্যর্ূপে অরস্থান করেন; অতএব কেই-বা 
কাহাকে বিনাশ করিবে? 
অন্বেষণ-পরায়ণ পিতা, যেমন পথভ্রষ্ট অরণ্যপ্রবৃষ্ট ভীষণ- ' 
ভুঁজঙ্গ-বেণ্টিত সন্তানকে দেখিয়া, অস্ত্রাঘাতে সেই দুষ্ট সর্পকে বিনষ্ট 
করিয়! বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, সেইক্লপ শ্রীভগবান যখন 


২০ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


জলা 





দেখেন, জীব ঘোর অবিদ্যা-অরণ্যে পাপ-দোষরূপ মহানাগ কর্তৃক পরি- 


বেষ্টিত হইয়! ঘরে ফিরিয়া আসিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, 
তখন তিনি নিজে আসিয়া, পাপকে বিনষ্ট করিয়া পাপীকে উদ্ধার 
করেন। দৌষমুক্ত সেই জীব, তখন আর দুষ্ট থাকে না; শুদ্ধ 
জীবরূপে তাহার শুদ্ধ সন্তানদের অধিকার, সেও তখন হইতে লাভ 
করিয়া থাকে । 

পতিতোদ্ধারের জন্য পতিত-পাঁবনের যে কতই ব্যাকুলতা একটু 
স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই আমরাও তাহা বুঝিতে পারি। তিনি 
“অবতার” রূপে আসিয়া ধর্ম-সংস্থাপনাদি দ্বারা জীবকে পরিশুদ্ধ করেন; 
আর “অবতারী” রূপে আমিয়া সর্বসাধ্যসীর এমন যে প্রেম, সেই 
প্রেমের সার, তাহাই দান করিয়া অপূর্ণ জীবকে পূর্ণ করিয়া দেন। 


(৩) 

পরম মঙ্গলময় জগন্নাথের জগতে, মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের কিছুই 
থাকিতে পারে না। তবে যে আমরা এই জগতে দুঃখ, দৈন্য, শোক, 
তাপ, ভয়, ভাবনাদি দেখিতে পাই, সে কেবল আমাদের মায়ান্ধ চোখের 
দেখিবার দৌষে-__ সে কেবল আমাদের মায়া মুগ্ধ মনের বুঝিবার ভুলে । 
রোগী ও নীরোগের পথ্যাদির পার্থক্য, যদি উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর 
বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জগতের সুখ ও দুঃখের পার্থক্যের মধ্যে মঙ্গল 
ও অমঙ্গলের কল্পনা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? দুঃখে, দৈন্যে, 
রোগে, শোকে, আপনে, বিপদে অভিভূত হইয়া লোকে মনে করে, 
বুঝি সে অভক্ত-_ বহির্খ বলিয়া তাই তাহার উপর ভগবানের এই 
অভিশাপ । বাস্তবিক পক্ষে ইহা অভিশাপ নহে,__ইহাঁ তাহার 
আশীর্বাদ । 

জননী যেমন তাহার সুস্থ সম্ভানটিকে দুধভাত দিয়া, অসুস্থ 
সন্তানটিকে উপবাস দেওয়ান ; প্রয়োজন হইলে তাহারও উপর হয়তো 


পিসি পিশীশাপিিশশিপিশ 





আবার কটু, তিক্ত, কষায় রসবিশিষ্ট পাচনাদি উৎকট ওষধ তাহাকে 
খাওয়াইযা দিয়া থাকেন; একই স্রেহভরা হৃদয়ের এই দুই প্রকার 
ব্যবস্থার মধ্যে একই স্রেহমাথা হাতের এই দুই প্রকার দীনের গ্মধ্যে 
যে পক্ষপাত দোষের আবিষ্কার করে, সেই-ই যথার্থ দুর্ভাগ্য! দুপ্ধানে 
ও পাচনে, বাহ দৃষ্টিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকিলেও, ইহা যে 
জননীর স্বেহভরা হৃদয়ের পরম মঙ্গলময় ব্যবস্থা-প্রদূত, সে কথা ভাবিয়া 
দেখিলে তখন দু্ধীন্নের ও পাচনের মধ্যে আঁর কোন পৃথক আস্বাদন 
পাওয়া যাঁয় না! তখন যেমন জননীর করুণ?-রসের স্পর্শ পাইয়া দুই-ই 
এক রস হইয়া যায়, সেইরূপ জগতের সৃখ-ছুংখকে শ্রীভগবানের একই 
করুণার কল্যাণময় বাবস্থা বলিয়া যতক্ষণ বুঝিতে ন! পারিব আমরা, 
ততক্ষণ আমাদের ভবরোগে তৃগিতেই হইবে ততক্ষণ কটু-তিক্ত 
ওষধের আস্বাদন লইতেই হইবে । 

জীবের প্রতি দুঃখরূপ ওষধের বিধান করিতে, ভগবানকে যে কত 
বেশী দুঃখিত হইতে হয়, সে কথা বুঝিতে পারিলে তখন আর নিজ 
দুঃখের জন্য লেশমাত্রও দুঃখ বোধ হয় না। রুগ্র সন্তানকে তাহার 
আরোগ্যের জন্য উপবাসী রাখিতে হইলে, তাহার জন্য জননীকে যে 
কতখানি ব্যথা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে হয়, যখন পুত্র সে কথা জানিতে 
পারে, তখন তাহার ব্যাধিযন্ত্রণা আর মনে থাকে না, তিক্ত ওষধের 
বিস্বাদের কথা প্রাণে জাগে না, তখন কেবল নিমেষহীন নয়নে সেই 
আত্মহীরা__ স্লেহব্যাকুল-_ পাগলপার? মায়ের করুণাময়ী মৃন্তিখানির 
দিকে চাহিয়া, শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিতে ইচ্ছা! করে, _-“জননি 
গো! তোর স্বেহে পালিত যে, তার আবার দুঃখ কোথায় ? পুত্রস্নেহে 
আত্মহীরা__ পাগলপারা তুই মা,__ আমীর দুঃখে তোর প্রাণে যে ব্যথা 
জেগেছে-- সেই ব্যথাই এখন আমায় ব্যথা দিচ্ছে! মাশো!-- এ 
অকৃতী সন্তানের দুঃখ ঘুচাতে তোর বেদনা ধোয়া চোখের জল শীঘ্র 
মুছে ফ্যাল্‌ মা!" 


২২ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমালা 
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সেইরূপ সংসারের দুঃখ ও বিপদের মধ্যে পড়িয়া যে দিন জীব, 
নিজ দুঃখের কথা না ভাবিয়া, তাহার প্রতি, কল্যাণের এই কঠোর 
ব্যবস্থ! করিবার জন্য অনন্ত মাতৃস্েহে ভর! শ্রীভগবানকে যে ইহ্‌! হইতেও 
কত অধিক ব্যথা লইতে হইয়াছে__ এই কথা মনে করিয়া, তাঁহারই জন্য 
ব্যথিত হইবে, সেই দিন হইতে ভাহীর সকল দুঃখ, বিপাদ,__ সকল ভয়, 
ভাবনার শেষ হইয়া, পরমানন্দ আস্বাদনের অধিকার লাভ হইবে। 
ভগবান যেমন বদ্ধজীবের দুঃখে নিত্যই ব্যথিত, সেইরূপ জীব যদি 
নিজের দুঃখ ভুলিয়া, শ্রীভগবানের ব্যথার জন্য ব্যথিত হয়, তাহার সুখে 
সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়, তাহারই নাম হয় “প্রেম” । এই ভাবে দুঃখ 
দিয়া, চিরদুঃখের হাত হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া লইতে শ্রীভগবাঁন 
নিত্যই ব্যাকুল! যতক্ষণ না জীবের এই প্রেমভাবের উদয় হয়, 
ততক্ষণ ভীহারও ব্যাকুলতাঁর বিরাম নাই ! 

অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম, উভয়ই অনর্থ-স্বূপ ; 
উভয়ই সংসারচক্রে সংবদ্ধ হইবার সুদৃঢ় রজ্জু । সৃকৃতির ফলে, অনিত্য 
ও অসার সাংসারিক সুখভোগ হইয়া থাকে । এই সুখভোগ প্রায়ই 
আবার কুপথ্যের মত জীবকে দুদ্ধতিরূপ ব্যাধি দ্বার! আক্রান্ত করাইয়া 
দেয়। দুষ্ততির ফলে, জীবের অবাঞ্চনীয় বিবিধ সংসার-দুঃখ ভোগ 
হইয়া থাকে । ভবের মৃখ ও দুঃখে যতক্ষণ ভাল ও মন্দরূপ পৃথক বুদ্ধি 
থাকিবে, যতদিন আমরা সুখে আসক্ত ও দুঃখে বিরক্ত হইব, সুখে 
প্রলুব্ধ ও দুঃখে সংক্ষুক্ধ হইব,__ ততদিন জন্ম ও মৃত্যুর মহা আবর্তে 
আমাদের ঘুরপাক খাইতেই হইবে । আর যে দিন দুংখকে, আতুর 
সম্ভীনের হিভার্থে জননীর তিক্ত ওষধ প্রদানের ন্যায়, জগঙ্জননীর করুণ 
হৃদয়ের ব্যথার দান বলিয়া_ সুখ অপেক্ষা মহামূল্য সামগ্রী বলিয়া 
মাথা পাতিয়া লইতে পারিব, সে দিন হইতে আর কোন দুঃখের সহিত 
কোনও দিন আমাদের সাক্ষাং'হইবে নাঁ। 

জননী তাহার পীড়িত সন্তানের নিরীময়তার জন্য প্রয়োজন 
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হইলে নিরম্থ উপব!সের ব্যবস্থা করিয়াও, নিবোধ পুত্রের কান্নাকাটিতে 
সব সময় যেমন কঠোর হইয়া থাকিতে পারেন না; তাই যেমন করুণায় 
আন্নুত হইয়া কখন কখন একটু-আটু কুপথ্যও “লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে 
যায়” এই স্নেহ-মন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া, তাহাকে ন! দিয়া! থাকিতে 
পারেন না তিনি,_ সেইরূপ যিনি অনন্ত মাতৃস্বেহে পরিপূর্ণ, সেই 
শ্রীভগবানও জীবের দুঃখের ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া, অপার 
করুণায় বিগলিত হইয়া, সময়ে সময়ে আমাদিগের হ্যায় রুগ্ন সন্তানকেও 
কৃপথা দিয়া থাকেন। মায়ের মুল হস্তের স্পর্ম পাইয়া কুপথা যেমন 
সুপথ্য হইয়া যায়, সেইরূপ জগজ্জননীর স্বহস্তের দেওয়া সেইরূপ 
স্লেহভরা কুপথ্য__ ইহা করনবন্ধনের সৃত্তি না করিয়?, পরম সুপথ্যের 
যাহ! সৃফল,_ সেই তাহাতে বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় করাইয়া দেয়। 
ওষধ ও উপবাসাদির ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, নীরবে ভোগ করাই 
আমাদের আরোগোর পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, দুর্বল জীব 
আমর! যখন রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অপমানে, অত্যাচারে, 
বিপদে ও অবসাদে আকুল হইয়া, “হা কৃষ্ণ! হা গোবিন্দ ! হা মহা- 
প্রভো ! হা বিপদভঞ্জন ! হা! জগদীশ! রক্ষা কর!” বলিয়া, তাহার 
প্রতিকারের জন্য কাদিয়া উঠি, তখনি “মায়ের লুকিয়ে দেওয়া কুপথ্যের 
মত”, সাময়িক সব কর্মফল সরাইয়! দিয়া শ্রীভগবানের নিকট হইতে, 
“প্রতিকার” আসিয়া পৌছায়! এই প্রতিকার, তাহার স্থহন্ডের দান; 
আর সংসার-দুঃখ ভোগ,__ ইহা জীবের স্থকৃত অপরাধের ফল । 
শ্রীভগবান কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম বাধিয়া দিয়াছেন মাত্র; কিন্ত 
জীবের শুভাশুভ কর্মের জন্য তিনি দায়ী নহেন, জীব নিজেই 
দায়ী। 

সৃখস্য ছুঃখস্য ন কোইপি দাত! 

পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা ৷ 

অহং করোমীতি বুথাভিমানঃ 


২৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল! 


-২৯১১০িপিসিপসিশিশীশীীীপপিপিপি পিপিপি িপিপিসািশিপিসিসি সিসি 


্কর্মসূতরগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ 
_( অধ্যাত্মরীমায়ণ অযো?ঃ কাঃ ৬ নর্গ-৬) 

তাংপর্যার্থ__ মৃখ ও দুঃখের কেহই দাতা নয়-_ অপরে দেয় এরূপ মনে 
করাই কুবুদ্ধির পরিচায়ক ৷ ইহা! পুরুষকারের দ্বারা অজিত ইহ1ও 
বৃথাভিমান। মনুস্তগ্রণ স্বকর্মসূত্রেই আবদ্ধ অর্থাং পূর্বজন্মাজিত 
কর্মফল সকলই সুখ ও দুঃখরূপে আবিভূতি হইয়া থাকে। তথাপি 
তাহার উদ্ধারের জন্য ভগবান তাহাকে কৃপা করিতে সর্দাই উন্মুখ ! 
নিজের দোষে পুত্র অসুখে ভুগিতেছে বলিয়া মা কখন উদাসীন থাকিতে 
পারেন কি? পারেন না বলিয়াই, অভক্তেরও ভগবানের কৃপায় 
বঞ্চিত হইবার কোন কারণ হয় নাই। 


(8) 

আগুনে পরিদগ্ধ ন! হইলে সুবর্ণ বিশুদ্ধ হয় না। যতক্ষণ মলিনত' 

থাকে, ততক্ষণ সৃবর্ণকে অগ্নিদহন সহা করিতেই হয়। উত্তাপ যতই 

তীব্রতর হইয়া উঠে, জানিতে হইবে, চিরতরে শীতল হইয়া থাকিবীর 

দিন ততই নিকটতর। যতদিন জীব, সংসার-দুঃখের জ্বালায় ভীত 

হইয়া, সংসার-সৃখের শীতলতাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, ততদিন তাহার 

পক্ষে মায়া, পিশাচীর মতই অমঙ্গলকারিণী ; আর যখন এই ভব- 

সংসারকে, চিদীনন্দের দেশে যাইবার সাধনখগার বলিয়া বুঝিতে 

পারিবে, তখন মায়া আর দুঃখ দিবে ন!, বরং পরম হিতৈষিণীর গ্যায় 

সেই চিন্ময়-ধামের পথ তাহাকে দেখাইয়া দিবেন! সেই অবস্থায় জীব 

* বুঝিতে পারে, মায়! তাহাকে দুঃখ দিয়! দগ্ধ করে নাই) স্বর্ণকীর যেমন 
অগ্নি-দহনাদির দ্বারা মলকে পরিদপ্ধ করিয়া স্বরণকে নির্মল করিয়! দেয়, 

সেইরূপ মায়াও তাহার মলিনতা দগ্ধ করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া 

দিয়াছে । মাজান ঘরে স্রিন্ধ-নিমল স্ফটিকাধারের মধো, হেমবিজড়িত 
রত্তালঙ্কারসকল সযতে. সাজাইয়া রাখিবার পূর্বে যেমন তাহাদের 
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নির্সাণ-আগার হইতে অগ্নির পোড ও হাতুড়ির আঘাত সহা করিয়া 





আসিবার প্রয়োজন হয়, তেমনি পরম মঙ্গলময় শ্রীভগবানের এই মঙ্গল- 
ময় “মায়া” আগার । ইহা পিশাচীর ন্রতাভূমি বা স্বপ্রবং অলীক নহে, 
ইহা 'ভক্ত'রূপ রত্বাভরণ প্রন্তুতর কারখানা ৃ এখানকার অগ্নির জ্বালা, 
হাঁতুড়ির আঘাত, অস্ত্রের বিদারণ, যন্তের নিস্পেষণ__ যে জীব তাহার 
পরিশুদ্ধি ও পরিনির্মাণের উপকরণ বলিয়া! হাসিমুখে বুকের উপর 
টানিয়া লইতে পারে, দেই অমল উপাদানেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ- 
সেবার উপযুক্ত ভক্তাভরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে । এখানকার সংসারা- 
শাঁরে উত্তাপ ও আঘাত হইতে তাহার চরণের নূপুর, হস্তের বলয়, 
মন্তকের চূড়া ও বক্ষের রক্তহারের উৎপত্তি হয়। দাস্য, সখ্য, বাংসলা ও 
মধুর ভাব-বিশিষ্ট সাধক-ভক্তগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে উক্ত 
অলঙ্কার সকলের ন্যায়ই শ্রীভগৰ*নের সেবা করিয়া চিরধন্য হইয়া 
থাকেন। 

যে জীব ভগবংসেবায় লাগিবে, তাহাকে সংসারের শত শত অগ্রি- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে তইবে,_- তাহার জন্য মুখ ভার করিলে চলিবে 
না। এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিপদকে সম্পদ অপেক্ষাও শুভ 
বলিয়া মনে করা চাই। যতক্ষণ তাহা না পারিব আমরা, ততক্ষণ 
বিপদ, বিপদ ইইয়াই দেখা দিবে । যেমন বড ভাই, রাক্ষসের মুখোস 
পরিয়া, তাঁহার ছোট ভাই দৃষ্টামী করিলে তাহাকে ভয় দেখায়। ছোট 
ভাই যতক্ষণ মনে করে, সেই একই বাড়ীতে তাহাকে আদর-করা-_ 
কোৌলে-নেওয়া__ চুমু-খাওয়!-- তাহার একটি স্নেহের দাদ! আছে, আর 
আছে একটা লম্ব। নাকওয়াল: ভীষণাকার রাক্ষস, যেটা তাহাকে 
ধরিয়া খাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বদা অবসর খুঁজিয়! বেডাইতেছে। যে 
পর্যস্ত ছোটভাইয়ের এই দ্বিতীয় বিষয়ে অতিনিবেশ অর্থাং দাদ! ও 
রাক্ষসে পার্থক্য-বুদ্ধি_ সেই পর্যন্তই তাহার ভয়। কিন্ত যখন কোন 
কৌশলে সে বুবিয়া ফেলে, সেই ভয়ঙ্কর মুখটার পিছনেই, তাহার 


২৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল] 


টিককতিককককককিককক কিক কক 





রিকি 


স্নেহের দাদার হাসিভরা মুখখানি লুকান রহিয়াছে, তাহার সেই 
স্েহের দাদাটিরই ইহা একটা সাজ! রূপ, তখন হইতে মুখোসটাকে আর 
ত সে ভয় করেই না, বরং দেখিলে আমোদ আরও বাড়িয়া যায় ; তখন 
দাদার মুখের মুখোসটি টানিয়া খুলিয়া লইবার জন্য হাসির ফোয়ারার 
সঙ্গে দুই ভায়ের মধ্যে যেন একটা! মল্লযুদ্ধ বাধিয়া ওঠে । সেই প্রকার 
মঙ্গলময় শ্রীভগবানের জগতে দুঃখ বা ভয়ের বিষয় যাহা কিছু দেখি 
আমরা, সেইগুলি মঙ্গলের মুখে অমঙ্গলের মুখোস মাত্র। এই রূহস্যটি 
ঠিক বুঝিতে পারিব যেদিন, সেদিন হইতে আমাদের আর কৌন ভয় 
থাকিবে না; বরং দুঃখ বা বিপদের তরঙ্গে আরও আমোদ বাড়িয়া 
উঠিবে। রজনীর অন্ধকার যতই ঘনতর হইতে থাকে, বালারুণচ্ছটার 
প্রীতিসভভাষণ ততই সন্নিকট বুঝিতে হয় ; ঘোর কৃষ্ণ-মেঘজাল যতই 
বেশী জমাট বাঁধিয়া ওঠে, অত্যুজ্বল সৌদামিনীর বিকাশ-সম্তীবনা 
সেখানে ততই অধিক হইয়া থাকে । অতএব সংসারের সকল নিগ্রহ 
যতই অধিকতররূপে প্রাপ্ত হইব আমরা. যদি ভগবানের অনুগ্রহ 
বলিয়া তাহাকে প্রসন্নচিত্তেঁ হাসিমুখে বরণ করিয়া লইতে পারি, 


তবে যথার্থ সুখের আলোক আমাদের খুবই নিকটবর্তী বলিয়া জানিতে 
হইবে ৷ 





প্রথম প্রকাশ £ সাধনা (মাসিক পত্রিকা ) ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
আশ্বিন ১৩৩৫ ও ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৫ সাল। 


ভক্তের ভগবান 


‘ভক্তের ভগবান" কথাটি জগতে বিশেষ সৃপ্রসিহ্ধ; কিন্ত এই 
কথাটি শ্রবণ করিয়া অনেকেরই এইরূপ মনে করিবার অবসর ঘটে যে 
ভগবান, কেবল ভক্তেরই পালক ও পোষক-__ ভক্তেরই সংরক্ষক; 
ভক্তজনের সঙ্গেই তাহার যাঁহা কিছু সম্বন্ধ ; তত্ভিম্ন অপর বহিষমুখ জীব- 
সাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তিনি যখন ভক্ত 
ভিন্ন অপরের পোষক, পালক বা রক্ষক নহেন, তখন তাহার বিষয় 
জন-সীধারণের উদাসীন ও অপেক্ষাশূন্য হওয়াই স্বাভাবিক-__ ইত্যাদি । 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এরূপ ধারণা যে নিতান্তই ভূল, তাহ! আমর! 
একটু স্থিরভাবে চিন্ত! করিলেই অতি পরিক্কাররূপে বুঝিতে পারি) 
গ্রীভগবান যে কেবল ভক্তেরই প্রতিপালক তাহা নহে, তিনি তাহার 
ভক্ত, অভক্ত-_ নিখিল জীব-সমুদয়সহ বিশ্ব-সংসারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে, 
ধারণ পালন ও সংরক্ষণ করিতেছেন। গীতায় তিনি শ্রীমুখে এই কথা 
ঘোষণা করিয়াছেন; 

“পিতাহ্মস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ ৷” 

_(শ্ৰীগীত! ৯১৭) 
অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, পিতামহ, মাত! ও বিধাত1। এই কথ! 
তিনি চরীচর জগতের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,__ কেবল ভক্তের সম্বন্ধে 
নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে । অতএব জননী যেমন 
ভাল মন্দ সকল সম্ভীনকেই একই স্সেহ দিয়া প্রতিপালন করেন, 
জগতের মাতা, পিতা, ধাঁতা__ একাধারে সমস্তই তিনি, তাই লৌকিক 
জননী হইতেও বহু সন্তৰ্পণে ও সম্বেহে তিনি সমস্ত জগংকে প্রতিপালন 
করিতেছেন । 

তবে, বহিুখ জন-সাঁধারণ হইতে ভক্তের পার্থক্য এই যে, জাগ্রত 


২৮ বৈজয়ন্ত্রী প্রবন্ধমাল। 


ব্যক্তি মহারত পাইলে যেমন সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করে, কিন্ত 
নিদ্রিত ভিখারীর করম্রুলে মহারতু রাখিয়া দিলেও, অনুপলব্ধি বশতঃ 
সে যেমন চির দরিদ্রিই থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন কুপা- 
প্রবাহের ভিতর সমস্তই জ্িমজ্জিত থাকিলেও, ভক্ত ভিন্ন অপরের নিকট 
তাহার অনুভূতি থাকে ন!,_ ভক্তের সহিত অভক্ত বা বহির্ুখ জন- 
সাধারণের এই প্রভেদ ৷ একটু স্থিরভীবে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে 
পারি শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন কৃপাদৃষ্ি ও শুভ সঙ্বল হইতেই কেবল 
জীব-জগং নহে,__ জড়জগংও পালিত ও রক্ষিত হইতেছে । সেই কৃপা- 
ধারার ক্ষণিক বিচ্ছেদে কৌন কিছুরই সত্তা থাকে না। 

সাধারণতঃ আমাদের হাট, বাজার, ব্যবসা, বাণিজ্য, ঘর, 
সংসার,_ এক কথায় লৌকিক কোন ব্যাপারই ভগবানের অভাবে 
অচল থাকিতে দেখা যায় না বলিয়াই, জগতের সংরক্ষক ও পরিচালক- 
কূপ তাহার মহান সত্তার কোনও অনুভূতি জীব-সাধারণের নাই ॥, 
তাই সাধারণতঃ আমরা মনে করি জগৎ বুঝি আমাদেরই সামর্থ্যে-- 
বড় জোর স্বাভাবিক নিয়মে আপনিই চলিতেছে । কিন্তু সকল শক্তির 
পিছনে কেবল সৃজন নহে,যদি তাহার মঙ্গলময় পালন শক্তি না থাকিত, 
তবে এই পরিদৃশ্যমীন জগতের কিছুই থাকিত না; ইহা ধারণা! করিবার 
মত সামৰ্থ্য নাই বলিয়াই আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। 

চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। নেত্ররোগাদি-জনিত চন্মুদোষ 
ঘটিলে তখন দেখিতে পাওয়া যায় না) সৃতরাং নির্দোষ চক্ষুকেই দৃষ্ডি- 
শক্তির কাবণ ভিন্ন, তাহার উপর আর কোন কারণের বিদ্যমানত! 
সম্বন্ধে জনসাধারণ অনভিজ্রঠহইলেও বিজ্ঞ বাক্তিরা জানেন, সূর্যই 
দৃষ্টিশক্তির মূল কারণ; (“সৃয্যো যথা সর্ববলোকক্য চক্ষুঃ_-1”- শ্রুতিঃ) 
সূর্য না থাকিলে সদোষ ও নির্দোষ সকল নেত্রকেই যে দৃষ্টিহীন হইয়া 
থাকিতে হইত, একথা সকলের বুঝিবার অধিকার না থাকিলেও. যেমন 
ইহা সত্য, তেমনি স্থুল দৃষ্টিতে জগৎ আমরাই চালাইতেছি কিম্বা! আর 





ভক্তের ভগবান ২৯ 





একটু দুরদুিদম্পন্ন যাহারা, তাহাদের নিকট স্বাভাবিক নিয়মেই জগৎ 
চলিতেছে বলিয়া বোধ হইলেও, কিন্ত ভক্তেরই শদ্ধদৃষ্টিতে উপলদ্ধি 

হয়,__ জগতের মূলে জগন্নাথের নিরবচ্ছিন্ন কৃপাপ্রবাহ আছে বলিয়াই 
জগৎ আছে, নচেং মৃহূ্তকালও জগতের সত্য থাকিত না, ইহ! 
সুনিশ্চয় | 


REE সূত্র ভিন্ন মণিহারের মণিসকলকেই দেখা যাইলেও 


Fn. 


যেমন সূত্র ভিন্ন মণিমকল বিধৃত থাকিতে পারে না, তেমনি বাহাতঃ 
জগতের কোথাও আীভগবানকে দেখা না যাইলেও জগতের মূলে, 
অভ্যন্তরে-_ সবত্রই লা ভগবানের সত্তা-- ভগবৎ কৃপা না 
থাকিলে জগতের কিছুই থাকে ন! ; ইহা? ভক্তই অনুভব করিতে পারেন, 
অন্যে পারে না, ভক্তে ও ভতিহীন জনসাধারণে এই পার্থক্য! 
যদিও স্বয়ং-ভগবদ্রপে-- জীভগবান নিত্যই কেবল লীল!বিলাস- 

পরায়ণ, তথাপি নিজ সর্বশক্তিমত্তা ও অচিন্ত্য বিরুদ্ধ ধরীশ্রয়তা নিবন্ধন 
__সেই একই তিনি, শ্রীনারায়ণাদি তদেকাত্রস্বরূপে-_ বহু প্রকাশভেদে 
ভিশনের ম্যায় প্রতিভাত হইয়া অশেষ ব্ৰহ্মাণ্ড বিশ্ব-সংসার সংরক্ষণ ও 
পালন করিতেছেন। তাই কেবল ভক্তেরই নহে, নিখিল জীব ও জড়- 
জগতের সংরক্ষণ ও পালনের সেই নিগুঢ় রহস্য, তাহার সেই অবিচ্ছিন্ন 
করুণা ও কৃপার কথা জীব-জগংকে বিদিত করাইবার জন্য, তিনি 
ব্রন্মাকে নিয়োক্ত দৃষ্টান্তসহ নিজেই উপদেশ করিয়াছেন; যথা 

দর্মনধান-সংস্পইমৎস্য-কৃম্ম-বিহঙ্গমাহ। 

পৃষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ ॥ 

(হঃ ভঃ বিহ- ১০৷১৬১ ) 
অর্থাৎ, যেমন দৃষ্তিদ্বারা, ধ্যানের দ্বারা ও সংস্পর্শ দ্বার! যথাক্রমে মংস্য, 
কৃ ও বিহঙ্গ সকল নিজ নিজ সন্তানগণকে পালন করে, হে ব্রক্মণ ! 
আমিও সেইরূপ পালন করিয়া থাকি । 

এই গ্লোকের অভিপ্রায় স্থিরভাবে চিন্তা দি টি 





৩০ বৈজয়ন্তা প্রবন্ধমাল। 


ক 
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সকলেরই স্থম্পষ্ট সমর্থন ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় । 
কোন কোন মংস্য- দৃষ্টিশক্তি দ্বার! সন্তান প্রতিপালন করে। 

জলাশয়ে দেখ। যায়, ঝাঁকে ফাকে ক্ষুদ্র মংস্যশাবক সম্মুখে আগাইয়া 
চলিয়াছে, আর ছায়ার মত নিরন্তর তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে 
তাহাদের জননী,__ যাহার মঙ্গলদৃষ্টিসম্পাতে সর্বক্ষণ অভিষিক্ত হইয়া, 
তাহ! দ্বারাই সেই মীনশিশুগণের রক্ষণ ও সংবর্ধনকার্য সাধিত 
হইতেছে ৷ এরূপ স্থলে সেই মংস্যজননীর নিধনে সমস্ত মংস্যশীবকের 
একযোগে বিনাশবার্তীও শ্রবণ করা যাঁয়। এইরূপে মীন-জননীর 
মঙ্গলদৃ্তিইি যেমন মংস্য-শাবকদিগকে সংরক্ষণ ও পালন করিয়] 
থাকে, তেমনি ভগবানের মঙ্গল দৃষ্টির দ্বার! নিরস্তর অভিষিক্ত হইয়াই 
জীব-জগৎ সুরক্ষিত হইতেছে । নিখিল জীব অর্থাৎ জীবাত্মার প্রতি 
পরমাআরপে পরমেশ্বরের নিরস্তর এই দর্শনের কথা, আতিতে 
স্পষ্টই ‘অভিচাকশীতি’'__ এই শব্দটি দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । 
যথ!_ 

দ্বা সুপর্ণ। সমযুজ। সখা 

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ৷ 

তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্ত্য- 

নশ্নন্নন্যো অভিচীকশীতি ॥-_ (শ্বেতাশ্বঃ ৪1৬) 
অর্থাৎ, পরমাত্ম। ও জীবাত্ম। এই সখ্যভাবাপন্ন পক্ষীদ্বয় একত্র সমান- 
ভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন; 
তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্ফল ভক্ষণ করেন ; আর একজন 
( পরমাত্মা ) ফলভূক না হইয়া কেবল দর্শন করেন। 

এইরূপ প্ৰসিদ্ধি আছে যে, কৃর্ম বা কচ্ছপ নদী হইতে দূরে 

বালুকাগর্তে ডিম্ব প্রসব করিয়া নদীতে ফিরিয়া আসে এবং জলমধ্যে 
এক স্থানে একই ভাবে অবস্থান পূর্বক যে পর্যন্ত শীবকগণ ডিম্ব হইতে 
নির্গত না হয়, সে পর্যন্ত নিরত্তর তাহাদের মঙ্গল বিষয় ধ্যান করিতে 
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থাকে । কৃর্সজননীর সেই অবিরত মঙ্গলধ্যান দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াই 
কৃর্মশাবকগণ বধিত হয় এবং ডিম্ব হইতে বহিগগত হইবার শক্তিল'ভ 
করে। এপ অবস্থায় কোন কারণে সেই কৃর্-জননীর নিধন ঘটিলে 
ডিম্বস্থিত শীবকগণ আর বদ্ধিত হয় না, এবং সমস্ত ডিম্ব অচিরকাল 
মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। অতএব কৃর্ম-জননী কর্তৃক নিরস্তর মঙ্গলধ্যান 
হইতেই কুর্ম-সন্তানগণ যেমন নৃরক্ষিত ও পালিত হইয়া থাকে, সেইরূপ 
ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলধ্যান দ্বারা তপিত হইয়াই জডজগৎ সৃরক্ষিত 
হইতেছে ৷ তাহার ধ্যান অর্থাৎ সুমঙ্গল ইচ্ছা হইতেই যে জগৎ সৃরক্ষিত 
হয়, শ্রুতিকর্তৃক সৃষ্টির মূলে স্পষ্টতঃ ‘কামনা’ শব্দের উল্লেখ হইতে 
উহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা 

«সোইকাময়ত-_ বহু স্যাং প্রজায়েযেতি” ৷ ( তৈত্তিঃ ২২৬) 
অর্থাৎ, পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন, বহু হইব । তাহার সেই ইচ্ছা! ব| ধ্যান 
হইতেই জগতের সৃষ্টি ও জগতের অবস্থিতি । শ্রীভগবানের সেই অনু- 
ধ্যানের বিরতি ঘটলেই যে জগতের প্রলয় সংঘটিত হয়, ইহার অধিক 
উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 

বিহ্ক্ষমা কর্তৃক শাবক পালনের প্রণালী সর্বজনবিদিত ৷ পক্ষি- 
শাবক জননীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াই পালিত হইয়া থাকে। 
পাখার আচ্ছাদনে, বক্ষের অভয়দানে, চঞ্চপুটের সম্তর্পণে সংরক্ষণ 
করিয়া পক্ষীজননী যেমন নিজ সন্তানকে পালন করে, তেমনি ভগবান 
সাক্ষাৎ নিজ অমিয়মীখা স্পর্শ দিয়াই ভক্তগণের পালন ও পোষণ করিয়া 
থাঁকেন। তদীয় চরণ, বক্ষ, শির ও অধর-স্পর্শামৃত প্রাপ্ত হইয়াই 
যথাক্রমে দাস্য, সখ্য, বাংসল্য ও মধুর ভক্তগণের জীবনধারপ মহৌষধ 
হইয়া থাকে । পক্ষী ও পক্ষি-শাবকে উভয় হৃদয়ের স্েহশীতল সংস্পর্শে 
যেমন উভয়ের একই হৃদয় একই অন্তর হইয়া যায়, ভক্তের সহিত 
ভগবানের সেইরূপ প্রীতি-সম্বন্ধ; সে কথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার 
করিয়াছেন; যথা টু 
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সাধবো। হৃদয়ং মহাং সাধুনীং হৃদযুতভূহস্‌ । 


( শ্ৰীভাঃ, ৯1৪৷৫১ ) 
অর্থাৎ,-- সাঁধুষকল আমাতে নিজ হৃদয় অপণ করিয়া থাকে। আমি 
সাধুগণের হৃদয় অবগত আছি । তাহারা আমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানে 
না; আমিও তাহাদের ভিন্ন অপর কিছুই জানি না: ইহা শ্রীভাগবতে 
শ্রীভগবানেরই নিজে।ক্তি। 

প্রমাআ। বা পরমেশ্বরের অমিয়স্পর্শে পালিত--মধুর আলিঙ্গনে 
আলিঙ্গিত শুদ্ধ জীব বা ভক্তগ্রণের সেই স্পশসুখের কিঞ্চিৎ আভাস 
শ্রুতিও জীব-জগতে ঘোষণা করিয়াছেন ; যথা 

তদ্‌ যথা! প্রিয়া প্রিয়া সম্পরিষন্তো 

ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরমেবায়ং। 

পুরুষ প্রাজ্ঞেনাত্মন! সম্পরিধক্তো 

ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নীস্তরমূ ॥ 

--( কৃহদারণ্যকে, ৪৩1২১) 

অর্থাৎ যেমন লোকে প্রিয়তম! রমণী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্‌ ও 
অন্তর কিছুই অনুভব করে না, সেইরূপ ভক্ত-জীব প্রাজ্ঞ পরমা! বা 
শ্রীভগবান কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে কি বাহ কি অন্তর কিছুই জানিতে 
পারে না। 

জড়ে, জীবে ও ভক্তে সর্বত্র শ্রীভগবানের পালন-কাধ সমানই 
চলিতেছে ; কিন্ত প্রীতির সম্বন্ধ-- প্রীতির বিনিময় কেবল ভক্তে ও 
ভগবানেই সীমাবদ্ধ । বিনিময় ভিন্ন প্রীতি পুষ্ট হয় না ৷ যেখানে সাড়া 
নাই-- সংজ্ঞা নাই, তাহা প্রীতির ক্ষেত্র নহে । আবার জাগরিত যে, 
তাহার নিকট হইতেই সাড়া পাওয়া যায়, নিদ্রিত ও মৃতের নিকট হইতে 
সাড়া আসে না। ভক্তই জাগরিত জীব ; তাই সেখানে সাড়া আছেন 
প্রীতির বিনিময় আছে ; সেখানে তাই প্রেম পরিস্ফুট ৷ বহির্মুখ জীব- 
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সাধারণ নিদ্রিত। স্বপ্রদ্রষ্টা স্বাপ্রিক জগতের পক্ষে জাগরিত হইলেও 
যেমন জাগ্রং জগতে নিদ্রিতই থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা-বিমোহিত জীব- 
সাধারণ, মায়িক ব্যবহার বিষয়ে জাঁগরিত থাকিলেও পরমেশ্বরের বা 
পরমার্থ বিষয়ে নিদ্রিতই রহিয়াছে । তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে; 
যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগত্তি সংযমী ৷ 
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি স! নিশা পশ্যতো মুনেঃ! 

_-( শ্ৰীগীতা, ২৷৬৯ ) 
অর্থাৎ, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত-মতি ব্যক্তিগণের নিশাস্থরূপ ব্রহ্মমিষ্ঠাতে 
জিতেক্ররিয় সাধুগণ জাগরিত থাকেন এবং প্রানিগণ; যে বিষয়-নিষ্ঠা 
স্বরূপ দিবায় জাগরিত থাকে, মননশীল সাধুদিগের তাহাই নিশাস্থরূপ ৷ 

কৃর্মমীতা ডিম্বের মঙ্গলধ্যানে নিরস্তর নিমগ্ন থাকিলেও, ডিম্বের 
পক্ষে সে-সংবাদ জানিবার যোগ্যতা নাই বলিয়! উহার! যেমন তাহ! 
জানে না এবং কোন দিন জানিবে না, সেইরূপ রক্ষণাদি বিষয়ে 
স্রীভগবানের অবিরাম মঙ্গলধ্যানের কথা ডিম্বপ্রায় জড়-জগতের পক্ষে 
জানিবার যোগ্যতা ন! থাকায়, জড়-জগংসে-কথা জানে না এবং কোনও 
দিন জানিতে পারিবে না। জানিতে না পারিলেও তাহার স্মরণাস্থত 
সেচনে জড়-জগৎ যেমন পালিত হইতেছে, সেইব্ূপই হইবে । 

মংস্য-জননী, মঙ্গলদৃষ্টি দ্বারা সন্তানদিগকে প্রতিপালন করিয়া 
নিরন্তর তাহাদের অনুসরণ করিলেও বহিমুঁখ শাবকগণ যেমন খেলার 
আবেগে মত্ত হইয়া পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া চাহে ন! বলিয়াই জানিবার 
যোগ্যতা থাকিলেও সেই স্সেহাকুল। জননীর মঙ্গলদ্ষ্টির বিষয় যেমন 
তাহারা কিছুই” জানে না, সেইরূপ শ্রীভগবান অন্তরামীবূপে শুভ 


নিরীক্ষণ দ্বারা জীব সকলের রক্ষাবিধানপৃবক নিরন্তর তাহাদের অনু- 


_সরণ করিলেও, বহির্ুখ জীব, সংসার-স্বপ্রে নিমগ্ন হইয়া, সে-কথা 


জানিবার যোগ্য হইয়ীও, অন্তরের দিকে ফিরিয়া দেখে না বলিয়াই_ 
অন্তযুখ হয় না বলিয়া তাহা জানিতে ও সেই উন্মীলিত স্বেহ-করুণ সজল 
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নয়ন-যুগলের সন্দর্শন লাভ করিতে ন! পারিলেও, তাহার সেই দর্শনাম্ৃত 
সেচনেই জীব-জগং যেমন সংরক্ষিত হইতেছে, সেইরূপই হইবে । 
পক্ষিমাতা নিজ শাবককে স্পর্শ দ্বার; পালন করে সে-কথা যেমন 
পক্ষিশাবকের জানিবার যোগাতা আছে এবং জননীর বুকের ভিতর 
থাকিয়া যেমন সে তাহা বুঝে ও প্রত্যক্ষ করে, তেমনি শ্রীভগবানের অনন্ত 
কৃপা ও করুণার সংবাদ অবিদ্যা মৌহ-ঘে।র হইতে সমুখিত কিন্বা 
নিত্যমুক্ত ভক্ত যাহারা, সেই ভক্তগণের পক্ষে জানিবার যোগ্যতা আছে 
এবং তাহারাই উহ! প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে 
শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন স্পর্শীস্বত সেচন দ্বারা ভক্ত-জগং যেমন নিত্যই 
সুরক্ষিত ও পালিত হইতেছে, সেইরূপ নিত্যাই হইবে । 
ভক্তগণ ভিন্ন অপরে এই প্রকার শ্রীভগবানকে দেখিতে কিনা 
জানিতে পারে না বলিয়াই, বহিমুখ জীবসকল, তাহার সম্বন্ধে উদাসীন 
ও অপেক্ষাশূন্য হইতে পারে । যাহা জড়েরই উপযুক্ত, সেই পরমেশ্বর 
সম্বন্ধে অনুপলদ্ধি যদি মচেতন জীবে-- বিশেষভাবে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্কোর 
পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সে মানবতা যে জড়তারই নামান্তর মাত্র, ইহা 
একটু চিত্ত! করিলেই আমরা সহজে বুঝিতে পারি ৷ মানবের পক্ষে যত 
প্রকারে অকতজ্ঞতা প্রদর্শন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার মধ্যে সর্ব 
প্রধান অকতঙ্ঞতাঁর পরিচয় হইতেছে-- এতাদ্বশ শ্রীভগবানে অবিশ্বাস 
করা। জীব-সাঁধারপ এইরূপে ভগবানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন 
করিলেও, তিনি কিন্তু নিজ কৃপা এক ভাবেই সেচন করিয়া নিখিল- 
জীবাত্মাকে সংরক্ষণ ও পালন করিতেছেন। জীবের প্রতি তাহার সেই 
অন।।বল কপাও ককণাধার] একই ভাবে ক্ষরিত হইতেছে। 
ভোগাবসাযন স্তথুলদেহ পরিত্যাগ করিয়া, জীব যখন ইহলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণপৃবক পরলোকের অজানা পথে একাকী গমন 
কাঁরতে থাক, ইহলোকের কোন সহায়-সম্পদ__ কোন বন্ধু-বান্ধব, 
আত্মীয়-পরিজনকে যেখানে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,__ সকলেই 
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তাহাকে চিতার আগুন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, 
সে অবস্থায়__ পরলোক-পথের সেই সহায়-সম্বল ও সঙ্গী-হীন-- একলা 
যাত্রী যদি পশ্চাতের দিকে__ অন্তরের দিকে ফিরিয়া চাহিতে জানিত, 
তবে দেখিতে পাইত, আজ এই অদিনের অজানা_- অন্ধকার পথে 
সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও কেবল একজন তাহার সঙ্গে 
আছেন, সজল-_ সকরুণ নয়নদৃষ্টিতে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া ৷ 
জীব বহার প্রতি কোনদিন একবার ফিরিয়াও চাহে লাই, উপেক্ষা, 
অনাদর ও অবিশ্বাস দিয়াই ধাহার অভিবাদন করিয়া আসিয়াছে, 
আজ তিনি-ই সেই অসহায় জীবের একমাত্র সহায় ও সঙ্গীরূপে তাহার 
সাথে সাথে চলিয়াছেন,- সংজ্ঞাহারা জীব সচেতন তইবামীত্র তাহাকে 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া_ চির অভয় দিয়া__ নিজঘরে ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য । এইভাবে সকলে পরিত্যাগ করিলে যিনি নকল 
সময়ের জন্য সকল জীবের সহচর, ইহ-পরকালের বন্ধু ও চির- 
আশ্রয়, অন্তরধীমীরূপে তিনি-ই সেই আীভগবান। 

জীব করবশে মান্য বা ঘৃণ্য যে কোন দেহাস্তর লাভ করিলেও, 
তিনি পরমাত্মারূপে, মেইখানেই অনুগ্মমন করিয়া, সেই দেহস্থিত জীবের 
পাশে ঈাড়াইয়! তাহাকে অভয় দিলেও, অবিদ্বায় অচেতন জীব, তাই 
সে-বাণী শুনিবার তাহার ক্ষমতা নাই । জীব কমবশে যদি ক্রিমি দেহও 
প্রাপ্ত তয়, ্হ্মাপ্ডের অনন্ত ওঁশ্বর্ঘলক্মীর বিলাস নিকেতন হইয়াও, 
আন্তর্যামীরূপে তিনি সেই ঘ্বণা দেহেও অনুগমনপূর্বক জীবের পাৰে 
দাড়াইয়া তাহাকে অভয় দিয়া থাকেন, নিখিল-জীবের প্রতি এতই 
পরমাশ্চ্য করুণা ভাহার ! অবিদ্যার বিকার ঘোরে হতচেতন আমরা 
সে কৃপার মুর্তি সে করুণার ছবি-_ দেখিতে পাই ন! এমনই 
দুর্দেব আমাদের ! দু 

বিকারাচ্ছন্ন সন্তানের মুখের দিকে জননী যেমন আরোগ্যের 
প্রথম লক্ষণ দেখিবার অপেক্ষায় পলকহীন নয়নে চাহিয়া থাকেন, 





৩৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 
কি: 


একটি চেতনার কথ! শুনিবার আশায়-_ দীর্ঘ দিবস পরে মাকে চিনিয়া, 
একট প্রথম ‘মা’ বলিয়া আহ্বান শুনিবার প্রতীক্ষায়__ জননী যেমন 
দিনের পর দিন সেই রুগ্ন সন্তানের রোগশয্যাপাশ্মে বসিয়া থাকেন, 
সেইরূপ অবিদ্যার বিকারঘোরে হতচেতন জীবের মুখে কৌন একদিন 
রোগমুক্তির প্রথম লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে__ ইহা দেখিবার আশায় 
শ্রীভগবান অনন্ত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিনিমেষ নয়নে তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া আছেন। কোন দিন চেতন! লাভ করিয়া জীবনের সেই 
চির-সহচরকে-_ চির-সুন্দরকে চিনিতে পারিয়া, “আমি যে তোমার” 
-_ জীবের মুখ হইতে এই চেতনার প্রথম কথাটি শুনিবার আশায় 
সেই একটি শুভ-মুহু্তের প্রতীক্ষায় অনাদিকাল হইতে তিনি জীবের 
দেহরূপ রোগশয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। 

অবিদ্যা কর্তৃক সংসার-্বপ্নে পথহারা বহির্মুখ জীবকে তাহার 
নিজঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য জীবাত্মার সহিত অনাদিকাল হইতে 
পরমাত্মারূপে শ্রীভগবানের এই অভিযান চলিয়াছে এবং যতদিন তিনি 
জীবকে স্বদেশে- আপনার ঘরে ফিরাইয়া আনিতে না পারিবেন, 
ততদিন এই অভিযান-_ অনুগমন চলিবে ৷ 

্প্রদ্রফ্টী যেমন নিজগৃহে-_ সৃখশয্যায় শায়িত থাকিয়াও স্বপ্রের- 
দেশে কল্পিত সুখদুঃখ, হাসিকান্না লইয়া__ পথহারা-প্রীয় ঘুরিতে 
থাকে-- তাহাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিতে হইলে যেমন আর কিছুরই 
আবশ্যক হয় না,__ কেবল প্রয়োজন তাহাকে জাগাইয়া তোলা, 
তেমনি সংসার-স্বপ্র হইতে বিমুক্ত করিয়া! জীবকে তাহার চির-শীস্তিময় 
_- সবশীতল নিজঘরে ফিরাইয়! আনিবার জন্য, অবিদ্যার ঘুমঘোর হইতে 
তাহাকে জাগাইয়া তোলাই একমাত্র প্রয়োজন হইয়া থাঁকে। 
জীবাত্মার জাগরণের জন্য, এই মায়িক জগতে সাধু ও শাস্ত্ররূপ সোনার 
কাঠির অবস্থান__ ইহা শ্রীভগবানেরই সুমঙ্গল ব্যবস্থা । অহৈতুকী সাধু- 
শান্ত্রকূপীয় জীব অবিদ্যার ঘুমঘোর হইতে জীগরিত হইবামাত্র, সেই 





ভক্তের ভগবান ৩৭ 
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চির-সৃন্দর ও চির-সহচরকে চিনিতে পারে ; তখন তাহার সহিত নিজ 
নিত্য সম্বন্ধ স্মরণ হওয়ায়, “হে চির আশ্রয়! আমি তোমারই "এই 
চেতনার প্রথম বাণী যে মুহুর্তে জীবের অন্তর হইতে স্ফুরিত হয়, সেই 
শুভক্ষণে, সেই জীবের সহিত সংসার পথে শ্রীভগবানের এই নিরবচ্ছিন্ন 
অভিযান সার্থক ও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে! সেই মৃহ্থতেই তাহার 
সগ্রতিজ্ঞ চির অভয়বাণী শুনিতে পাইয়া জীব চির অভয় ও অমৃতময় 
হইয়া যায় । 

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে ৷ 

অভয়ং সৰ্বথা তন্মৈ দদাম্যেতদ্‌ ব্রতং মম ॥ 

_- (রামায়ণ, লঙ্কা ১৮৩৩ ) 
অর্থাৎ, খে একবার “আমি তোমার হইলাম বলিয়া আমার শরণাপন্ন 
হইতে চাহে, আমি সর্বপ্রকারে তাহাকে অভয় দান করিয়া থাকি, 
ইহা আমার প্রতিজ্ঞা । শ্রীভগবান ইহা নিজেই বলিয়াছেন । 

এইরূপে সুমঙ্গল দৃষ্টি সম্পাতে সংরক্ষণ ও অনন্ত যুগ-যুগান্তর 
ধরিয়া অনুগমন পূর্বক মোহ-নিদ্রা হইতে--সংসার-স্বপ্ন হইতে নিখিল 
জীবাত্মাকে এইরূপে জাগরিত করিবার প্রয়াস, যাহার অপরিসীম 
অনন্ত করুণার সংবাদের সহিত বিজড়িত, সেই শ্রীভগবানের প্রতি 
উদাসীন ও অপেক্ষাশূন্য হইয়া, “তিনি ভক্ত ভিন্ন অপরের পালক ও 
সংরক্ষক নহেন,”-_ এরূপ মনে করা কিন্বা তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করা,২_ জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষে যে কতদূর অকৃতজ্ঞতাঁর 
পরিচায়ক হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিবার মত কোন ভাষা নাই! 

ধাহারা সর্বনিয়স্তা_ পরম-করুণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে জাগরিত 
হইয়াছেন বা চিরজাগ্রৎ বহিয়াছেন, তাহার।ই ‘ভক্ত’ বা সাধু? নামে 
কীতিত। শ্রীভগ্রবানকে ও সর্বভূত পালনে তাহার অবিরত করুণা 
প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া জীব-জগতের এই সর্বপ্রধীন জ্ঞাতব্য 
সংবাদ ভক্তগন কর্তৃক জগতে প্রচারিত ন! হইলে,_এই মহাসত্য 
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অজ্ঞতার অতল অন্ধকার গর্ভেই চিরলুকায়িত থাকিয়া যাইত ৷ 

শ্রীভগবান যে প্রীতি যে আবেগ লইয়া সৰ্বভূত পালন করিতে- 
ছেন, তাহাতে সাড়া দিবার ক্ষমতা ম্বৃতবৎ জড়-জগতের অথবা নিত্রিত 
জীব-জগতের পক্ষে না থাকায়, কেবল পালনের অবিরল ধার! 
সেখানে প্রবাহিত থাকিলেও, সেখানে প্রীতির উচ্ছ্বাস নাই৷ উহ! কেবল 
সচেতন বা সাড়া দিতে সমর্থ ভক্ত-জগতেরই নিজস্ব সম্পদ । পরস্পর 
বিনিময় দ্বারাই প্রীতি উচ্ছুসিত বা অভিব্যক্ত হয়, নচেৎ প্রীতির প্রকাশ 
থাকে না। ভক্তগণ ভগবানের অন্তর-নিঃসৃত প্রীতি-কিরণ সম্পাতের 
কণকম্পর্শ অনুভব করিয়া, যেমন সম্পূর্ণরূপে এউ্ঠাহার” অর্থাৎ “ভগবানের 
ভক্ত” হইয়া যান, ভগবানও ভক্তের হৃদর-নিঃসৃত প্রীতি-শতদলের পিগ্ধ- 
সৌরভের অনুভূতি পাইয়া তেমনি ভাবেই “তাহার” অর্থাৎ “ভক্তের 
ভগবান” হইয়া থাকেন । পরস্পর এইরূপ গীতি বিনিময়ের আত্ম- 
বিনিময়,__ ভক্তে ও ভগবানে এবং ভগবানে ও ভক্তেই কেবল সম্ভব 
হইয়া! থাকে৷ প্রীতি এখানে উচ্ছুসিত বলিয়া, ভক্তই সেই প্রীতি 
প্রকাশের ক্ষেত্র । অতএব কেবল পালন করিয়াই নহে তিনি প্রীতি- 
দ্বার! “সকলের ভগবান” হইতে চাঁহিলেও, কেবল ভক্তই প্রীতির 
বিনিময়ে প্রেম দ্বার সে আবেগ-- সে প্রীতির সাড়া দিয়া তাহাকে 
“ভক্তের ভগবান" করিয়া রাখিয়াছেন। এইভাবেই ভক্তই জগতে 
ভগবানের সত্তা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। নচেৎ নিজ সমুজ্জ্বল 
সত্তায় নিত্য প্রতিভাত হইয়াও, দিবাকর যেমন দিবায় নিদ্রালস 
নিমীলিত-নেত্র পেচকের নিকট “নাই” বলিয়া প্রতীত হয়েন, 
শ্রীভগবানও তেমন তদ্দিষয়ে নিদ্রাভিভৃত জীব ও স্বৃতবং জড়_ উভয় 
ভাববিশিষ্ট এই জগতের নিকট সেইবূপই প্রতীত হইতেন। ভক্তগণের 
এতাদ্বশ উপকারের উপযুক্ত প্রত্যুপকীর দানে জগৎ অসমর্থ বলিয়া, তাই 
জগদীশ্বরকেই সে ভার সানন্দে গ্রহণ করিতে ইইয়াছে। 

তাই সমস্ত ষীহার অধীনে, সর্বাধীশ সেই শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় _ 


ভক্তের ভগবান ৩৯ 
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সাধ করিয়াই ভক্তাধীনতা_- ভক্তবশ্যত!-- স্থীক!র করিয়াছেন। তাহার 
এই ভক্তবশ্যতার কথ! বড় আনন্দের, বড় গৌরবের কথার মত নিজ 
শ্রীমূখেই ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা-- 
সদা মুক্তোহপি বদ্ধোহস্মি তক্তেতু স্বেহরজ্জুভিঃ ৷ 
অজিতোইপি জিতভোইহং তৈরবস্থোহপি বশীকৃতঠ ॥ 
ত্যজ-বন্ধুজনসসেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্‌। 
একস্তস্যাস্মি সূ চ মে ন চান্যোইস্ত্যাবয়োঃ সৃহৃদ্‌ ॥ 

( শ্ৰীহ্‌রিভক্তি-সুধোদয়ে ) 
অর্থাৎ, আমি নিত্যযুক্ত হইয়াও ভক্তগণের প্রীতিরজ্জু দ্বার! সংবন্ধ, আমি 
অজিত হইয়াও ভক্ত কর্তৃক বিজিত; এবং আমি অন্যের অবশীভূত 
হইয়াও তাহাদের নিকট বশীভূত হইয়া থাকি৷ যে বাক্তি আত্মীয় বন্ধু- 
গণের মমতা পরিহীরপৃর্বক কেবল আমাতেই রতি বিধান করে, এক- 
মাত্র আমিই তাহার-- সে আমার ৷ আমাদের উভয়েরই আর অপর 
সুহৃদ্‌ নাই ৷ 

ভগবং-প্রীতি-পবনে হিল্লোলিত সেই ভক্ত-প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ, 
শ্রীভগবান আবেগময়ী ভাষায় আরও বলিয়াছেন ;-- 
অহং ভক্তপরাধীনে! হাস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ । 
সাধুভিগ্রস্ত-হৃদয়ে ভক্তৈৰ্ভক্ৰজনপ্রিয়ঃ ॥ 
নাহমাত্মানমাশাসে মন্তজ্রৈঃ সাধুভিবিনা। 
শ্রিয়ঞ্চাত্যস্তিকীং ত্ৰহ্মন্‌ যেষাং গতিরহং পরা ॥ 
যে দারাগারপুল্রাপ্ত-প্রাণান্‌ বিত্তমিমং পরম ৷ 
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্তযক্ত মুংসহে॥ 
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়া সাঁধবঃ সমদর্শনাঃ। 
বশে কুর্ববস্তি মাং ভক্ত্যা সংস্তিয়ঃ সংপতিং যথা ॥ 
_( শ্ৰীভাঃ, ৯৷৪৷৬৩-৬৬ ) 
অর্থাৎ, আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই৷ আমি 
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ভক্তজন-প্রিয়। ভক্তগণ কর্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে । 

যাহাদের আমি-ই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত 
আমি আপন আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না। 

ফলতঃ যাহার! পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহ্‌ ও 
পরলোক পর্যস্ত-- সমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, 
আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে 
পারি? 

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, 
যেমন সাধ্বী স্ত্রী সংপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহারা আহি 
বশীভূত করিয়া থাকে । 

এইরূপে ভগবৎ-সত্তা ও করুণ! দ্বার! নিখিল বিশ্ব-সংসার বিধৃত 
ও পালিত হইলেও, জননীর অস্তিত্ব বিষয়ে কুর্ম ও মীন-শীবকের 
অনুপলন্ধির স্যায়_ জড়ের নিকট ও জড়প্রায় জীব-সাধারণের নিকট 
সে-সংবাদ অপ্রকাশিত থাকাই যে স্বাভাবিক, ইহা এখন সহজেই 
বোধগম্য হইতে পারে। 

অতএব বহিমুখ জন-সাধারণে-- ভগবানের অভাবে লৌকিক 
বা ব্যবহার বিষয়ে কোন কিছুর ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেখিয়া, তাহাতে 
অপেক্ষাশৃন্য হইলেও, জননীর অস্তিত্ব ও আবেগের সম্বন্ধে পক্ষি- 
শাবকের প্রত্যক্ষের হ্যায়, কেবল ভক্তগণই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে 
পারেন যে,- বিশ্বব্যাপী ভগবংসত্তা”ও করুণার কমি অভাব ঘটিলে, 
এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সংসারের কিছুই বিদ্যমান থাকিতে ও সংঘটিত 
হইতে পারে না। এতাদৃশ শ্রীভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতাঁয় চির-নমিত 
ও শরণাগত ন! হইয়া, মনুষ্য যদি অবিদ্যা-কৃত অজ্ঞতা ও অহমিকার বশে 
জীব-জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ ও সার্থকতা যাহা, সেই ভগবং-বিশ্বাস 
ও ভক্তি হইতে বিচ্যুত হয়, তবে ইহ! হইতে দুর্দৈব ও দুর্ভাগ্যের বিষয় 
আর কিছুই হইতে পারে না 





ভগবান চাহেন, ভক্তের স্যায় হইয়া তাহাকে সকলেই বলুক 
‘আমার ভগবান ৷” এই উদ্দেশ্যে, “কে আমায় আপনার করিয়া 
লইবে গো”, এই বলিয়া তিনি সর্বত্র সকলের নিকট যাচিয়। 
'বেড়ীইলেও, সেই ভাকে__ ভক্ত ভিন্ন আর কেহই সাড়া দ্রেয় না। তাই 
তিনি ‘সকলের ভগবান? হইতে গিয়াও কেবন্; ‘ভক্তের ভগবান" 
ভইয়াই রহিয়ীছেন। 

জড়বাদের প্রবল মোহে জড়তা গ্রন্ত হইয়া সারা জগৎ যদি কখন 
তাহাকে অস্বীকারও করে, তখনও তিনি ভক্তের ভগবান হইয়া 
ভক্তের হৃদয়-কমল জুড়িয়া__ যেমন নিত্য আছেন-__ তেমনি নিতাই 
বিরাজমান থাকিবেন। 


১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৪ হইতে ১৫শ বর্ষ 
ওয় সংখ্যা, আশ্থিন ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত ৷ 


ধৰ্ম 


‘ধব’ ধাতুর উত্তর ‘মন্‌' প্রত্যয় করিয়া ধর্ম পদটি সিদ্ধ হইয়াছে । 
যাহা অবস্থান করে, অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, যাহ! ছারা কোন কিছু ধৃত 
বা রক্ষিত হয়, ধর্মী বা বস্তুকে যাহা ধারণ করে অথবা! পুণ্যাত্মাগণ 
কর্তৃক যাহা ধৃত হইয়া থাকে তাহার নাম ধর্ম,__ শাস্ত্র ইহাই বলিয়া 
থাকেন । ধর্ম শব্দের অপর পায়, যথা-- পুণ্য, ন্যায়, স্বভাব, আচার 
প্রভৃতি ৷ 

জগতে বিদ্যমানতা বোধক যত কিছু পদার্থ আছে তাহাই ভাব’ 
পদার্থ ; ভাবই অস্তিত্বের নামান্তর । ভাব মাত্রেই ধর্ম শব্দের অভিধেয় ৷ 


৪২ বৈজয়ুন্তী প্রবন্ধমীলা 


জগতে যাহ! কিছু বিদ্যমান আছে, যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, যাহা 
কিছু অস্তিত্ব জ্বাপন করিতেছে, যাহ! কিছু ধৃত রহিয়াছে, সে সকলই 
এক একটি ‘ভাব’ বা এক একটি ‘ধৰ্ম’ । 
শাস্ত্র বলিতেছেন 
ধর্সোেটেব জগৎ সরক্ষিতমিদং 
ধর্ম্মো ধরাধারকঃ । 
ধর্মাদস্ত ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে 
ধর্মায় ভশ্মৈ নমঃ ॥ 
অর্থাৎ ধর্মের দ্বারাই বিশ্ব সুরক্ষিত রহিয়াছে ; ধর্ম বিশ্বকে ধারণ 
করিতেছেন, ধর্ম ভিন্ন ভুবনে অপর কোন বস্তু নাই ; সেই ধর্মকে 
নমস্কার করি । 
সুতরাং আমরা বুঝিতেছি, জগতে যাহা কিছু আছে তাহাই এক 
একটি ধর্ম বা এক একটি ভাব; আর যাহা কিছু নাই, তাহাই ধর্ম নহে, 
তাহাই অভাব ৷ মহাভীরতেও উক্ত হইয়াছে 
“ধারণাৎ ধর্মমমিত্যান্ধম্মো ধারয়তে প্রজা? ৷” 
ধর্ম বা ভাবকে অবলম্বন করিয়া,_- ধর্ম বা ভাবকে আশ্রয় করিয়া,_- 
ধর্ম বা ভাবকেই ধারণ করিয়া সকল পদার্থই অবস্থিত রহিয়াছে । পশুর 
ভীবকে অবলম্বন করিয়া পশু অবন্ধান করে, সিংহের ভাবে সিংহ, 
শৃগালের ভাবে শৃগাল অবস্থিত ; পক্ষীর ভীবকে অবলম্বন করিয়া পক্ষী 
অবস্থান করে, কোকিলের ভাবে কোকিল ও বায়সের ভাবে বায়স 
অবস্থিত; মনুষ্তের ভাবকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য অবস্থান করে, 
ব্রাহ্মণের ভাবে ব্রাহ্মণ, শুদ্রের তাবে শূদ্র, বালকের ভাবে বালক, 
বৃদ্ধের ভাবে বৃদ্ধ, স্ত্রীর ভাবে স্ত্রী, পুরুষের ভাবে পুরুষ অবস্থিত; রজনী, 
আলোক, আঁধার, শীত, গ্রীন্ম_ এক কথায় চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলেই 
নিজ নিজ ভাবকে, নিজ নিজ ধর্মকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ৷ 
যাহার কোনও ভাব বা ধর্ম নাই, সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিতও নাই ; 


ধম ৪৩ 


সুতরাং সকল অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থই এক একটি ধর্মী, সকল ভাবই 
এক একটি ধর্ম ইহা বুঝিতে পারিলাম ৷ যে পদার্থ যে ভাব বা ধর্মকে 
আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে সেই ভাব বা সেই ধর্মটিই তাহার “স্বভাব” 
বা “স্বর | শ্রুতিও বলিয়াছেন 

“ধরে বিশ্বস্য জগভঃ প্রতিষ্ঠা---ধর্ে সর্ব প্রতিষ্ঠিতং 

তক্মান্বর্মং পরমং বদস্তি ৷” 

অর্থাৎ ধর্মই জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, ধর্মেই নিখিল স্থাবরজক্সমা তক 
সকল বস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ধর্মশৃন্য হইয়া কাহারও অবস্থান করিবার উপায় 
নাই, অতএব ধর্সই পরম পদার্থ ৷ 

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম কোন সংকীর্ণ সীমায় 
সংবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ নে; ইহ্‌ এক অখণ্ড অদ্থিতীয় অবিচ্ছিন্ন বিরাট 
বস্তু। আর প্রত্যেক পদার্থের স্ব স্ব ভাব বা স্ব স্ব ধম, সেই এক অথণ্ড 





ধর্মেরই স্তর বা অবস্থা বিশেষ মাত । সকল পদার্থই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও যে পদার্থ ধর্মের যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান বা সেই অবস্থ! 
বিশেষেরই নাম 'স্বধম' বা স্বভাব’ । স্বভাবে অবস্থিত পদার্থ সকলের 
সত্তাদি গুণের তাঁরতম্যানুসাবেই ধর্মের অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তির তারতম্য 
টয়া থাকে! স্বভাব দেখিয়াই আমরা এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর 
পার্থকা নির্ণয় করিতে পারি । 

বৃক্ষভীবে অবস্থিত যাহা তাহাই বৃক্ষের স্বভাব বা স্বধম; বৃক্ষের 
স্বভাব দেখিয়াই বৃক্ষ বলিয়া নির্ণয় করা যাঁয়। মনুস্কভাবে অবস্থিত 
যাহা, তাহাই মনুষ্তের স্বভাব ; মনুস্যের স্বভাবেই মন্গুস্ত নিৰ্ণীত হইয়া 
থাকে । পণ্ডিত, মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, দাতা, কৃপণ, গ্রহ, নক্ষত্র, ভাল, মন্দ, 
সুন্দর, কুংসিত,_ এক কথায়, প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ স্বভাবেই 
পরিচিত হইয়া থাকে । নিখিল পদার্থকেই ধর্ম বা ভাবের কোনও ন! 
কোন অবস্থা বিশেষকে আশ্রয় করিয়া থাকিতেই হইবে । ধর্ম বা 
ভাবের অবস্থা বিশেষের নামই ধ্স্বধর্ম” বা “স্বভাব” । যাহা সমষ্টি 








৪৪ বৈয়ন্তী প্রবন্ধমীল। 


তাহাই ধর্ম বা ভাব; যাহা ব্যন্টি তাহাই স্বধন বা স্বভাব । 
ধর্মের গতি দ্বিবিধা। একটি উত্ব-স্রোতস্থিনী, অপরটি অধঃ- 
জ্রোত্বিনী । জগং গতির মূর্তি; জাগতিক প্রত্যেক পদার্থই নিয়ত 
গতিশীল, নিয়ত সচঞ্চল ; অপূর্ণতাই এই চঞ্চলতাঁর কারণ ৷ সাংসারিক 
সকল জীব সকল পদার্থই অপূর্ণ বলিয়া প্রতি ক্ষণ প্রতি মুহুর্ত পূর্ণতা 
প্রাপ্তিকামনায় ব্যাকুল! তাই বিশ্ব গতির মৃতি। তাই প্রাকৃত পদীর্থ- 
মাত্রেই উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই 
ষড়ভাব-বিকার প্রীপ্ত। জগতের কোনও বস্তু ক্ষণকালের জন্যও 
সৃস্থির নহে। একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, 
অস্থিরতার জন্যই কোন কিছু অস্থির হয় না; সৃস্থির হইবার জন্যই 
স্থিরতা না পাওয়া পর্যন্তই অস্থির হইয়া থাকে। সেইরূপ গতির 
জন্যই গতি নহে-- স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য । স্থিতিকে প্রাপ্ত 
হওয়াই গতির চরম লক্ষ্য । যাহা অপরিবর্তনীয় ভাব তাহাই পাইবার 
জন্য পরিবর্তনশীল জগৎ নিরন্তর ব্যাকুল ৷ 
আীভগবানের সংসার-দুঃখ-প্রশমন চিরসুশীতল চরণচ্ছায়াই 
একমাত্র নিত্যবস্ত-_- অপরিবর্তনীয় সম্পদ । সেই অপরিবর্তনীয় ভাবের 
সমীপবতিনী হওয়াই গতি বা পরিবর্তন মাত্রেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ৷ 
অতএব যে গতি যে পরিমাণে সেই অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্থিতির 
সমীপবতিনী, সেই ভাব বা ধর্ম সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট, সেই পদার্থ বা 
ধর্মী সেই পরিমাণে পূর্ণ সেই পরিমাণে সৃস্থির ৷ 
ধর্মের উধ্বআ্োতস্থিনী গতি অবলম্বন করিয়া স্থিতির দিকে 
অপরিবর্তনীয় ভাবের দিকে অগ্রসরণ অবস্থাই ধর্মের লোক প্রসিদ্ধ অর্থ, 
.এই অবস্থার অপর নাম 'পুণ্য'। সাধুগণ কর্তৃক আচরিত হয় বলিয়া 
ইহাকে সন্ধর্মও কহে। এই উধ্বগতিই পৃণ্যাত্মাশণ কতৃক নিয়ত ধৃত 
হইয়া থাকে । ইহাই জীবের প্রকৃষ্ট গতি। এই প্রকৃষ্ট গতি অবলম্বন 
করিয়াই স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । আনন্দঘন শ্রীভগবাঁনের চরণমেবন 
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স্পা সাপটা 














প্রাপ্তিতেই সমস্ত গতির স্থিতি বা বিশ্রাম! তাহা প্রাপ্ত হইলে তখন 
আর জীব ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য কোনও ভাবেই সংবদ্ধ নহেন। তখনই তিনি 
স্বাধীন-_-তিনি স্বপদপ্রাপ্ত । স্বপদপ্রাপ্তিই সমস্ত জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য ; 
ধর্সই ইহার সাধন এবং ভক্তিই সাধন মাত্রের যমৃখা প্রয়োজন ৷ 

ধর্মের অধঠক্রোতস্থিনী গতির নাম অধর্ম ৷ ইহাই সাধারণতঃ 
“পাপ” নামে উক্ত হইয়া থাকে । যে পরিবর্তন কোনও পদার্থকে তাহার 
স্বভাব বা স্বধর্ম হইতে নিস্নাভিমুখে পরিভ্রষ্ট করিয়া দেয়, সেই বিচ্যুতির 
অবস্থাই তাহার পক্ষে অধর্ম,_তাহাই তাহার পক্ষে পুণ্যের বিপরীত 
গতি। অধোগতিতে পরিচীলিত জীব অপরিবর্তনীয় ভাব বা স্বপদের 
বিপরীত দিকে যতই অগ্রসূর হয়,_ বিপদের পর বিপদ,-- অনস্ত 
বিপদ-_ অনন্ত গতায়াত-_ সেই অপ্রকৃষ্ট গতির পথে তাহার সম্বর্ধনার 
জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে । 

আমরা বৃঝিলাম,_- স্বধর্ম, ধর্ম ও অধম বলিয়া এমন কোনও 
একটা নির্দিষ্ট ভাব নাই, যাহা একই সময়ে সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে 
পারে। যে ভাব যাহার স্বধর্ম তাহার পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর 
যোগ্যতানুসারে ক্রমশঃ উধ্ব প্রবাহিনী গতির অনুসরণের নাম “ধম” 
আর স্বধর্ম হইতে নিয়প্রবাহিনী গতির অনুনরণের নাম “অধর্স” এবং যে 
কোনও ভাব অবলম্বনে অবস্থিতি করণের নাম “স্বভাব” ণ 

ধর্ম ও অধম লক্ষণ নির্ণয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন, 

বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধৰ্ম্মঃ পুংসাং গুণে! মতঃ। 
গ্রতিষিদ্বক্রিয়াসাধাঃ স গুণোহইধর্শ্ম উচ্যতে 
(= ধৰ্মদীপিক!) 

তাৎপর্য যাহা শাস্্ৰবিহিত কা্য-- যাহা প্রকৃষ্ট গতি, তাহারই 
অনুসরণ করাকে ধর্ম কহে) আর যাহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কাধ যাহা 
অপ্রকৃষ্টগতি, তাহারই অনুসরণ করার নাম অধর্জ। 

নিখিল পদার্থ ই কর্মানুসারে সত্ব, রজঃ ও তমহ, এই সংমিশ্রিত 


৪৬ বিরত প্রবন্ধমালা 


গুণত্রয়যুক্ত হইয়া নিজ নিজ ভাবে অর্থাং স্বধমে বা স্বভাবে অবস্থান 
করিয়া থাকে । হীন-মধ্য-অধিক ভেদে গুণত্রয়ের অসংখ্য বিভাগ 
হইলেও সত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য অনুসারে পদার্থসকল তিবিধ প্রকারে 
বিভক্ত ; যথা সাত্বিক, রাজস ও তামস ৷ প্রকৃতির অধীন এমন কোন 
বস্তু নাই যাহা উক্ত গুণয় হইতে বিমৃক্ত ৷ গীতায় শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন,_- 

ন তদন্তি পৃথিব্যাং ব) দিবি দেবেধুব। পুনঃ । 

সত্বং প্রকৃতিজৈযুঁ্জং যদেভিঃ স্যাং ত্রিভিগুণৈঃ ৷ 

_-( শ্ৰীগীতা, ১৮1৪০ ) 
অর্থাৎ,_ পৃথিবীতে মনুষ্যগণের মধ্যে বা স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে এমন 
কোন কিছুই নাই, যাহ! প্রকৃতিজন্য এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত । 
আবার সত্বাদি গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে অসংখ্য প্রকার 

হইয়াঁও জীবসকল যেমন সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ভেদে প্রধানতঃ ব্রিবিধ 
শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ সকল জীবের শ্রদ্ধাও গুণভেদানুমারে অসংখ। 
প্রকার হইয়াও প্রধানতঃ ত্রিবিধ ; যথা 7--সান্বিকী, রাজসী ও'তামসী। 

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিন]ং সা স্বভীবজা। 

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ 

--(শ্রীগীত', ১৭২) 
অর্থাং,__শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিলেন, দেহিদিগের সাত্বিকী রাজসী 
ও তামসী এই ত্ৰিবিধ! শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; এ শ্রদ্ধা স্বভাবজ।; উহা 
বলিতেছি,__ শ্রবণ কর ৷ 
সুতরাং গুণানুসারে যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধানুরূপ ধয়েই 

তাহার অধিকার জন্বিয়া থাকে; অধিকার অনুরূপ ধর্মের নামই স্বধর্ম । 
তমোগুপপ্রধান ব্যক্তির তামসী শ্রদ্ধা; সৃতরাং তামস ধর্মই তাহার 
স্ধর্ম বা স্বভাব; রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির রাজসী শ্রদ্ধা, সুতরাং রাজস ধর্ম 
তাহার স্বধর্ম বা স্বভাব ; আর সত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির সাত্বিকী শ্রদ্ধা 
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সৃতরাং সাত্বিক ধর্মই তাহার স্বধর্ম বা স্বভাব ৷ স্বধর্ম ব স্বভাবের 
যথারীতি ক্রমশঃ উধ্বগতির নামই ধর্ম বা পুণা ; যেমন তমোগুণপ্রধান 
বাক্তির ক্রমশঃ রজোগুণে, রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির ক্রমশঃ সত্বগুণে ও 
সত্তগুণপ্রধান ব্যক্তির ক্রমশঃ নৈরগুরণ্যে অধিকার প্রাপ্তিই ধর্ম । আবার 
স্থধর্ম ব! স্বভাবের অধোগতির নাম অধম বা পাপ; যেমন সত্ব গুণপ্রধান 
ব্যক্তির রজোগুণে ও রজোগুণপ্রধান বাক্তির তমোগুশে অধঃপতন । 
আপরিবর্তনীয় ভাব বা স্থপদ প্রাপ্তিই সকল জীবের একমাত্র 

উদ্দেশ্য হইলেও, গুণভেদে অধিকারীর বিভিন্নতা বশতঃ ধর্ম বা 
তৎসাধনও বিভিন্ন প্রকার ; সুতরাং পাপ-পুণা ধর্মাধর্ম, দোষ-গুণ যে 
সকলের পক্ষে একজপ হইতে পারে না, ইহা স্থির । তামস অধিকারীর 
পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের পর যথাক্রমে রাজস অধিকার প্রাপ্তিই ধর্ম; কিন্ত 
সাত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজস ভাব প্রাপ্তিই অধর্ম। সুতরাং একই 
বীজস অধিক।র যেমন কাহারও পক্ষে গুণের, কাহারো পক্ষে দোষের 
হইতেছে, মেইজপ অন্য গুণ সন্থন্কেও এইরূপ জানিতে হইবে! শান্ত 
বলিতেছেন-_ 

স্বেস্বেইধিকারে ষ: নিষ্ঠ! স গুণ: পরিকীন্তিতঃ। 

বিপধায়ন্ত্ দোষ স্যাহভয়োরেষ নিশ্চয়ই ॥ 

_-(শীভাঃ ১১২১২) 
অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিয়!ছেন,.__ উদ্ধব ! যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অধিকার 
লাভ করিয়াছে তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীতিত হয় ; এবং 
তাহার বিপরীত হইলেই তাহাকে দোষ বলা যায়! বস্তুতঃ দোষগুণের 
এইমাত্র নিশ্চয় ৷ y 

জীবের মহৎ কল্ল্যাণ সংসাধিত করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ 
শ্রীভগবানের বাক্যই, পুথ্য.বেদ ও বেদানুগত শান্তর্ষপে আমাদের 
সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আভগবালের সংস্থাপিত আইন যাহা 
তাহাই শাস্ত্রের সমুদয় বিধি-নিষেধ । শাস্ত্রোক্ত বিধিই মানবের অশেষ 


৪৮ বৈজয়স্তী গ্রবন্ধমাঁলা 
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কল্যাণের প্রবর্তক এবং শাস্রোক্ত নিষেধ মানবের অশেষ অকল্যাণের 
নিবর্ভক। শ্রীভগবং-সাক্ষাংকারের একমাত্র হেতুভূতা ভক্তির মহিম। 
প্রচার করাই সকল শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, সত্বাদি গুণানুসারে 
যে যেরূপ শ্রদ্ধার অধিকারী তাঁহার পক্ষে তৎকালে সেই গুণানুরূপ ধৰ্মই 
উপযোগী হইয়া থাকে৷ স্বভাবানুর্ূপ ধর্মের উের্ব অবস্থিত ধর্মের 
আচরণে অনধিকার বশতঃ তাহা অনিষ্টেরই কারণ হয়। স্বভাবে- 
পযোগী ধর্মের অনুষ্ঠানে সুসিদ্ধ হইলেই তাহার পরবতী শ্রে্ঠতর রে 
অধিকার জন্মে। এইরূপ ক্রমাগত ধর্মের উত্ব/স্রোতস্থিনী গতির অনুবতী 
হইয়া সকল ধর্মের মৃত্য প্রয়োজন যাহা_-জীব তাহারই সন্গিকটবর্তী হয় ৷ 
তমোগুণ হইতে জীবের প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়; 
রজোগুণ হইতে জীবের লোভ উৎপন্ন হয়; এবং সত্বগুণ হইতে জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে জ্ঞানের সহায়তায় জীব তত্ব-সাক্ষাৎকারে 
অধিকারী হয়। অতএব স্বপদ বাঁ মুখ্য-প্রয়োজন প্রাপ্তির নিমিত্ত তমঃ 
হইতে রজোগুণে, রজঃ হইতে সত্বগুণে ও সত্ব হইতে নিগুণভাবে 
অধিকার প্রদান উদ্দেশ্যেই, শাস্ত্র গুণানুসাঁরে যথারীতি স্বধর্মানুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা দিয়াছেন । যথা, 
বৃত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্শ্মকৃৎ ৷ 
হিত্বা স্বভীবজং কর্ম শনৈনিগুণতামিয়াৎ ॥ 
-_-(শ্রীভাই, ৭১১৩২) 
স্বধর্সাচারী যে ব্যক্তি স্বভাবকৃত! বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান 
. করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার স্বভাবজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া। 
নিগুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । টু 
নিজ নিজ গুণানৃসারে শাস্তুবিহিত ধর্মানুষ্ঠীন ছারা ক্রমশঃ শ্রেয়ঃ 
লাভের সম্ভাবনা, অন্যথা যথেচ্ছাচার দ্বার! প্রবল অনর্থই ঘটয়া থাকে । 
সত্বাদি গুণানৃসারে জীবসকলের প্রবৃত্তি ও কৰ্মাদি সমস্তই বিভিন্ন 
প্রকার হইয়া থাকে! গীতা শাস্তরেও সুবিস্তৃতভাঁবে ইহার আঁলোচন। 
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করা হইয়াছে । আমরা নিয়ে তাহা হইতে মাত্র দুই একটি শ্লোক উদ্ধত 
করিতেছি । যথা 
সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহোৌ তমসে! ভবতোইজ্ঞানমেব চ & 

= (শ্রীগীতা, ১৪1১৭) 
অর্থাৎ সত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ 
হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে। 

সত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত ৷ 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ গ্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ 

_ (শ্রীগীতা, ১৪৷৯ ) 
অর্থাৎ, হে ভারত! সত্বগুণ সুখে, রজোগুণ কর্মে ও তমোগুণ জ্ঞান 
আবরণ করিয়া প্রমাদে জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে । 

শাস্ত্রের এই সুমহান উদ্দেশ্য না বুঝিয়া শাস্তরোক্ত বিধি-নিষেধ 

অবমাননা পূর্বক আমরা যতই স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইব, অনর্থের ভীষণ 
আবর্তনে আমাদিগকে ততই বিঘৃর্ণীত হইতেই হইবে। তাই আ্ীভগবান 
জীবকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে সাবধান করিবার জন্য স্বয়ংই গীতায় 
উপদেশ করিয়াছেন । যথা, 

যঃ শান্ত্বিধিমৃৎসৃজা বর্ততে কামকারতঃ। 

ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ 

তস্মাচ্ছান্্রং প্রমীণং তে কার্য্যাকা ধ্যব্যবস্থিতৌ ৷ 

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্খমবকর্ভূমিহাহসি £ 

_ ( শ্ৰীগীতা, ১৬।২৩-২৪) 

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, 
সে সিদ্ধি, সুখ বা পরমা গতি কিছুই লাভ করিতে পারে ন! ৷ অতএব 
কার্ধাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্তই তোমার প্রমাণ বলিয়া এই কর্মভূমিতে 
শাস্ত্রবিধানোক্তি বিদিত হইয়া সমুদয় কার্য করা উচিত৷ 
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গুণভেদানুসারে সাধনার, বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য বা 
প্রয়োজনের ভিন্নতা নাই। ভক্তিই যে পরম ধর্ম, ভক্তিই যে মুখ্য 
প্রয়োজন, ভক্তির উদ্দেশ্যেই যে বেদাদি শাস্ত্রের সমস্ত বিধি ও নিষেধ, 
ভক্তির উদ্দেশ্যেই যে সমস্ত ধর্ম কর্ম,_ একথা! শান্তুই স্পষ্টর্লপে জগতের 
সমক্ষে ঘোষণা করিতেছেন । যথা, 
স বৈ পুংসাং পরো ধর্শ্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ৷ 
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ 
= (শ্রীভাঃ, ১২৬) 
অর্থাৎ, যে ধর্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ও বিদ্বশূন্া ভক্তি 
জন্বিয়া থাকে, সেই ধর্মই মানবগণের পরম ধর্ম, যাহ! হইতে সম্যক্রূপে 
আত্ম-প্রসন্নতা লাভ হইয়া থাকে । 
আর যে ধর্মানুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিরূপ পরম প্রয়োজন সুসিদ্ধ ন। 
হয়, সেই ধর্মীচরণ নিষ্ফল বৃক্ষে জল সেচনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র । 
শান্ত্রবাক্য যথা, 
ধৰ্ম্মঃ স্বনৃঠিতঃ পুংসাং বিষকৃসেনকথাসু যঃ। 
নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ 
= (শ্রীভাঃ, ১২।৮) 
অর্থাৎ সযত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াও যে ধর্মের দ্বার! শ্রীকৃষ্ণকথায় রতি না 
জন্মে, পুরুষের সেই ধর্মানুষ্ঠান কেবল পরিশ্রম মাত্র । 
যাহার প্রাপ্তিতে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, যাহার মহিম! প্রচারে 
বেদাদি. শাস্ত্রের সার্থকতা; যাহার সম্বন্ধ লইয়া সমস্ত ধর্ম-কাদির 
'সার্কতা__ তিনিই সেই শ্রীভগবদ্ধশীকরূণের একমাত্র হেতুভূত। 
“শুদ্ধাভক্তি”। 





প্রথম প্রকাশ-_ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ! ( মাসিক পত্রিকা) 
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; ফান্তুন, ১৩৩৫ সাল । 
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একমাত্র বিশুদ্কা ও সবগরীয়সী শ্রীভগবন্তক্তিই পরমানন্দস্বপ্ূপ 
শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত করাইয়া তৎসেবাসূখ প্রদান দ্বারা জীবকে 
পরমানন্দের অধিকার প্রদান করেন। কেবল তাহাই নহে 
শরীভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত হলীদিনী ও সপ্থিৎ-শক্তির পরম 
সাররূপা বলিয়া (“হ্লাদিনীলার সমবেত-সশ্বিংসাররূপেতি ৷" 
সিদ্ধান্ত-রতু । ১৷৩৮ ) ভক্তি নিজেও হইতেছেন চিদানন্দ-স্বরূপিণা বা 
পরমানন্দরূপা। পরুমালন্দই জীবের পরম সাধাবন্ত বা মুখ্য প্রয়োজন । 
সুতরাং ভক্তি নিজেই সেই সাধ্যবস্ত বা মুখ্য প্রয়োজন। ভক্তি নিজেই 
সেই সাধ্যবস্ত হইয়ী আবার অনন্থাপেক্ষী বলিথা নিজেই তংসাধন 
হয়েন ( “ভক্ত! সপ্তাতয়! ভক্তা1”-_আ্ীভাঃ ১১৩৩১); ভক্তি ভিন্ন অপর 
পুরুষার্থ বিষয়ে সাধন ও সাধ্য বা অভিধেয় ও প্রয়োজন পরস্পর পৃথক 
হওয়ায়, তৎসমুদয় হইতে ভক্তির ইহাও এক পরম বৈশিষ্ট্য হইতেছে । 
অধিকন্ত ভুক্তি, যুক্তি, সিন্ধি প্রভৃতির কোনও সাধনাই ভক্তি-সম্বন্ধযুক্ত 
না হইয়া কোন সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ না হওয়ায় তৎসমূদয় পুরুষার্থই 
ভক্তি-মুখাপেক্ষীই হইতেছেন, ( “ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান।” 
শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য, ২২১০) । তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে__ 
জীবস্তি জন্তবঃ সর্বেব যথা মাতরমীশ্রিতাঃ । 
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সৰ্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ 

[ বৃহন্নারদীয়ে ] 
অর্থাৎ প্রাণিগণ যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণে 
সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ 
করিয়া থাকে । 

মহিয়সী ভক্তি কিন্তু অপর কোনও সাধনার অপেক্ষা! মাত্র না 


৫২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 
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করিয়! স্বরূপে__ আঅমহিমায় আপনিই সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ 
নিজ সাধ্যত্ব নিজেই সাধন করেন বলিয়া ভক্তির অপর একটি নাম 
হইতেছে-_ *স্বরূপ-সিদ্ধা! ৷” 
অতএব এক ভক্তিই সাধনভক্তিরূপে পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় বা 
সাধন এবং প্রেমভক্তিরূপে সাধা বা পরমানন্দ__ এই উভয়বিধ সামর্থ্য 
মুক্তা হয়েন বলিয়া, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিই জীবের 
পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজন_- এই উভয়রূপেই কীতিতা 
হইয়াছেন। অধিক কথা কি?__ ভক্তির সংযোগ, বা মধ্যস্থতা ভিন্ন 
বেদাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরতন্্ব-বস্ত বা শ্রীভগবানের সহিত জীবের 
সেব্য-সেবকাদি কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে ন! বলিয়া শাস্ত্রের 
সন্বন্ধ-ততৃও ‘ভক্তি'ই। তাহা হইলে “বিষয়” “সম্বন্ধ” “অভিধেয়” ও 
প্রয়োজন এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট বেদাদি শাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণই 
হইতেছেন ‘বিষয়’ এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই হইতেছেন-_ “সস্বন্ধ' ‘অভিধেয়’ 
ও প্রয়োজন ’। 
জীব-হৃদয়রূপ আধারের অবস্থাত্তর ভেদে সাধন ও সাধ্য ভক্তি 
নামে অভিহিত হইলেও ভক্তি নিজে সর্বাবস্থায় একরূপা ও অভিন্না। 
একই বিকাররহিত সূর্য যেমন পৃথিবীর অবস্থিতি অনুসারে প্রাতঃ 
মধ্যাহ্ন ও সায়াহ।দিক্রমে বিবিধরূপে প্রতিভাত হইলেও উহ! যেমন 
সূর্যের অবস্থাত্তর নহে_- পৃথিবীর পরিস্থিতি ভেদ বলিয়াই জানিতে 
হইবে, সেইরূপ একই অপরিবর্তনীয়। বা অপরিচ্ছিম্ন ভক্তি সাধকের 
অবস্থা ভেদে ‘সাধনভক্তি’ “ভীবভক্তি” ও “প্রেমভক্তি'রূপে উদয় হইয়া 
থাকেন। (“সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমী চেতি ত্রিধোদ্দিতা”__ 
শ্রীভক্তিরসাম্বতে )। 
,  শ্রীভগবানের স্বরূপবৈভব বা অপ্রাকৃত লোক হইতে মন্দাকিনী 
প্রবাহের ন্যায় এই ভক্তি, ভক্ত-প্রণালী-পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া, মীয়া- 
বৈভবে অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে অবতরণপূর্বক মহসঙ্গাদি দ্বারে 
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জীবে সঞ্চারিত হেন । স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ হেমত্ব প্রাপ্ত হইলেও 
কিন্তু স্পর্শমণি হইয়া যায় না) মহংসঙ্গ-রূপ ভক্ত-স্পর্মমণির প্রভাব 
আরও অচিস্ত্য,__ তাই মহৎসঙ্গাদি-সংস্পর্শে জীব তাদাজ্ বা ভক্ততুই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 

তটস্থাশক্তিঘুক্ত শ্রীকৃষ্ণাংশভূত অধুচৈতন্য জীব এইক্লূপে মহং- 
সঙ্গদ্বারে অস্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির শ্রেষ্ঠতমা বৃত্তিরূপা ভক্তির সহিত 
তাঁদাআপ্রাপ্ত হইলে, স্বরূপশক্তির বিলাসব্ধপ নিত্যসিদ্ধ আ্বীভগ্বং- 
পরিকরগণের আনুগত্যে তদনুরূপ সাক্ষাৎ ভ্রীভগবৎ-সেবানন্দের নিত্য 
অধিকারী হইয়া থাকেন। যে জীব অনাদিকাল হইতে বহির্নৃখতা 
বশতঃ শ্রীভগবানের বহিরিঙ্গা বা জড়ক্ূপ! মায়াশক্তির সহিত তাদাত্ঘ্য- 
প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, অর্থাৎ জড়ীয় দেহাত্মবোধে বিষুগ্ধ হইয়া, জন্ম- 
মৃত্যুক্ূস সংসার-দুঃখে বা ত্রিতাপ-সন্তাপে যে জীব নিরস্তর সম্তপ্ত 
হইতেছেন,_ সেই চির দুঃখ-দু্দশাগ্রন্ত জীবের পক্ষে স্বরূপশক্তির 
অনুগ্রহে, তংসহ তাদা প্রাপ্ত হইয়া নিত্যকালের জন্য, সেই নিতঃসিদ্ধ 
ভগবং-পরিকরগণের আনুগত্যে ও তত্তুল্য সেবাধিকারবূপ পর্মানন্দ 
প্রাপ্তি অপেক্ষা, তটস্থা জীবশক্তির পক্ষে অধিকতর লাভ আর কিছুই 
হইতে পারে না,_- ইহা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা 
যায়। তাই শ্রীভগবান নিজ শ্রীমুখেই শ্রীমদুদ্ধবকে বলিয়াছেন, 
“লীভো মদ্ভক্তিরত্তমঃ1” _ (শ্রীভাঃ, ১১।১৯।৪০) অর্থাং আমার 
ভক্তিই জীবের পক্ষে উত্তম লাভ৷ ভগবদ্ধিষয়া? ভক্তি উত্তম লাভ 
হইলে, স্বয়ং ভগবং বা সাক্ষাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়া ভক্তি বা ব্রজপ্রেম যে 
সৰ্বোত্তম বা পরম লাভ,_- একথাও বুঝিয়া লইতে হইবে । তাই এই 
কলিযুগে সেই শ্ৰীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে, একমাত্র 
গ্রীনামসন্কীর্তন হইতে যে প্রেমভক্তির উদয় করাইয়া! কলির জীবকে 
ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, তাহাই শান্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত কর্তৃক পরম 
লাভ’ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে, দেখা যায়,_ “নহতঃ পরমো লাভো 


48 বৈজয়স্তা প্রবন্ধমাল। 


পরুককিককিক ক A সাপপাসাপাস 








} 


দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ”-_ ইত্যাদি । [ শ্ৰীভাঃ, ১১৷৫৷৩৬ রি ] 
যহতসঙ্গাদি হইতে জীবে সঞ্চারিত সেই একই ভক্তি, যখন 
প্রধানতঃ স্কুল দেহে ক্রিয়াশীল ব! অভিব্যক্ত হয়েন, তখন “সাধনভক্তি” 
নামে, যখন সুক্মদেহে অভিব্যক্ত হয়েন, তখন “ভাবভক্তি” নামে ও 
যখন জীবআয় সক্রিয় বা সঞ্চারিত হয়েন, তখন 'প্রেমভক্তি' নামে পরি- 
কীন্তিত হইয়। থাকেন। অতএব সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তি ইহ) জীবের 
শুদ্ধাশুদ্ধ ক্রমিক অবস্থা ভেদে এক স্বপ্রকাশ চিদ।নম্দময়ী ভক্তিরই 
প্রকাঁশভেদ ভিন্ন পৃথক কিছুই নহে । সেই এক ভক্তিই বেদাদিশাস্তোক্ত 
‘সম্বন্ধ’, ‘অভিধেয়’ ও ‘প্রয়োজন’ হইলেও প্রেমভক্তিই উহার পূৰ্ণ প্রকাশ 
বলিয়া, প্রেমভক্তিই হইতেছেন মৃথ্য প্রয়োজন তত্ব বা জীবের পরম 
পুরুষার্থ__ যাহা হত ৩৮ হক লাভ আর সহসা নাই । 


প্রথম প্রকাশ- সঙ্জন- নিও 
১৫শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্য! ; কাতিক ও অগ্রহায়ণ--১৩৬৩ সাল। 


ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাওপর্য 


প্রমাণ ব্যতীত কেহ কোন কথা শুনিতে চাঁহে না, কিছুই গ্রহণ 
করিতে চাহে না-- প্রমাণই সব প্রবৃত্তির মূল । প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস 
বা শ্রদ্ধা জন্মে, বিশ্বাস হইতেই প্রবৃত্তি জন্মে এবং প্রবুত্তিই সকল কর্মের 
পূর্ববর্তী হেতু ;. প্রমাণ অনেক প্রকার থাকিলেও বৈষ্ণবাচাধগণ 
প্রধানতঃ তিনটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন (১) প্রত্যক্ষ প্রমাণ, 
(২) অনুমান প্রমাণ, (৩) শব প্রমাণ । 

আমরা নিজ চক্ষে দেখিয়া যে জ্ঞান অর্জন করি, তাহাকেই 
প্রত্যক্ষ কহি; যেমন প্রভাতে উঠিয়া পূবদিকে সুধ্দয় দেখিলাম ; 


একস 


টড বিচি শের জি তাংপয ৫৫ 





ইহাতেজ্ঞান হইল সর টি উদিত ভয়েন_- ইত্যাদি । যাহা হইতে 
থে বস্তু হইয়াছে বা হইবে বা হয়_ একপ বুঝিতে পারি, তাহাই 
অনুমান; যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, অথবা নদীর পূর্ণতা দেখিয়া 
জোয়ার হইয়াছে, কিংবা ধুম দেখিয়া অগ্নি আছে, এরূপ নিশ্চয় করাকে 
অনুমান কহে। লৌকিক ও অলৌকিক সকল প্রকার জ্ঞানের নিদান- 
ভূত অভ্রান্ত বেদ ও বেদানুগত শান্তসকল যাহা বলিয়াছেন তাহাই শব্দ 
গ্রমাণ। উহাকে আত্তোপদেশও কহে । প্রমাণ প্রধানতঃ উক্ত তিন 
প্রকার হইলেও, প্রতাক্ষ ও অনুমান অপেক্ষা শব্দ প্রমাণই শ্রেষ্ঠ । 
যেহেতু মায়াধীন জীবের প্রত্যক্ষ ও অনুমান অনেক স্থলেই জম (যে বস্তু 
যহা নহে তাহাকে তদ্রপ জানা), প্রমাদ ( অনবধানতা ), বিপ্রলিগ্দা 
( বঞ্চনেচ্ছা। ) ও করণ।পাটব (ইন্ড্িয়ের অপটুত!),_ এই দোষ চতুষ্টয়ে 

চষ্ট হইতে পারে ; কিন্তু মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাকাস্বরূপ শাস্ত্র 
বাকে এই প্রকার কোনও দোষের সম্ভাবনা নাই । 

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্স।, করণাঁপাটব। 
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দে!ষ এই সব ॥ 
_ (শ্রীচৈঃ চ£--আদি । ৭) = 
মনুষ্যের প্রতাক্ষী দি জ্ঞান সবদ্‌? “প্রমা” বা অন্রান্ত জ্ঞান ন! হইয়া, 

উত। যে অতি সহজেই দোষদুষ্ট হইতে পারে, সামান্য দুই-একটি দৃষ্টান্ত 
হইতেই সহজে তাহ বুঝিতে পার যায়। পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ 
বৃহৎ সৃযকে আমর! একখানি স্বর্ণের থালার হ্যায় দেখিয়! থাকি । যাহা 
দেখি তাহাই যদি সত্য বলিয়? গ্রহণ করিতে হয়, তবে সুযের আয়তন 
একখানি থালার মতই বলিতে হইচুব ৷ সুযের আয়তন সম্বন্ধে যাহাদের 
শান্ত্র্জান নাই, তাহার! স্বীয় প্রত্যক্ষ অনুরূপ সুষের আয়তন মনে 
করিয়া থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে দপ্রমাশ বা অভ্রাস্ত 
জ্ঞানরূপে গ্রাহ্থ হইতে পারে না। অগ্নি জল দ্বার! নির্বাপিত হইলেও 
কিছুক্ষণ তাহা হইতে ধুম উদ্থিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ধুম দুষ্টে অগ্নির 


৫৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাঁলা 


চউকিকিকককতকক ক কিক AA Annet 


অনুমান করা যেমন সকল স্থানে অত্রান্ত অনুমান নহে, সেইরূপ 
অপরাপর অনুমানও অনেক স্থানে অসত্য হইবারই সম্ভাবনা । 
যে প্রতাক্ষ ও অনুমান দ্বারা, আমরা সামান্য লৌকিক বিষয় 
সন্বন্ধেই অনেক সময়ে জভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারি না, সেই তুচ্ছ 
প্রতাক্ষ ও অনুমান বলে কি প্রকারে অচিন্ত অলৌকিক অনন্ত ও 
অপ্রাকৃত ব্ৰহ্মবস্তু নির্ণয় করিবার দুঃসাহস পোষণ করিতে পারি? ইহা 
পন্গুর শৈল-লজ্ঘন প্রয়াসের শ্যায় অত্যন্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ । সুতরাং জানিতে 
হইবে শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ-.স্বরূপ বেদাদি শাস্রই তাহাকে 
নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় । অপ্রাকৃত অচিস্ত্য বস্তু নির্ণয়ে শাস্তর- 
প্রমাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ । 
বেদ ও পুরাণেতিহাস প্রভৃতি শান্তর সমুদয় ঈশ্বরের নিঃশ্বাস 
হইতেই প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া শ্তিতে উক্ত হইয়াছে, 
“ব্যাখ্যানান্যসোবৈতাঁনি সর্ববাণি নিশ্বসিতানি ৷ 
পুরাপং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকা সৃত্রাণানুব্যাখ্যানি ॥ 
যদৃগবেদে। যজুর্বেবদঃ সামবেদোহংথর্ববাঙ্গিরসঃ ৷ 
এবং বা অর্রেহস্য মহতে| ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌ ॥” 
-- (বৃহদারণ্যকে,-_২৪।১০ ) = 
অর্থাং,_ অরে মৈত্রেয়ি! খণ্বেদ, যজুবেদ, সামবেদ, অধর্ববেদ, ইতিহাস 
এবং পুরাণ প্রভৃতি পূর্বসিদ্ধ মহং ভুতের অর্থাৎ বিভুর্ূপ এই পর- 
মেশ্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ তাহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভৃত হইয়াছেন! 
অতএব বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্র সমূদয়ই শব্দপ্রমীণরূপে গণ্য 
হইয়া থাকে। শাস্ত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত,_- বতীকরের ন্যায় অতল- 
স্পর্শা। ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত,_- ইহার দিক্‌, প্রান্ত ও সীমা, 
পরিছিন্ন মানব-বুদ্ধির দ্বারা সহজে নির্ণয় করিয়া উঠা অতীব কঠিন 
ব্যাপার ।  দ্রিগস্তবিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের, অজ্ঞাত বক্ষে যেমন 
নাবিক ব্যতীত আর কেহই পথ নির্ণয়ে সক্ষম হয় না, সেইরূপ যাহার! 


ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখা তৎপম ৫৭ 


মিতিকক কিক তি লাাপাপাপাপপাস্পাপাপি সাস 


স্থিতপ্ৰজ্ঞ নহেন, তাহাদিগের বুদ্ধি শাস্থের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ 
নির্ণয়ে কখনই সমর্থ নহে। সুতরাং শাস্তুবাক্য প্রমাণ-শিরোষণি 
হইলেও “বাশ বনে ডোম কান!র” ন্যায় শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য, কি বিধেয় 
তাহা নির্ণয়ে সাধারণতঃ আমরা অক্ষম । তাই হেমাদ্রি-ধৃত ব্যাস-বচনে 
উক্ত হইয়াছে, 
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ ভ্রতয়ো বিভিন্নাঃ 
নাসে! মৃনিধস্য মতং ন ভিন্নম্‌ । 
ধৰ্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম্‌ 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ৷ 
- ( মহাভারত-বনপর্বর ৩১৩!১১৭ ) 

অর্থাৎ, তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতি সকলও বাহা দুণ্টিতে বিভিন্ন মত 
নির্দেশ করেন-- ইহাই দেখিতে পাওয়া মায় ; সৃতরাং এমন মুনি নাই 
যাহার মত অপরের সহিত ভিন্ন নহে। ধের তত্বু অন্ধকীর-গর্ভেই 
নিহিত, অতএব মহাজন যে পথে গমন করেন তাহারই অনুসরণ 
ব্যতীত ধর্পথ নিরূপণের গত্যান্তর নাই ৷ 

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য আবিষ্কাররূপ ব্যাপারটি বাস্তবিক পক্ষে তাহাই । 
দুগ্ধ পেয় হইলেও যেমন বস্তুপূত দৃপ্ধই পাঁনযোগ্য হইয়া! থাকে, সেইরূপ 
শান্ত্রপ্রমাণ গ্রহণীয় হইলেও সদ্গুরু ও সাধুমুখ-নিঃসৃত শান্ত্ুবাক্যই 
গ্রহণীয়, অন্যথা পথত্রান্ত হইবার সম্ভাবনাই অধিক । 

সচরাচর আমরা নিজ বুদ্ধি-বলে শান্তর অন্বেষণ করিতে গিয়া 
সেখানে দেখিতে পাই কোথায়ও-বা যজ্ঞাদির প্রাধান্য, কৌথায়ও 
কর্মের প্রাধান্য, কোথায়ও জ্ঞানের প্রাধান্য, কোথায়াও যোগের 
প্রাধান্য, কোৌথায়ও-বা ভক্তির প্রাধান্য কীতিত হইয়াছে । ইহাতে 
প্রয়োজন ও অভিধেয় নির্ণয়ে বুদ্ধি-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; কিন্ত 
সবঙ্কবাচার্ষগণ আমাদিগকে সেই বেদ, অধিকারী ও ক্রম অনুসারে যে 
ভাবে বুঝা ইয়া দিয়াছেন সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যদি শান্ত্রতাৎপর্ধ 


৫৮ বৈজয়ুন্তী প্রবন্ধমীলা 


AAA 





AAAI 





গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাহ! হইলে আমরা! নিশ্চয় বুঝিতে পারি, 
একমাত্র শ্রীভগবানে ভক্তিই বেদ ও বেদানুগত সমস্ত শাস্তের মুখ্য 
উদ্দেশ্য, ভন্তিই সকল নিগমবল্লীর সংফল। যতদিন ন! এই ভক্তিফল 
আস্বাদিত হইতেছে, ততদিন সেই জীবের তিনি কম্মী, জ্ঞানী, যোগী 
যাহাই হউন, তাহার পিপাস।র সম্পূর্ণ নিবৃত্তি__ অপূর্ণতার সম্পূর্ণ 
পূরণ _-অসম্ভব। তাই শান্তর বলিয়াছেন, 

আত্মারীমাস্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপ্যুরুক্রমে । 

কুর্বন্ত)হৈতুকীং ভক্তিমিথন্তুতগুণো হরিঃ ॥ 

_-( শ্রীভাঃ ১৭1১০) 
অর্থাৎ, আত্মার!ম মৃনিগণ নিগ্রন্থ হইয়।ও সেই উুক্রম শ্রীহরিতে 
নিষ্কাম ভক্তি করিয়। থাকেন,-- শ্রীভগবানের এমনই গণ । 

অআধিকারী-ভেদে সাধনার ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও সাধ্য 
একই-_ সেই একেরই বিজয়বার্তা বহন করা,_- সেই এক-কেই ব্যক্ত 
কর! সকল শাস্ত্রের সম্মিলিত উদ্দেশ্য । যতক্ষণ না এক্যতান বাদনের 
মধুর ধ্বনি ক্রুতিগোচর হয়, তাবং এক একটি বাদ্য যন্ত্রের পৃথক 
পৃথক ধ্বনি শুনিয়াই লোকে পরিতৃপ্ত থাকে; নিজ রুচি অনুরূপ 
এক প্রকার বাদ্যকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, অন্য প্রকার বাদ্যধ্বনিকে বর্জন 
করিয়া! থাকে। সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রের সম্মিলিত সুর একা/তান 
উপলব্ধি হইলে, তখন আর পৃথক পৃথক ধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা হয় না; 
তখন সকল শান্ত্রবাক/কেই সেই এক্যতানের সম্মিলিত সুরে মিল।ইয় 
দিয়া, সেই মধুর ধ্বনির অমৃত তরঙ্গে ডুবিয়! থাকিতে ইচ্ছা হয়। 

কেন্দ্রস্থল হইতে যে যত নিকটে ও যত দূরে অবস্থিত, কেন্দ্রের 
নৈকটা ও দূরত্ব অন্থুসারে কেন্দ্রের উপলব্ধি ও তথায় উপস্থিতির তারতম্য 
হওয়া! যুক্তিসিদ্ধ। কেন্দ্রস্থল হইতে যে যত দূর সরিয়! গিয়াছে, 
তাহাকে তথায় ফিরিয়া! আসিতে ততই বিলম্ব হইবে ৷ সত্ব, রজঃ ও 
তমঃ এই তিনটি প্রাকৃত গুণেরও তারতম্যানুসারে জীবের স্বরূপ ভাব 
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হইতে যথাক্রমে দূর, দূরতর ও দূরতম ব্যবধান ঘটবার কারণ হইয়া 
থাকে । উক্ত গুণত্রয়ের তারভমা ভেদে মনুষ্ের অধিকারেরও তারতম্য 
অবশ্যস্তাবী-- এই গুণত্রয়ের তারতম্য কেবল জীবের প্রকৃতি ও 
অধিকার ভেদেরই কারণ নহে,সমন্ত সৃ্টিবৈচিত্রের কারণ। 

মনুষ্কের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কারণও এই ত্রিগুণের তারতম্য ৷ 
কেহ সত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান, কেহ-বা তমোগুণ-প্রধান । 
আবার এই গুণত্রয়ের হীন অধ্যাধিক ভেদে ইহার অসংখ্য প্রকার বিভাগ 
হইতে পারে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোহত্রয়ের তারতম্যানুসারে যেমন 
অসংখ্য ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে ও দোষের বলাবল অনুসারে 
'তাভাদের ওমধ ও চিকিৎসাদি যেমন এক প্রকার না হইয়া বহুপ্রকার 
ওয়াই যুক্তিসঙ্গত, সনাতন ধর্মের লীলা-নিকেতন পু ভারত-ভূমি 
ব্যতীত অপর কোনও দেশে এই যুক্তির মুলা অনুভূত হয় 
নাই৷ ত্রিদদোষের বলাবল ভেদে দেহরোগের উষধাদি বহুপ্রকার 
হইলেও) ত্রিদোষের সামাভাব স্থাপন ও স্বাস্থা-সুখ প্রদান যেমন 
চিকিংস!শান্ত্র সকলের মুখ্যতম প্রয়োজন, সেইকপ ভবরোগের 
চিকিংস! অধিকারী-ভেদে বহুপ্রকার পরিনৃষ্ট হইলেও সকলের উদ্দেশ্য 
এক ৷ ত্ৰিবিধ দুঃখের আত্রান্তিক নিবৃত্তি ও অনস্ত সৃখ প্রাপ্তি ইহাই 
সকল শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই বেদ ও বেদানুগত নিখিল-শান্ত্রের 
একমাত্র তাৎপর্য । ভক্তিই সেই সুখ-স্থবরূপ। ভক্তিই সেই মুখা 
প্রয়োজন । 

ভক্তিই যে বেদের মুখা প্রয়োজন, বেদের যথাযথ বিভাগ 
অনুসারে পর্যালোচনা করিলে তাহ: সহজে বোধগম্য হইতে পারে ॥ 
সমগ্র উপনিষদের সারস্বরূপ মহিয়সী গীতা, প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করিয়াছেন! একমাত্র ভক্তিবাদই গীতার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । ভক্তিবাদেই গীতার পরিসমাপ্তি! 

বেদ প্রধানতঃ কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত £ (১) ক্মুকাণ্ড (২) দেবতাকাণ্ড. 





৬০ বৈজযুস্তী প্রবন্ধমালা 


(৩) জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড পুনরায় দ্বিবিষ ; যথা সকাম-কর্ম ও 
নিষ্কাম-কর্ম। সকাম-কর্জ পুনরায় ভূক্জীচ্ছা! বা ভোগবাসনামূলক ও 
মুন্তীচ্ছা বা মোক্ষবাসনামূলক। তৃক্তীচ্ছা ও মুকজীচ্ছা উভয়ই আত্ম- 
সুখেচ্ছা তাংপধূময় বলিয়া সকাম কর্মের অন্তর্গত ভূক্তীচ্ছ! পুনরায় 
এঁহিক ও পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ । ইহকালে ধন-ধান্য, পুত্র-কব্যা, রাঁজ্য- 
সম্পদ, যশ-মান প্রভৃতি প্রাপ্তিকামনা-মূলক শাস্তুবিহিত কর্মকে 
ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম এবং পরকালে স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তি কীমনা- 
মূলক শান্ত্রবিহিত কর্মকে পারত্রিক ভুক্তীচ্ছাসূলক সকাম কর্ম কহে। 
উভয়বিধ ভুভীচ্ছামূলক কর্মই পুনরায় হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত ভেদে 
দ্বিবিধ। এঁহিক ও পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা পূরণের জন্য ছাগাঁদি বলি প্রদান 
পূর্বক যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই হিংসাযুক্ত ও 
তদ্বজিতকে হিংসা-রহিত কহে; সুতরাং 

(১) হিংসাযুক্ত এহিক বা পারলোকিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম 
কর্ম,-তামসিক ৷ 

(২) হিংসারহিত এহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম 
কম, রাজসিক। 

(৩) মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম,_-সাত্বিক। 

(৪) নিষ্কাম কৰ্ম (অর্থাৎ ফল ভোগ বাসনা রহিত-__- কেবল 
ভগবং-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত কর্ম ) নিরগুণ জ্ঞানের প্রাপক ও চিত্তশুদ্ধিকর ৷ 

উক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের সহিত বহু প্রকার দেবদেবীর 
উপাসনা উপদিষ্ট হইয়া থাকে; ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয় । 
অধিকারী-ভেদে আবার এই উপাসনাও দ্বিবিধ,-_ (১) সগুণ উপাসনা 
ও (২) নিগুণ উপাসনা ৷ আধিকারিক দেবদেবীর উপাসনাকে সগুণ 
উপাসনা ও একমাত্র পরকব্রন্মের উপাসনীকে নিরগুণ উপাসন। 
বলা হয়। 
নিরগুণ অর্থে প্রাকৃত গুণ-সন্বন্ক-রহিত। সাত্বিক, রাজসিক ও 
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তামসিক অধিকারী-ভেদে অধিকারানুরূুপ বিভিন্ন সগুণ দেবতার 
উপাসন। বিহিত হইয়াছে । নিষ্কাম কমের অনুষ্ঠানে চিত্র শুদ্ধ হইলে 
নিগুণ পরক্রন্সের উপাসনায় অধিকার জন্মে! স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 
পরত্রন্দের পূর্ণতম ভাব । 

অধিকারানুবূপ কম ও উপাসনার দ্বারা ও তদনস্তর নিষ্কাম কর্মের 
দ্বার! চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অধিকার লাভ হয়। ইহাই বেদের 
জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় । এই জ্ঞান আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে 
ছিবিধ। কেবল শান্্রজ্ঞানের নাম পরোক্ষ জ্ঞান বা অপরা বিদ্যা; 
আর সেই পরোক্ষ জ্ঞানের সারাংশ বা ফলস্থরূপ যাহা, তাহাই 
অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরা বিদ্যা নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়া খাকে। এই 
পরা বিদ্যা হইতেই সাধনার যাহা সাধ্য_-সেই তন্র-সাক্ষাংকার হইয়া 
থাকে ॥ উক্ত দ্বিবিধা বিদ্যার বা জ্ঞানের বিষয় শ্রুতি এইরূপ কীর্তন 
করিয়াছেন,_- 

এছ্ধে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম ষদ্ত্রক্মবিদে। বদস্তি_ পরা 
চৈবাপরা চ। তজীপরা-_ খখ্বেদো যতুর্ব্বেদঃ সামবেদোইথর্বববেদঃ 
শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং নিরুভ্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা 
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ৷ 

= ( মুণ্ডক, ১৷১৷৪ ) 

অর্থাৎ,-_ ত্রহ্মবিদের! বলেন, বিদ্যা ছুইটি__ পরা ও অপরা। তন্মধ্যে 
খ্থেদ, য্ুর্বেদ, সামবেদ, অথববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, 
ছন্দ: ও জ্যোতিষ এই সকল অপর বিদ্য। ; আর যাহ! দ্বারা সেই 
অক্ষর পুরুষকে জানা যায়__ সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই 
--পর। বিদ্যা ৷ 

এই পরা বিদ্যার ফলে তত্ব-সাক্ষাংকার ঘটে ৷ তত্ব-সাক্ষীংকারই 
পরা বিদ্যার প্রয়োজন । এই অদ্বয় জ্ঞানতত্ব সাধকের অধিকার বা 
ভাবানুরূপ ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন । 


৬২ বৈজমুস্তী প্রবন্ধ মীল। 


বদন্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ ৷ 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 

( শ্ৰীভাঃ, ১২১১) 
অৰ্থাৎ, = তক্তুবিদ্গণ এক অদ্বয় জ্ঞানকে “তত্ব” বলিয়া থাকেন । এই 
অদ্বয় জ্ঞানতত্ব নিথিশেষ সত্তীমাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে জ্ঞানিগণ 
তাহাকে ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন । অন্ত্ধামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগি- 
গণ তাহাকে ‘পরমাত্র!’ বলিয়া থাকেন; আর সবশক্তি-সমনিত 
সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূতি রূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাহাকে 
নশ্রীভগবান” রূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন৷ 

তাহা হইলে অপরোক্ষ জ্বীনের ফলস্বরূপ যাহা সেই তত্ব 
সাক্ষাতকার প্রথমতঃ ছ্বিবিধ,_- (১) নিধিশেষ বানিবিকলস সাক্ষাৎকার 
ও (২) সবিশেষ বা সবিকল সাক্ষাৎকার । সবিশেষ বা সবিকল্প 
সাক্ষাৎকার পুনরায় দ্বিবিধ,-- (১) পরমাত্ম-সাক্ষাংকার ও (২) 
আ্ীভগবং-সাক্ষাংকাঁর ৷ 
অদ্বয় জ্ঞানতত্বের নিধিশেষ সাক্ষাৎকারের নাম '্রন্ম-সাক্ষ।ৎ- 
কার”; ইহা জ্ঞানযৌগীর অধিকার ৷ সবিশেষ “পরমাত্ম"-সাক্ষাৎকার 
অষ্টাঙ্গ যোগার অধিকার : এবং পরিপূর্ণ সবিশেষ “স্রীভগবং-সাক্ষাৎ- 
কার" ইহাই ভক্তযোগীর অধিকার ৷ ২ 
ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ । “ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি ৷” 
_-(সিদ্ধান্তরত্ু ৷ ) 
শ্রীভগবং-সাক্ষাৎকারের হেতৃভূত! ভক্তিই পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণী ৷ 
্রক্ম ও পরমাজ্ঞান সেই পূর্ণ জ্ঞানাংশস্বরূপ ৷ 
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্থিতের সার । 
ব্রঙ্গাজ্ঞান আদি সব যার পরিবার ॥ 


_-(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৪1৬৭) 
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৬৪ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমালা 


কর্মযোগীর, জ্ঞানযৌগীর বা অষ্টাঙ্গ-যোগার কম ও জ্ঞান।দি 
দ্বারা ভক্তিবিদ্য আবৃত নহে; “জ্ঞান-কমাদানাবৃতা ৷” ইহা সম্পূর্ণ 
অনন্যাপেক্ষী ও বিশুদ্ধা। ভন্তিই সকল নিগমবল্লীর পর্ণ ফল ;-ভক্তিই 
বেদাদি শাস্ত্রের বিশ্রামস্থল; অতএব ভক্তিই জীবের সাধ্য বা মূখ্য 
গ্রয়োজন। 

বেদের উক্ত ক্রম-নির্দেশ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়, 
হিংসামূলক সকাম কর্ম হইতে বেদের কর্মকাণ্ডের আরম্ভ এবং 
শুদ্ধাভক্তির নির্দেশ করিয়া বেদের জ্ঞানক!1ণ্ডের অবসান । অধিকীরী- 
ভেদে তামসিক, রাজসিক ও সাত্বিক কর্ম ও তদনস্তর চিত্তের সম্পূর্ণ 
কষায় ক্ষয়ে (ভোগ ও মোক্ষাভিনিবেশ শুন্য) নিষ্কাম কর্মের ও তদুধ্বে“ 
জ্ঞানের সারভূত-- অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল-স্বরূপ ত্রন্ম-সাক্ষাৎকার ও. 
তদৃধ্বে সবিশেষ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাঁর বেদের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য 
হইলেও উহাই মুখ্য প্রয়োজন নহে,__ শ্রীভগবং-সাক্ষাংকারের হেতৃভৃতা 
ভক্তিই বেদের মুখ্য প্রয়োজন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যাইতে পারে, 
যেমন--দরিদ্র ভিক্ষা করে কেন 2--অর্থের জন্য । অর্থের কি প্রয়োজন? 
_অন্নের সংস্থান জন্য । অন্নের কি প্রয়োজন ?-- ক্ষুধা নিবৃত্তি ৷ ক্ষুন্নি- 
বৃত্তির কি প্রয়োজন ?_- সুখপ্রাপ্তি। সুখপ্রাপ্তির কি প্রয়োজন ?-- সুখ- 
প্রাপ্তির অন্য প্রয়োজন নাই; সুখপ্রাপ্তিই সুখপ্রাপ্তির প্রয়োজন ।' 
এইজন্য সুধপ্রাপ্তিই হইতেছে মুখ্য প্রয়োজন । ভিক্ষা, অর্থোপার্জন, অন্ন- 
সংস্থান ও ভোজনাদি প্রয়োজন হইলেও সে সমস্তই গৌণ প্রয়োজন, 
একমাত্র সুখ-প্রাপ্তিরূপ মুখ্য প্রয়োজনের অনুরোধেই অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে; নচেং ভিক্ষাদির কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা ছিল না। 
উহা! মুখ্য প্রয়োজনের সাধনমাত্র; সুতরাং মুখ্য প্রয়োজন যাহা, 
তাহাই সাধ্য বস্তু ৷ 

বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্বও ঠিক তাহাই, 

১। হিংসাযুক্ত ভুক্তীচ্ছামূলক বিহিত কর্ম, 


ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ) তাতপয ৬৫ 


২। হিংসাশুন্য ভুজীচ্ছামুলক বিহিত সকাম কম, 

5। মুক্তাচ্ছামূলক বিভিত সকাম কষ, 

61 নিষ্কাম কম, 

৫1 পরোক্ষ জ্ঞান বা অপরা বিদ্য;, 

৬1 অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরা! বিদ্যা, 

৭। নিবিশেষ ব্র-সাক্ষাংকার ৷ 

৮। সবিশেষ পরমাত্র-সাক্ষাংকার ৷ 

৯ পরিপূর্ণ সবিশেষ শ্রীভগবং-সাক্ষাংকার । জীবের এতগুলি 
প্রয়োজন নিণ্যত হইলেও শেষফল স্বজূপ ভগবং-সাক্ষাংকারের যাহা 
একমাত্র উপায়, সেই ভক্তি বেদাদি শাস্ত্রের মৃখ্য তাংপয বা সাধা বস্তু ; 
আর সমস্তই গোঁণ প্রয়োজন, সৃতরাং এ সকলই মুখ্য প্রয়োজন বা 
ভক্তির-ই অধীন । 

অধিকারী-ভেদে হিংসাযুক্ত সকাম কম হইতে আরম্ভ করিয়। 
ভগবং-সাক্ষাংকারের প্রাপক শুদ্ধ: ভক্তি পযন্ত শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, 
সকাম কর্মাদিকে ভক্তির সাধন বলিয়া যেন মনে করা না হয়। তামস 
অধিকারী, বিহিত সকাম কমব্ূপ সাধন আরম্ভ করিয়া জ্ঞানের হেতুভুত 
মিষ্কাম কর্মের অধিকার পধন্ত ক্রমশ লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিলেও 
শুদ্ধ! ভক্তির অধিকার লাভ পক্ষে একমাত্র মহংকৃপা ভিন্ন অপর সাধনা 
নাই। ভক্তিই ভক্তির সাধন হওয়ায় শুদ্ধা ভক্তিকে 'স্বরূপসিদ্ধা' নামে 
অর্থাং নিজরূপেই নিজে সিদ্ধ__ ইহ! শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । অধিকারী- 
ভেদে শান্ত্রবিহিত কম দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়! নিবেদ উপস্থিত হয়, 
এবং সেই নিবেদ বা বৈরাগ্য দ্বারা ক্রমে ত্রহ্গজ্ঞানের অধিকার জন্মিতে 
পারে, কিন্তু মহৎ-কুপা ভিন্ন, ভগবৎ-ভক্তি বা ভগবংকথাদিতে অনুরাগ 
জন্মিবার অন্য কোনও হেতু নাই। অতএব নিষ্কাম কর্মের ফল স্বরূপ 
ইবরাগ্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অথবা কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্য বশতঃ 
মহকুপার ফলস্বরূপ শ্রীভগবং-কথাদিতে প্রকৃষ্ট অনুরাগ না হওয়া 

[4 


৬৬ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা 


০ 














AM 


পর্যন্ত সংসারী মনুষ্যের পক্ষে অধিকারানুক্ূপ শান্ত্রবিহিত কমে নিযুক্ত 
থাকাই কর্তব্য । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;-- 
তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুবর্বীত ন নিব্বিদ্যেত যাবতা।। 
মংকথাশ্রবণাদে। বা শ্রন্ধ। যাবন্ন জায়তে ৷ 
(শ্রীভাঃ ১১৷২০৷৯ ) 
অর্থাৎ-যে পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্যোদয় ন! হয়, কিন্ব! যাবৎ 
আমার কথা! শ্রবণাঁদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন চিত্তশুদ্ধির জন্য শ'স্তু- 
বিহিভ কৰ্ম সকলই আচরণ করিবে । 
অতএব যদৃচ্ছালন্ধ ( মহৎকৃপারূপ অতিভাগ্য হইতে উদিত ) ভক্তিই 
নিগম কল্পতরুর পরিপূর্ণ ফল। এইজন্য ভক্তি সবাপেক্ষা সুদুর্লভ সম্পদ ৷ 
যে বস্তু যত সুলভ, তাহার অধিকারীও তত অধিক । ভক্তি সৃদু্ণভা 
বলিয়া ইহার অধিকারী-সংখ্যাও অতি অল্প। সেই অনুপাতে সকাম 
কৰ্মী অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মীর সংখ্যা অল্প; তদপেক্ষা জ্ঞানীর সংখ্যা 
অর্ল্প এবং যোগীর সংখ্য! তদপেক্ষা আরও অল্প । তাই পরম পৃজ্যপাদ 
শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন;__ 
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অৰ্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। 
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে ॥ 
ধর্মাচারী মধ্যে হয় বহুত কর্ম্মনিঠ । 
কোট কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ 
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত ৷ 
কোটি মৃক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
(মধ্য, ১৯।১৪৬-১৪৮ } 
আীভাগবতেও তাই উক্ত হইয়াছে; 
মৃক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়এ-পরায়ণঃ। 
সৃহবল্লভঃ প্রশান্তীআ কোটিষপি মহামুনে ! 
_-( শ্রীভাঃ ৬।১৪1৫ ) 


ভক্ভিই বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য তাংপয ৬৭ 


be DORA Anna লাললাপলাপাপাপাপিসপপসাপাপাপাপপাসাসপপোঁ 


অর্থাৎ, হে মুনিবর ! যাহার! সিদ্ধিলাভ করিয়। মৃক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাদৃশ কোটি সিদ্ধের মধ্যে একজন প্রশান্তাস্ম! ( একান্তিক ) হরিভক্ত 
সুদূর্লভ। 

সুতরাং একমাত্র ভক্তিই জীবের নৃখ্য প্রয়োজন হইলেও, মহং- 
কৃপাদি ভিন্ন তাহার শ্রেষ্ঠতের উপলব্ধি না হওয়ায়, তংসাধনে প্রনৃত্তিও 
জন্মে না; সৃতরাং যাহারা ভক্তিপথের অধিকার জাতে বঞ্চিত, 
তাহাদিগকে চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগোর ফল যাহা, সেই জ্ঞানমার্গের সাধন- 
স্বরূপ বিহিত কর্মমকলের অনুষ্ঠান করা একান্তই প্রযোজন। কোনও 
অতি ভাগ্য বশতঃ যিনি ভক্তির মুখা প্রয়োজনীয়তা, উপাদেয়তা,ও সব- 











শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া তং-সেবনে প্রবৃত্ত হইতে শীরিয়াছেন, ইহ বা 
পূর্বজন্ম-লব্ধ মহং-কৃপাই তাহার কারণ ৷ কুপমঞ্জুক (ভেক) কৃপের 
আয়তনকেই জগতের সীমা মনে করে; জগতের যথার্থ আয়তনের 
অনুভবে কৃপমণ্্ুক অধিকারী নহে? তাহাকে জগদায়তনের যথার্থ 
জ্ঞান উপলব্ধি করাইতে হইলে ক্রমশঃ যেমন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর 
জলাশয় দর্শন করাইয়া পরিশেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়, সেইরূপ 
যে যেমন অধিকারী তৎকালে তাহার পক্ষে সেই ধমই উপযোগী ও 
সবশ্রেঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও ভক্তিই সকলের শেষ সীমা,_ভক্তিই 
পরিপূর্ণা ও অপরাপর সাধনের জীবন-স্বরূপিণী । একমাত্র ভক্তিলাভেই 
জীবের জীবত্তের পূর্ণতম সার্থকতা । 
শাস্ত্রের নিগুড় অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেকে ভক্তিকে অপর 
উপাসনাদির সহিত সমজ্ঞান করিলেও, পরতত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ যে 
একমাত্র ভক্তিদ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে, অপর কোনও সাধন ছারা 
নহে, ইহা শান্ত উক্ত হইয়াছে 7 
যথেন্ররিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরথেঃ বহুগুণ শ্রয়ঃ। 
একো! নানেয়তে তদ্বদ ভগবান শাস্তবর্মভিঃ ॥ 
_-(শ্রীভাহ ৩:৩২৷৩৩ ) 


৬৮ বৈজয়ুস্তী গ্রবন্ধমালা 


সপ 











অর্থাং বহু গুণাশ্রয় এক ক্ষীরাদি দ্রব্য যেমন চক্ষু ইত্যাদি পৃথক পৃথক 
ইন্জরিয় দ্বারা বিভিন্নরূপে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ ভগবান উপাসনা- 
ভেদে নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন । 
উক্ত ভাগবতভীয় গ্লোকে ভক্তির প্রাধান্যই প্রতিপাদিত হইলেও 
স্থুল দৃষ্টিতে উহাকে সকল উপাসনার সমতা বিধায়ক উক্তি বলিয়াই ভ্রম 
হইবার সম্ভাবনা । পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমদ্রপ গোস্বামী-কৃত নিয়োদ্ধত 
কারিক1 হইতে উক্ত শ্লোকের যথার্থ তাংপর্য বুঝিতে পারা যায়? 
তত্ং শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে ৷ 
উপাসনানৃসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥ 
যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা। 
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেজিয়ৈঃ ৷ 
দৃশ! শুরু! রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা। 
উপাসনাভির্ধবনৃধা স একোহপি প্রতীয়তে ॥ 
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহাং মাধুর্্যং তস্য নাপরৈঃ। 
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃতুত্তযর্থং নিজং নিজম্‌ ॥ 
তথাহচ্যা বাহাকরণস্থানীয়োপাসনীইখিলা । 
ভক্তিন্ত চেতঃ স্থানীয়! তত্ব সর্ববার্থলীভতঃ ॥ 

( শ্রীলঘবভাগবতে শ্রীকৃষ্ণপ্রঃ ১।৪৭৭-৪৮১ ) 
অর্থাৎ, এক ভগবাঁনে বহুবিধ স্থরূপের বিদ্যমানত! থাকিলেও 
উপাস্নানুসারে সেই সেই উপীসকে তদুপযোগী স্বরূপেই প্রকাশ হইয়া 
থাকেন। যেমন রূপরসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য 
পৃথক পৃথক ইন্জিয় দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে প্রতীত হয়; অর্থাং চক্ষু- 
দ্বার! শুরু, রসনা দ্বারা মধুর, ইত্যাদি রূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ একই 
ভগবান উপাসনা-ভেদে বন্ধ! প্রতীত হইয়া থাকেন৷ যেনন দুগ্ধাদির 
মধুরতা কেবল রসনাই গ্রহণ করিতে সমর্থ, অপর ইন্দ্রিয় নহে; আর 
যেমন চক্ষুরাদি ইত্রিয়গণ বূপরসাদির মধ্যে নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করিতে 





বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ ৬৯ 





সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, 
তদ্রুপ বহিরিল্রিয় স্থানীয় অন্যান্য উপাসনাবর্গ কেবল স্বস্থ্োপযোগী 
সেই সেই স্বরূপই গ্রহণ করিতে সমর্থ__ চিত্তস্থানীয় ভক্তি কিন্তু তদুপা- 
সনার বিষয় সমন্ত স্বরূপই পরিপূর্ণ গ্রহণ করিয়! থাকেন । 
তাই শ্রীদেবষি নারদ তদীয় ভক্তিসৃত্রেও বলিয়াছেন. 
ও সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোইপ্যধিকতরা ॥ 
অর্থাৎ, সেই ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠা! ৷ 


প্রথম প্রকাশ £ শ্রীত্রীসোনার গৌরাঙ্গ ৷ । (মাসিক পত্রিক1) 
১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা হইতে ১১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা পযন্ত । 
ফান্তন ১৩৪০ সাল হইতে চৈত্র ১৩৪০ সাল পযন্ত ৷ 


বিপদের পথে বর্তমান জগৎ 
ও তাহার কারণ 


সংসারী জীব মাত্ৰকেই ত্ৰিবিধ দুঃখের কোনও এক বা একাধিক 
দুখে ভোগ করিতে হয়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 
ভেদে দুঃখ প্রধানত ত্ৰিবিধ । সংসারে আমাদের যত প্রকার দুঃখ হউক, 
তাহাকে উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত বলিয়াই ভ্রানিতে হইবে । যে 
সকল দুঃখ দেহ ও মনকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে 
আধ্যাত্মিক দুঃৰ কহে। বায়ু, পিত্ত ও কফরূপ ত্রিধাতুর বৈষম্য হইতে 
যে দুঃখ, তাহাকে শারীর-আধ্যাত্বিক দুঃখ কহে, এবং মনকে অবলম্বন 
করিয়া অনভিপ্রেত বিষয়ের সংযোগ ও অভিলধিত বিষয়ের বিয়োগ 
জন্য যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই মানস-আধ্যাঁত্মিক দুঃখ বলে। দস্যু 
তস্কর, সর্প, ব্যাগ্র, বিষ, বৃশ্চিক, অগ্নি, জল, অস্ত্র ও আতপাদি ভূতগ্রাম 


৭০ বৈজয়ুস্তী প্রবদ্ধমীল। 


AMDT 








AAA NY 
৮২২২৮ 


হইতে যে-সকল স্বাভাবিক দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহাকে আধিভৌতিক 
দুঃখ কহে। দৈব প্রেরণাবশতঃ অস্বাভাবিক শীত, গ্রীষ্ম, বাত, বর্ষা, 
বজ্পাত, ভূকম্পন, দুভিক্ষ, বন্যা, মহামারক, ুদ্ধবিগ্রহ, কলহ প্রভৃতি 
অঘটন সংঘটিত হইয়া যে সকল দুঃখ উৎপন্ন করে, তাহাদিগকেই আধি- 
দৈবিক দুঃখ বলা যায়৷ দুঃখসংযোগই জীবের বিপদ হইলেও যখন 
উক্ত দুঃখসকল ঘনীভূত হইয়া আধিক্য বিস্তার করে, তখনই আমরা 
তাহাকে ‘বিপদ’ নামে উল্লেখ করিয়া থাকি। বর্তমান জগং এক 
অভূতপূর্ধ বিপদের অবস্থায় সমুপস্থিত হইয়াছে । কেবল ব্যক্তিগত 
ভাবে নহে-: সমড্টিগভভাবে, এক মহা বিপদজাঁলে সমন্ত জগৎ 
সমাচ্ছন্ন । এই বিপদ শুধু বাঙ্গীলার নহে, ভারতের নহে, সমস্ত 
জগৎ বিপদগ্রস্ত ! 

বিবিধ শারীর ব্যাধি, ছারা মনুন্তসমাজ আ'জ উৎপীড়িত ৷ 
কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়। প্রভৃতি সাময়িক বাধিসকল এখন “বাঁর- 
মেসে’ হইয়া দাড়াইয়াছে ; তদুপরি নিত্য নুতন রোগসকল বিকটাকার 
বহুরূপীর ন্যায় জগংকে সন্তাসিত করিতেছে। সপাথাত, বজাঘীত, 
দস্ভয়, কুম্ভীর, ব্যাপ্ত ও ক্ষিপ্ত শৃশালাদির উৎপাত ; উদ্বদ্ধনে, বিষপানে, 
অগ্নিদহনে, আত্মহত্যা; বিবিধ প্রকারে অপমৃত্যু ; কারণে, সামান্য 
কারণে বা অকারণে নরহত্য! প্রভৃতি দুঃসংবাদে প্রত্যহ সংবাদপত্রের 
স্তম্ভসকল পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে; ইহার সহিত অভাব, উৎপীড়ন, 
অত্যাচার, বিপ্লব, বেকার-সমস্যা, হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহ-আগুনে সমস্ত 
জগৎ সন্তপ্ত। শাসক ও শাসিতে কলহ, ধনিকে ও শ্রমিকে কলহ, প্রাচীন 
ও নবীনে কলহ, স্ত্রী ও পুরুষে কলহ, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, 
সম্প্রদায়ে সন্প্রদায়ে, সর্বত্রই হিংসা, বিদ্বেষ সর্বত্রই কলহানল 
প্রজ্লিত হইয়া উঠিতেছে। সাম্যের পরিবর্তে বৈষম্যের বিষম ঝটিকায় 
যেন জগতের ধারণ-সূত্র শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাই অস্বাভাবিক 
ঝড়, বৃষ্টি, জল-প্লাবন, ভূকম্পন, ঘুণীবাত্যা, শিলাবৃষ্তি প্রভৃতি নানা- 
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প্রকার নৈসর্গিক উৎপাত, পৃথিবীর সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হইতেছে । অধিক 
কি, রুধির বৃষ্টি, ধৃলিমেঘ প্রভৃতির সংবাদও দেশ বিদেশ হইতে পাওয়া 
যাইতেছে । জড়বিজ্ঞান ভোগ বিলাসের নিত্য নব নব উপকরণে জগং 
পূর্ণ করিয়া দিলেও মরীচিকায় ধাবমান মৃগের ন্যায় আজ সমস্ত পৃথিবী 
অভূতপূর্ব ত্রিতাপসস্তাপে দিন দিন অধিকতর সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। 

এই সমস্ত ব্যাপার স্থিরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে, সমস্ত জগৎ যে 
দিন দিন ঘোরতর বিপদের ভিতর ড্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছে, ইহ! 
কেন স্বীকার করিবেন ? বিশ্বের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
বর্তমান জগতের এই বিপদের অবস্থা দর্শনে বিশেষ আশঙ্কান্বিত। এই 
আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার উপায় সম্বন্ধে জগতের সকল দেশের মহানু- 
ভব মনীষিগণ যথাসাধা সচেষ্ট হইলেও কোনও উপায় দ্বারা এই সকল 
বিপদের প্রতিকার পরিলক্ষিত হইতেছে না ; বরং অনেক ক্ষেত্রে সেই 
সকল প্রতিকার দ্বারা বিপরীত ফল প্রসৃত হইতেছে । 

বিপদের মূল কারণ নির্ণয় না হওয়া পর্যস্ত তাহার যথার্থ প্রতি- 
কার কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আত্মধমের আকরভূমি ও পরি- 
পূর্ণ বিকাশক্ষেত্র এই পুণ্য ভারতবর্ষে প্রাচীন খষিগণ বিপদের প্রকৃষ্ট 
কারণ যাহা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তদনুসারে যদি আমরা “বিপদ” 
এই শব্দটির অর্থ স্থিরভাবে চিন্ত; করিয়া দেখি, তাহ! হইলে বর্তমান 
বিশ্বব্যাপী এই বিপদের কারণ সহজেই সৃনিণাত হইতে পারে। ‘বিপদ’ 
_এই কথাটির সহিত বিপদের কারণ মৃনি্দিষ্ট রহিয়াছে । কানে 
কলম রাখিয়া? ভ্রমবশতঃ সমস্ত গৃহে অনুসন্ধান করিয়! বেড়াইবার 'ন্যায়, 
আমরা এই বিপদের কারণ নির্ণয়ে নানা দিকে নানা ভাবে অনুসন্ধান 
করিয়া বার্থকাম হইতেছি : কিন্তু ‘বিপদ’ কথাটির মধ্যেই যে বিপদের 
হেতু নির্ণাত রহিয়াছে, তাহ! আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখি না । 

বিপদ কি? স্থপদচ্যুতির নামই “বিপদ” | জীবের যাহা “স্ব-পদ”, 
সেই “স্ব-পদ” হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেই 'বিপদ' অবশ্যস্তাবী ॥ যে জীব যে 


৭২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


পরিমাণে স্বপদত্রহ্ট সেই জীব সেই পরিমাণে বিপদগ্রস্ত ; আবার যে 
যত অধিক স্বপদ-প্রাপ্ত সে তত অধিক বিপদমুক্ত । “বিপদ” ও “স্ব-পদ” 
পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিপরীত ভাব ৷ একের সংযোগে অপরের বিয়োগ 
এবং একের বিয়োগে অপরের সংযোগ অনিবার্থ । 

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, জীব 'ও জড়ের সম্মিলিত অবস্থা,__ চেতন 
ও অচেতনের সমট্টি। সহজ কথায়, যাহা জ্ঞান বস্তু, যাহার অনুভব 
আছে তাহাকেই চেতন, চৈতন্য, বা চিদ্বন্ত প্রভৃতি নামে উল্লেখ কর! 
হয়; আর যাহার জ্ঞান নাই, অনুভব লক্ষণ নাই, তাহাই জড়, 
অজ্ঞান, অচেতন বা অচিদ বস্তু । জাগতিক প্রাণীমাত্রেই চিদ্জড়!আক 
বা চেতন ও অচেতন বস্তুর সম্মিলিত ভাব। আমাদের দেহ ও 
ইন্জিয়াদি সম্পূর্ণ জড় পদার্থ । ইহারা জীব নহে । জীব জ্ঞানময় বস্তু 
চিৎকণ ৷ কর্মফল বশতঃ জীব যখন যে জড় দেহ্‌ প্রাপ্ত হয়, সেই 
জীবেরই চৈতগ্শক্তি বা চেতনার দ্বার! জড় দেহাদিও সচেতন হইয়৷ 
উঠে। কেশাগ্র হইতে সৃশ্ক্াতিদৃষ্ম অসংখ্য অপরিমেয় চিং- 
পরমাণুকেই শাস্ত্র ‘জীব’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, 

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদূশাঅকঃ । 
জীবঃ সুক্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিংকণঃ ॥ 
(সীভাগবতে ১০1৮৭।৩০-_ক্ুতিবাাখা-ধুহ শোক ) 

অগ্নি-সংযোগে লৌহ যেমন, নিজে দহন পদার্থ না হইয়াও দাতিক: শক্তি 
প্রকাশ করে; অগ্নির ধর্ম উত্তাপ অন্ততিত হইলেই, তাহাতে যেমন 
আর দাহিক! শক্তি প্রকাশ পায় না, তেমনি চিংকণ জীবাত্ম! ও তদা শ্রয় 
বিভূচৈতন্য-পরমাত্ম| উংক্রান্ত হইয়া যাইলে, দেহ যে সম্পূর্ণ জড়বস্ত এবং 


কাহার চেতনায় সেই দেহে শীত গ্রীষ্মাদির অনুভব হইত... তখন সে- 


কথা বুঝিতে. পারা যায়। দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মবস্্র অধিষ্ঠান- 
গোঁরবেই দেহাদি হেয় জড়বন্ত হইয়াও যে আদৃত হইয়! থাকে, এই কথ? 
আমাদিগকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন :-- 
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Arent" Annan aaa পপশলিপপাপাপপপিপদলিপপাপাপাপাপাসপাদাশ 





“যন্মিন্‌ ব উৎক্রাস্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে সবে! বশিষ্ট 
ইতি।” (বৃঃ আঃ, ৬।১।৭ )। 
অর্থাৎ যে উৎক্রাস্ত হইলে, লোকে এই শরীরকে অস্পৃশ্য মনে করে, 
সে-ই তোমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ 

অতএব জীব যখন দেহরূপ জড়বন্ত্র নহে,_ জীব যখন দেহাতি- 
রিক্ত চিন্ময় বস্তু, তখন যাহ! তদাশ্রয় ও তংস্বজাতীয় অনস্ত-_- অথণ্ড 
চৈতন্য বা বিভূ চিদ্বস্ত, তাহাই অবলম্বন ও আশ্ৰয়পূৰ্বক তং-সেবনে 
নিযুক্ত থাকাই জীবের “স্ব-পদ” ; আর জড় ভাবকে অবলম্বন করিয়া, 
জড়ের আশ্রয়ে_- জড়ের সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকাই জীবের “বিপদ” 
বলিয়া জানিতে হইবে । জলোৎপন্ন মীনসকলের পক্ষে যেমন জলই 
“স্বপদ” বলিয়া তাঁহারা জলকেই অবলম্বন করিয়! অবস্থান করে, কিন্ত 
স্থল তাহাদের 'বিপদ' স্বরূপ হয় ; সেইরূপ সচ্চিদানন্দ হইতে সমুৎপন্ন 
জীবের পক্ষে সচ্চিদানন্দের সেবনই 'স্বপদ’, এবং তদ্বিরুদ্ধ যাহা, সেই 
জড়ীয় বিষয়ীডিনিবেশ বিপদেরই কারণ হইয়া থাকে । সুবাস যেমন 
ফুগমদের ধর্ম, সেইরূপ আনন্দই চৈতন্যের ধম । যাহা চৈতন্য, যাহা 
চিদ্বস্ত, তাহাই আনন্দ ; যাই! আনন্দ তাতাই চৈতন্য ৷ পরমাত্ম। ও 
জীবাস্ম চিন্ময় বস্তু; সৃতরাং উভয়েই আনন্দময় ৷ মহান বা বিভুচৈ তব 
হইতে অধুচৈতন্য জীব সমূংপন্ন হইয়াছে । 'আনন্দ' চৈতন্যেরই ধম, 
সুতরাং মহান চৈতন্য হইতে চিংকণ জীবসকল সমূংপন্ন অথব| আনন্দ- 
রাশি হইতেই আনন্দময় জীবসকল সমূংপন্ন.__ ইহা একই কথা! তাই 
শ্রুতি বলিয়াছেন ; 

আনন্দাদ্ধোব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি 
জীবস্তি । আনন্দং প্রয়ন্ত্যতিসংবিশস্তীতি। _( তৈত্তিরী উঃ, ৩৬1১) 1 
অর্থাৎ, আনন্দ হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হইয়া আনন্দ- 
দ্বারাই জীবন ধারণ করে ; প্রলয়ে আনন্দ-স্বরূপেই লীন হইয়া থাকে । 

সুতরাং আনন্দময়_ আনন্দের নিত্যসেবক জীবকে আনন্দ 


৭৪ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমীলা 


পিসি 











অবলম্বন করিয়া, বিড় আনন্দের আশ্রয়েই অবস্থান করিতে হইবে ; 
উঠাই জীবের 'স্বপদ’ ৷ পরমানন্দ সেবনের পরিবর্তে জড়ের সেবায় 
যতই আমরা উন্মুখ হইব, ততই আমাদের বিপদ হইতে ঘোরতর 
বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হইবে৷ অধুসচ্চিচানন্দ জীব-('এষোইণু- 
রাত; মৃণ্ডকঃ, ৩।১।৯) তদাশ্রয় বিভু-সচ্চিদানন্দকেই (“মহাত্তং 
বিভূমাত্মানং_' কঃ, ২১1৪) অবলম্বন করিয়া থাকিবে । ইহাই 
জীবের স্বপদ বা স্বভীব। জীব প্রগাঢ় অবিদ্যার প্রতারণায় যদি কেবল 
এহিক সৃখাশাসন্তপ্ত হইয়া নিরস্তর জড়ের অভিমুখেই ধাবিত হয়, তবে 
মরীচিকা-প্রধাবিত মৃগের ন্যায় স্বভাবছ্যুত সেই জীবকে যে অভাব 
হইতে অনস্ত অভাবেরই সম্মুখীন হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
কি? সচ্চিদানন্দের নিতাসেবক জীব, যতই জড়বাদ কুহকমন্ত্রে 
আকৃষ্ট হইয়া জড়ের উপাসনীয় অভিনিবিষ্ট হইতেছে, ততই স্বপদ- 
বিচ্যুত জীব-জগতের পক্ষে বিপদের অন্ধকার আরও ঘনতর হ্ইয় 
উঠিতেছে ৷ চৈতন্যের আশ্রয়রূপ স্বপদ হইতে বিচ্যুত বলিয়াই বর্তমান 
জগং আজ বিপদগ্রস্ত ৷ 

যাহ! ইন্রিয়গ্রাহ বিষয় নহে,__ যাহা অতীন্তরিয় বস্তু, তদ্বিষয়ে 
মনুষ্যসীধারপকে স্বভাবতঃ অনাস্থাবান হইতে দেখা যায়; আর যাহা 
ইন্জিয়গ্রাহ্থ বিষয়, যাহ! দুষ্ট বস্তু, যাহার প্রভাব ও ফল প্রত্াক্ষ- 
সিদ্ধ, এরূপ বিষয়ের প্রতি সাধারণতঃ লোকের আস্বাবান ও আকৃষ্ট 
হওয়াই স্বাভীবিক। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা দ্বারাই কেবল জীবের 
চিদাত্মবোধ ও অতীন্দ্রিয় চিং-সত্তার বিশ্বাস অক্ুপ্ন রাখা সম্ভব হইয়া 
থাকে । সেই প্রকৃষ্ট শিক্ষা ও সাধনার অভাবেই আজ জীব জগতে-_ 
চিদাত্স্বরূপ জ্যোতল্লাকাশের উপর প্রগাঢ় দেতাঅবাদরূপ মেঘরাশি 
জমাট বাধিয়! উঠিতেছে। 

এইজনাই চিদাঅবিস্মত মনুষ্তসমাজের নিকট অতীল্রিয়_ সাঁধন- 
গ্রাহ্য চিদানন্দ বা চিন্ময় বিষয়ে উপেক্ষা! এবং প্রতাক্ষ-সিদ্ধ জড়ের 


বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ as 


উপাসনা ও আনুগত্যই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। পূবে জীবশ্রেষ্ঠ 
মানবের পক্ষে বিভু-চৈতন্মের আনুগত্য স্বীকার পূর্বক তদন্বেষণ বিষয়ে 
যে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত, জডবাদের কুহক মন্ত্রে হতচেতন হইয়া, সেই মনুষ্য 
সমাজ অখণ্ড জ্ঞান-তত্বের সন্ধান বিষয়ে বিস্মৃত হইয়া ক্রমশঃ জড়ের 
উপাসনায় অধিকতররূপে অভিনিবিষ্ট হইতেছে । চৈতন্যের ই, চিনা শ্রিত 
জীব স্বীয় আশ্রয় ও অবলম্বন স্বরূপ বিভু-চৈতন্য বা অদ্বয় জ্ঞানতত্বের 
সত্তা সম্বন্ধেও অনাদর ও অস্বীকার করিতে উদ্যত ! তাই আজ প্রকাশ্য 
ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষ-বাম্পে জড়োপাসন1-সংরত জীব-জগতের 
জীবন-শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিতেছে,__ এ কথা নিরপেক্ষতার সহিত 
বর্তমান জগং-ব্যাপার স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় । 

প্রত্যক্ষসিদ্ধ কামিনী-কাঞ্চনাদি জড়ের উপাসনায় আত্মহারা 
সুতরাং ঘোরতর দেহাত্মবোধবিমৃক্ধ বর্তমান মনুষ্কসমাজ, অতীন্তিয় 
চিদ্বস্তুর সত্তা ও সামর্থ্য সম্বস্কে অনাদর বা অস্বীকার করিলেও, কোনও 
অবস্থায় চিদ্বস্তর সত্তা ও সম্মান বিলুপ্ত হইতে পারে না। যাহা নিতা 
_ যাহা সভ্য, তাহা সকল অবস্থাতেই সত্য থাকিবে। দৃষ্ট বস্তু 
বলিয়া যে জড়দেহকে আদর ও সন্মানপৃধক অতীন্ড্রিয় চিদাত্মাকে 
অস্বীকার ও উপেক্ষা করা হইতেছে, চিদাআ? দেহ পরিত্যাগ করিলে, 
সেই অদৃষ্ট বস্তুর বিয়োগে দৃষ্ট ব! প্রতাক্ষসিদ্ধ দেহকেও যখন হেয় 
বোধে অস্পৃশ্য বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়, তখন অদৃষ্ট 
বিষয় হইলেও সেই চেতন্যই যে সর্বাবস্থায় সমাদৃত ও সম্মানিত বস্তু, 
_হইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! 

যাহার অবস্থিতি কাল পর্যন্তই আমাদের এই জড় দেহ পৃতিভাব 
প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুকুরাদি কর্তৃক ভক্ষিত ব! অগ্রিসংযোগে ভন্মাকারে 
পরিণত হয় না, তাহাই চিদ্বস্ত__ চিদাআ; ষাহার অবস্থিতি কাল 
অবধিই আমাদের এই জড় দেহে রস রক্তাদি সঞ্চালিত হয়, শ্বাস- 
প্রশ্বাসাদি প্রাপ-ক্তিয়! স্থনিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বল, বর্ণ, আশা, উৎসাহ 


৭৬ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমাল! 


ও যাবতীয় অনুভব শক্তি পরিলক্ষিত হয়-_ তাহাই চিদ্বস্ত_- চিদাত্ম! । 
যাহার অবস্থিতি-কীল পর্যস্তই আমাদের এই জড় দেহ মুল্যবান বমন 
ভূষণ, কিংবা মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা শোভিত, আদৃত, অথবা সম্মানিত 
হইয়া থাকে,__ তাহাই চিদ্বস্ত_ তাহাই চিদাত্মা ৷ আমাদের এই 
ব্যন্টি দেহপিণ্ড যে চিদাআর সংযোগে রক্ষিত ও বিয়োগে বিনষ্ট 
হইয়া থাকে সেই চৈতন্যবস্ত বা পরমাত্মার প্রবেশ বা অবস্থিতি 
বশতঃই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডও মহাশুন্যে বিধৃত ও সুরক্ষিত হইতেছে । 
বিশ্বাআারূপে সেই চিদাত্মাই যে কাল পর্যন্ত নিখিল বিশ্ব ত্রহ্মাণ্ডের 
অন্তর্যামী থাকেন, সেই পর্যন্তই সূ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকল দীপ্তিশীলী 
হয়; সেই পর্যন্তই সিন্ধু উচ্ছুসিত হয়, নদ, নদী, প্রত্রবণ ও সমীরণ 
প্রবাহিত হইয় থাকে এবং সেই পর্যন্তই গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসস্তাদি 
ধতুসকলের আবির্ভাব নিবন্ধন ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে শৃঙ্খলা ও সুনিয়মের 
সহিত বিবিধভাবে, বর্ণে, শোভায় সুশোভিত হইতে দেখা যায়৷ 
চিদ্বস্ত অতীন্দ্রিয় এবং জড় পদার্থ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বাঁ দৃষ্ট বিষয় 
হইলেও, সেই অদৃষ্ট চৈতন্য বা চিদ্বস্তর সত্তায় সত্বান্নিত জড়ের প্রতি 
আমরা যে আদর ও সম্মান প্রদর্শন করি, তাহা জড়ের প্রতি নহে 
প্রকারান্তরে উহ! চেতন্যের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়! থাকে, যেহেতু সবদ! 
স্বভাবে চিদ্বস্তই সেবা ও সম্মানীয়; কিন্ত জড়বাদ-প্রমত্ত মোহান্ধ 
জীব, গাঢ়তম অজ্ঞান অন্ধকার বশতঃ নিত্য সেব্য সেই চৈতন্তকে 
উপেক্ষা বা অস্বীকার পূর্বক প্রতাক্ষীভূত বিষয় বলিয়: জড়ের সেবায় 
আজ অভিনিবিষ্ট। 

চিংকণ জীবের পক্ষে বিভূচৈতস্তের অনুগত হইয়া তাঁহার সম্পর্কে 
তাহারই গৌরবে নিখিল বস্তুর প্রতি যে আদর ও আরাধ্য বুদ্ধি, 
এ ইহারই নাম চৈতন্তের উপাসনা; আর জড়াতিরিক্ত চৈতন্যের 
সততায় অনাস্থা ও অনাদর পূর্বক কামিনী, কাঞ্চন, দেহ, গেহাদি জড় 
বিষয়ে যে প্রবল আসক্তি ও আদর, ইহাই প্রকৃত পক্ষে জড়োপাসন!। 


৮০০৯ সিসি 


বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাঁহার কারণ ৭৭ 





AANA AAA ANA বিশাস 


বাবহার জগতে-- লৌকিক আচরণের মধ্যেও যে আমরা 
আপদ্কাল উপস্থিত হইলে, তন্নিবৃত্তির আশায়, উৎকৃষ্টতর চেতন্য বা 
চিৎশক্তিরই শরণাপন্ন হইয়া থাকি, একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে ইহা 
বুঝিতে পারা যায়। কোনও বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করিতে না 
পারিয়া যখন কাহাকেও কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির সংপরামর্শ লইতে হয়; 
কিংবা রোগ চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের অথবা। মামলা মোকদ্দমাদি 
ব্যাপারে ব্যবহারজীবীর শরণাপন্ন হইতে হয় তখন সেই সেই জডদেহ- 
বিশিষ্ট দৃষ্ট বাক্তিরই শরণ লইতেছি বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক 
পক্ষে উহ! তদন্তর্গত চিৎকণ বা চৈতন্যেরই শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন অপর 
কিছুই নহে; যেহেতু চিদাত্া-পরিত্যক্ত মৃত ব্যক্তির কেহই শরণাপন্ন 
তয় না। সামান্য বিপদে আপদেও যখন আমাদের চিৎকণের 
শরণাপন্ন না হইলে চলে না, তখন বিভৃটচৈতশ্কই যে জীবের একাস্তই 


-শরণা, একথা অধিক উল্লেখ বাহুল্য মাত্র ৷ 


সকল দিক দিয়াই বিবেচন। করিয়া দেখিলে বুঝিতে পার! যায়, 
প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বিষয় নহে বলিয়া যে চৈতন্য পদার্থকে উপেক্ষাপৃবক 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ জড় বিষয়ে আমরা আস্থাবান ও আসক্ত হইতেছি সেই 
জডের সত্তা ও সমাদর যাহ! কিছু সমস্ত চিংসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
এতাদৃশ চৈতন্যের আশ্রয় বা অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা যে জড়ের 
সেবায় উন্মত্ত গতিতে ধাবিত হইতেছি,_ ইহাই জড়বাদরূপ ঘনীভূত 
অবিদ্যার ফল। 

অতীনজ্রিয় ও অলৌকিক চিং-শক্তির উপর বিশ্বাস পূর্বক, তাহার 
উপাসনা বা আনৃগত্যই চৈতন্যের উপাসনা; আবার সাক্ষাৎ চৈতন্যের 
আনুগত্য না হইলেও, তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, তাহার সহায়তা ও 
আনুকৃলা প্রাপ্তির আশায়, তদধিষানস্বরূপ যে, অগ্নি, জল, সর্প, গ্রহ, 
পিশাচ।দি ও প্রাকৃত দেবতাদি জড় বস্তুর উপাসন",_ তাহা 
জড়োপাস্নী নহে, অবিধিপূর্বক হইলেও প্রকারাস্তরে উহ! চৈতন্তেরই 


৭৮ বৈজ্য়স্তী প্রবন্ধস্বাল। 


চরের ক 





উপাসন!; কিন্ত জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র চিংসত্তা অস্বীকার ও উপেক্ষা 
পূর্বক, এঁহিক তুণ্টি ও দৈহিক পুর্টি বিধান তৎপরতায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ ধন, 
ধান্য, কামিনী, কাঞ্চন, শিল্প, কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানাদি শুদ্ধ জড় 
বিষয়ের প্রতি বর্তমান মানব সমাজের যে একান্তিক আগ্রহ ও আসক্তি 
__ তাহাই প্রকৃষ্ট জড়োপাসন! ৷ এহিক সুখাশাসস্তপ্ত, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সভাতার বিষময় ফল স্বরূপ জড়বাদ বা ভোগবাদ প্রমত্ত বর্তমান 
জগৎ, অতীন্ত্রিয় বিষয় নিবন্ধন আজ জড়াতিরিক্ত চৈভন্যের সন্ধান-শূন্য 
হইয়া, প্রভ্যক্ষসিদ্ধ জড়ের সেবায় যতই অধিকতর আসক্ত হইয়া 
পড়িতেছে-- চিংকণ জীবের যথার্থ আত্মভাব বা আধ্যাত্মিক ধর্ম, 
এইভাবে বিচ্যুত হওয়ায়, তাহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জগতের 
অ।ধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ধর্সবন্ধনও শিথিল হইয়! পড়ায়, তৎফল 
স্বরূপ বর্তমান জগৎ প্রত্যহ-_ প্রতিক্ষণে বিপদ হইতে অধিকতর 
বিপদের সন্মুখীন হইতেছে । সমষ্টিগত ভাবে আজ বিভু চৈতন্ে 
অনাস্থা ও অবিশ্বাস এবং জড়ে প্রগাঢ়তম আস্থ! ও আসক্তি, ইহাই 
জীবশ্রেষ্ঠ মানব জাতির পক্ষে স্বপদচ্যুত ও বিপদগ্রস্ত হইবার মুল 
কারণ । 

জীব নিজে চিৎকণ বলিয়া তদপেক্ষাও কোন শ্রেষ্টতর চৈতন্য বা! 
জ্ঞান স্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক তদানুগত্য প্রভৃতিকে“ চৈতন্বের 
উপাসনা” বলা যায়। অণু-চৈতশ্য জীবের পক্ষে তৎ-স্বজীতীয় বা 
তদাশ্রয় বিভৃচৈতন্যের সেবকরূপে অবস্থিতিই “স্বপদ' বা 'স্বধম' । এই 
‘ধর্ম’ ব। 'চৈতন্যের উপাসনা' আবার ‘সগুণ’ বা নিরগুণ ভেদে দ্বিবিধ | 
চৈতন্যের উপাসনা হইয়ীও যে উপাসন! জড় সম্বন্ধযুক্ত তাহীরই নাম 
‘সগুণ উপাসনা” বা ‘সগুণ ধর্ম’ । যেমন ধন, ধান্যাদি এহিক কিন্বা 
স্বর্গভোগাঁদি পারলৌকিক জড়ীয় বিষয়-সুখ-প্রাপ্তি কামনায় শ্রেষ্ঠতর 
চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন দেবতাদির উপাসনা । 
ইহাতে নিজ অপেক্ষা উৎকৃ্টতর জ্ঞানশক্তির শরণাগতিরূপ উপাসনা 
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বিপদের পথে বতমান জগৎ ও তাহার কারণ ৭৯ 


লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সাক্ষাংভাবে নিধি বিভূ চেতন্যোর 
উপাসনা নহে; যেহেতু উহা জড়ভাব_- জড় সম্বন্ধের ছারা ব্যবহিত। 
সগুণ উপাসক সকল অজ্ঞানতা বশতঃ উপাস্য দেবতাদি হইতেই 
কাম্যফল সকল প্রাপ্ত হইতেছি বলিয়া মনে করিলেও, বাস্তবিক পক্ষে 
সেই সকাম উপাসকের কাম্য-ফল সকল জড়াতিরিক্ত নিগুণ বিভব 
সচ্চিদানন্ন স্বরূপ হইতেই প্রদত্ত হইয়। থাকে । সেই গুণাতীত বিভ্বৃ- 
চৈতন্যই নিজ অচিস্ত্য শক্তি দ্বারা জ্ড়ীয় বিষয় সকল হইতে ভিন্ন 
ইইয়ীও নিখিল পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে সবত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 


ীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান নিজে বলিয়াছেন, 


বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে ৷ 
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সৃহললভঃ ॥ 
কামৈস্তৈস্তৈহতজ্ঞানঃ . গ্রপদ্যন্তেই্যদে বতাঃ। 
তং তং নিয়মনাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়াঃ॥ 
যো যো যাং যাং তনুং ভক্ত শ্রন্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি ৷ 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ 
স তয়৷ শ্রদ্ধয়া যুক্ত্তস্যারাধনমীহতে ৷ 
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ 
অন্তবংতু ফলং তেষাং তত্তবতালমেধসাম্‌ ৷ 
দেবান্‌ দেবযজে! যান্তি মন্তক্তা যাস্তি মামপি ॥ 

_( গীতা, ৭১৯--২৩) 
অর্থাৎ, আ'তাদি ভক্ত বছ জন্মের পর জ্ঞানবান হইয়া আমাকে 
ভজন করেন। »বাসুদেব সর্বময়” এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা ব্যক্তি 
এই সংসারে সুদুলভ । 

বিবিধ কামনা ছারা যাহাদিগের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, তাহারা 
বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া, নিজ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া 
অন্য দেবতার শরণাপন্ন হয় 
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যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতানুরূপ মদীয় মৃত্তি 
অর্চনা করিতে অভিলাষ করে, অ।মি তাহাদিগকে সেই দেবতা! বিষয়িণী 
অচলা শ্রদ্ধাই প্রদান করি । 
সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই মৃত্তির আরাধনা করে। পরে সেই 
সেই দেবতার আরাধনা হইতে মংকর্তৃক বিহিত সেই সকল কাম 
নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে । 
সেই অল্পবৃদ্ধি দেবতা স্তরসেবীদিগের সেই ফল নশ্বর । দেবযাঁজি- 
গণ সেই সব অনিত্য দেবতাকে লাভ করে; আমার ভক্ত সকল কিন্তু 
ফলম্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
জড়ীয় বিষয় সম্বন্ধ বা বিষয়সূখ-বাঞ্া শূন্য হইয়া জীবের পক্ষে 
যে গুণাতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপাসনা তাহাই “নিগু“ণ উপাসনা” 
বা “নিগুএণ ধর্ম” । এই জড় হইতে ভিন্ন বা নিগুণ ও অখণ্ড শুদ্ধ 
সচ্চিদানন্দ তত্বই “অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ব” নামে শাস্ত্রে কীতিত হইয়া 
থাকেন; 
ব্দন্তি তং তত্ববিদন্তত্বং যজংজ্ঞানমদ্বয়মূ। 
ব্রন্মোতি পরমাত্মেতি ভগবাঁনিতি শব্দ্যতে ॥ 

(শীভাঃ ১২১১) 
তাংপর্ার্থ_ তত্ববিদ্গণ অখণ্ড চৈতন্য বস্তু বা অদ্ধয় জ্ঞানকে তত্ব 
বলিয়া থাকেন। অদ্য়-জ্ঞানরূপ তত্ব যখন নিবিশেষদূপে প্রকাশ 
হয়েন, তখন জ্ঞানিগণ' তাহাকে ব্রহ্ম বলেন; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ 
হইলে অঙ্টাঙ্গযৌগিগণ তাহাকে পরমাত্ম। বলেন এবং সর্বশক্তি- 
সমন্বিত শ্রীভগবদ্রপে প্রকাশিত হইলে ভক্তগণ তাহাকে ভগবান বলেন । 
অর্থ।ং একই অদ্য়-জ্ঞানতত্বকে যখন কেবল জানা যায়, কিন্তু দেখা ও 
পাওয়া যায় না, সেই অবস্থায় তাহাকে 'ব্রঙ্গ' আখ্যায় নির্দেশ কর! 
হয়; যখন জানা যায় ও অস্তধামিরূপে দেখা যায়, কিন্তু পাওয়া যায় 
না, সেই অবস্থায় তাহাকে 'পরমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়; আর 
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যখন জানা যায়, অন্তরে ও বাহিরে দেখা যায় এবং পাওয়া যায়, 
তখন তাহাকেই ভগবান বলিয়া কীতিন করা হয়। একই জ্ঞানতত্ত ব। 
বিভু সচ্চিদানন্দ বস্তু যে-সাধনায় কেবল জানা যায় তাহাই 'জ্ঞান,'_- 
যে-সাধনায় জান! ও দেখা যায় তাহাই ‘যোগ!’ এবং যে-সাধনায় 
জানা, দেখা ও পাওয়া যায় তাহাই 'ভক্তি' নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবংচসবায় একমাত্র হেতুভৃত ভক্তিই 
জীবের পরিপূর্ণ 'স্থপদ' বা ‘পরম ধম'। 

বিভু-চৈতন্য বা অদ্বয় জ্ঞানতত্বকে সগুণভাঁবে আশ্রয় বা উপাসল! 
কর “স্থপদ” ব! “স্বধর্ম” হইলেও সেই সগুণ ধম হইতে নিও ভাবে 
আশ্রয় বা উপ!সনা করা জীবের পক্ষে শ্রে্তর “স্বপদ” বা “স্বধর্ম” । 
আবার সেই নিগুণ ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের 'ব্রহ্ম', পরমাজ্মা? 
ও “ভগ্রবান”__ এই প্রকাশজয়ের মধ্যে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতার 
আধিক্য থাকায় ভগবদ্রপ প্রকাশ-বৈশিষ্ট)ই বিভু স্চিদানন্দতত্বের 
পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং যে-উপাসনা বাঁ ধম দারা সেই ভগবৎ-স্থরূপ 
প্রকাশিত হয়েন, ( ভজ্যাহমেকয়া গ্রাহঃ- শ্রীভাঃ ১১৷১৪৷২১ ) সেই 
ভক্তিই জীবের পরিপূর্ণ “স্বপদ” বা “স্থধম” । 

স বৈ পুংসাং পরে! ধন্মো যতে! ভক্তিরধোক্ষজে ৷ 
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়া  সুপ্রসীদতি ॥ 
(শ্রীভাঃ ১২৬) 

অর্থাৎ, যে ধর্ম হইতে ভগবানে অহৈতৃকী অৰ্থাৎ ফলাভিসন্ধিশুন্যা ও 
অপ্রতিহতা ভক্তি জন্মিয়া থাকে-_ মেই ধর্মই মানবগণের পরম ধম 
_ তাহা দ্বার! আত্মার সম্যকরূপে প্রসন্নত৷ লাভ হইয়া থাকে। 

বিভু-মচ্চিদানন্দ বা অদ্বয় জ্ঞানতত্বের ভগবজ্রপ প্রকাশই 
পরিপূর্ণ প্রকাশ হইলেও মংস্য-কৃষ্মাদি নিখিল ভগবৎ-্বরূপের মধ্যে 
শ্ৰীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দের পূর্ণতম স্বূপ॥ (এতে চাঁংশকলাঃ পুংসঃ 


কৃষস্ত্র ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ 1 শ্রীভীঃ ১৩1২৮ ) ৷ অতএব পয 


৮২ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমালা 


শ্রীকৃষ্ণতত্বই বিবিধ ভাবাপন্ন জ্ঞ।নতত্বের মূল উংস ৷ সচ্চিদালন্দঘন 
অীকৃ্ণ-উংস হইতেই নিখিল সচ্চিদানন্দধার! উৎসারিত হইতেছে । 
শ্ৰীকৃষ্ণই চৈতন্য বা জ্ঞান বস্তুর ও সকলেরই মূল কারণ; 
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ঃঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রঃঃ ৷ 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণমূ । (বত্রঃ সং) 
অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর ৷ তিনি অনাদির আদি, 
সুরভি সকলের পরিপালক এবং সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ ৷ 
নিরাকার ও নিধিশেষ সচ্চিদানন্ন-তত্বের পরিপূর্ণ সাকার ও 
সবিশেষ প্রকাশ যাহা, তাহাই শাস্ত্রে “ভগব।ন” বলির কীতিত হয়েন। 
শীকৃষ্ণ-রাম-নৃসিংহ-মৎদ্য-কৃষাদি ভগবম্মৃতিসকল নিপুণ ও অখণ্ড 
বা এক হইয়াও উক্ত প্রকার বিবিধভাবে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছেন। 
সচ্চিদানন্দময় সেই সকল ভগবং-বিগ্রহকে যাহার অজ্ঞতা বশত? 
প্রাকৃত দেবতা, মনুষ্য বা নৎস্য-কুর্মাদির ন্যায় জড়ায় আকার বলিয়া 
মনে করে, তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথাই গীত্ায় শ্রীভগবান কর্তৃক উক্ত 
" হইয়াছে; 
অব)ক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঠ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥--( ৭২৪) 
উক্ত শ্লোকের তাংপধ এই যে, শ্রীভগবান বলিতেছেন, আমি 
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রপঞ্কাতীত বলিয়া প্রাকৃত ইন্ত্রিয়াদির গ্রাহ্য বিষয় নঠি 
ভক্তের প্রতি কুপা করিবার জধ্য লীলায় যে শ্রীবিগ্রহসকল প্রকট 
করিয়া থাকি, আমার সেই সর্বোত্তম সচ্চিদীনন্দময় নিত্যরূপ অবগত 
না হইয়া অজ্ঞ লোকসকল আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য, মীন ও কৃর্মাদি 
ভাবাপন্ন মনে করিয়া থাকে । 
অতএব মূর্ত বস্তু হইলেও, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবন্মৃত্তির 
উপাসনা ও জড়ীয় অধিষ্ঠানে-_ জড়ীয় ভাব দ্বারা বাবঠিত সচ্চিদানন্দের 
উপাসন1-_ উভয়ে অনেক পার্থক্য । পার্থক্য থাকিলেও উভয় প্রকার 


বিপদের পথে বর্তমান জগং ও তাহার কারণ ৮৩ 
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উপাসনাই যে যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ণ অর্থাং বিধিপূবক ও 
অবিধিপূর্বক চৈতন্যেরই উপাসনা__ অতএব ধম”, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। শ্ৰীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দের শ্রে্তম স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিই জীবের 
শ্রেষ্ঠতম “স্বপদ”॥ চৈতন্যে বিশ্বাস ও ভক্তিই জীবের “স্থবপদ” হইলেও, 
যে বিশ্বাস চৈতন্যের শ্রেষ্ঠতর স্থরূপের প্রতি যত অধিক বিস্তৃত__ তাহা 
তত শ্ৰেষ্ঠতর “স্থপদ” বা “ধর্ম” । 

জীবশ্রেষ্ঠ সসভা মানবজাতির পক্ষে শ্রীভগবানকেই চৈতন্যের 
পরিপূর্ণ স্বরূপ এবং শ্রীভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তিকেই পরিপূর্ণ “স্বপদ” 
বা পরম ধর্ম বলিয়া বিদিত হওয়া আবশ্যক! এই ভগবৎ-বিশ্বাস 
হইতেই জীব ও জড় জরগং বিধৃত হয় বলিয়াই ইহার নাম “ধম” । 
(ধারণাৎ ধর্মমিতাহ্ধম্মো ধারয়তে প্রজাঃ। _-মহাভারত। ) 
ভগবৎ-বিশ্বাস ব! ধর্পালনের দায়িত্বভার একমাত্র হিতাহিত, ধর্সাধম 
নিবাচনসমর্থ মনুষ্জাতির উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে । এই জন্যই চরাচর 
সর্বজীব সৃষ্টি করিয়াও বিধাতার চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই, যে পথন্ত তিনি 
চৈতন্য ও জড়ের পার্থকা বোহসম্পন্ন ও ভগবৎ-আরাধন-সমর্থ মনুস্য- 
জাতির সৃষ্টি না করিয়াছিলেন। বিবেকহীন মনুষ্যেতর প্রাণিসকল 
অজ্ঞান তমোভাবের গভীর অন্ধকারে নিপতিত থাকায়, তাহারা 
স্বাভাবিক বিপদগ্রস্ত ॥ যদ্দার। জীব ও জড় জগৎ বিধৃত বা সুরক্ষিত 
হয়, সেই “ধর্মকে” পালন করিবার দায়িত্ব একমাত্র মনুষ্য সমাজেরই__ 
মনুষ্কেতর অপর জীবের নহে । 

বান্িজীব বা প্রাণী মাত্রেই (১) জড়ীয় দেহ ও ইন্ত্রিয়, (২) 
ইন্দ্িয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও (৩) চিংকণ আত্ম1__ এই ত্রিবিধ ভাবের 
মিলিত অবস্থা । উক্ত ত্ৰিবিধ ভাবকে যথাক্রমে ভূতভাব, দেবভীব ও 
আত্মভাব কহে। জ্গং এই ভীবত্রয়ের সমষ্টি । ভূতভাব, দেবভাব ও 
আত্মভাব-__ এই ত্ৰিবিধ ভাবের সম্মিলিত ও সাম্যাবস্থা হইতে জীব 
ও জগদ্দেহ ধৃত হয় “স্বপদে” প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার নাম 
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সসেপপাপাশিিশাপাশিপাপাশীশিি 


“ধম” । তিনটি দণ্ড যেমন পরম্পরের সহায়তায় পরস্পরকে অবলম্বন 
পূর্বক দণ্ডায়মান থাকে কিন্ত কোনরূপে একটি বিচ্যুত হইলে অপর 
দুইটরও বিচ্যুতি যেমন অনিবার্য হইয়া পড়ে, তেমনি আধ্যাত্মিক আধি- 
দৈবিক ও আধিভৌতিক-_ এই ত্ৰিবিধ ধর্মের সাম্যাবস্থার উপয় বিশ্ব- 
চরাচর সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । জীবাত্ম।য় বা জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যসমাজে 
ভগবং-বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক ধর্ম বিন্যস্ত । মানব হৃদয়ে শ্ীভগবানে 
বিশ্বাস ও ভক্তিশিখা যতই নিষ্প্ৰভ হইয়া পড়িবে, এই আধ্যাত্মিক 
ধর্মের বিচ্যুতি ঘটিলেই তংফলে কেবল আধ্যাত্মিক দুঃখসকলই যে 
বহল পরিমাণে দেখ! দিবে, তাহা নহে, তংসহ আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক দুঃখেরও প্রবল আবর্তের ভিতর জগতকে ততই আবর্তিত 
হইতে হইবে,__ তাহাতে কোনও সনোহ নাই। 

মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিয়মাধীনে আধিদৈবিক ভাব বা দৈবাধীনে 
পরিচালিত হইয়া, আধিভৌতিক ভাব বা ভৌতিক জগৎ, আধ্যাত্মিক 
ভাব বা জীব জগতের, বিশেষভাবে জীব-প্রধান মনুষ্ঝজীতির ভোগ 
সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছে । মানব হৃদয়ে ভগবদ্তক্তির বিকাশ 
হইতেই, ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বিবিধ ভোগ সম্পাদনে মানবসমাজকে 
প্রতিপালন করা সার্থক হইয়া থাকে । (বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা ”)1 
শ্রীতভগবান কেবল ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হয়েন। একমাত্র ভক্তিই 
ভগবানের উপজীব্য) ( ভক্তিবশঃ পুরুষে! ভক্তিরেব ভূয়সীতি। ভ্রতিঃ) 
জীব চিদ্বস্ত বলিয়। জীবেই ভক্তির উদয় সম্ভব হয়; জড় অচিদ্‌ বস্তু; 
স্বৃতরাং জড়ে ভক্তির বিকাশ হয় না। জীবজগৎ অন্তর-সঞ্চারিত 
ভক্তিমকরন্দের দার ভক্তিবশ শ্রীভগবানের ভোগ সাধন করিবে বলিয়া 
এবং সেই সকল ভক্তজীবের আকর্ষণে প্রকটিত শ্রীভগবানের সুদর্লভ 
পদকমলের স্পর্শলাভ ঘটিবে বলিয়াই ভূতধাত্রী বসুন্ধরা! জীবের 
ভোগসাধন করিয় সার্থক হয়েন; দৈবভাব বা তদধিষ্টাত্রী দেবতাগণও 
এই উদ্দেশ্যে ভূতভাবকে নিয়ন্ত্রণ পূৰ্বক আনন্দিত হইয়া থাকেন। 








ৃ 
| 
| 
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আধ্যাত্মিক ভাব বা জীব জগত যদি ভগবদ্তক্তি ভাব বা 'স্বপদ' হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পড়ে,_- যদি সমস্টিগত ভাবে মনুষ্যাসমাজ দুর্দেব বশতঃ 
চৈতগ্ঠের-_ শ্রীভগবানের সেবককবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া, কেবল নিজেকে 
জড়ের সেব্য বোধে জড়ীয় বিষয়-সুখ-সেবন-তত্পর হয়, তবে এইরূপ 
ভাবে সচ্চিদানন্দের 'অবমাননাজনিত অপরাধের দণ্ডস্বরূপ, দৈব 
প্রেরণায়, ভূতভাবসমৃহ্ের মধ্যে এক ঘোরতর বিপ্লব এক অস্বাভাবিক 
বিশৃঙ্খলতা জাগিয়া উঠিলে, তংকালে স্বপদচ্যুত বিশ্বমানবের পক্ষে 
আধ্যাত্মিক বিপদের সহিত আধিটদবিক ও আধিভৌতিক বিপদাবর্তে 
নিপতিত হওয়া স্বভাবিক কি ন!, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা ভাবিয়া 
দেখুন,__ ইহাই আমাদের বিনীত অনুরোধ ৷ 

জড়বাদমূলক শিক্ষা ও সভ্যতার বিষময় ফলে আজ সমর্টিগত 
ভাবে মনুষ্য সমাজের অন্তরে নাস্তিকতার বিষবাস্প প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে সংক্রামিত। ভগবৎ-বিশ্বাস, ভগবনস্তক্তিকূপ “ম্বপদ” হইতে 
বিশ্বমানব এইভাবে বিচ্যুত হইয়! পড়ায়, ধর্মবন্ধন বা ধারণরজ্জু শিথিল 
হইয়া বর্তমান জগতকে ততই বিপদের পর সমধিক বিপদের সম্মুখীন 
হইতে হইতেছে । যে পর্যন্ত মূল ব্যাধির প্রতিকার না তয়, যে পর্যন্ত 
জড়ের উপাসনা-প্রমত্ত বা অস্বাভাবিক বহির্নখতা-প্রাপ্ত জীবজগৎ 
ভগবস্তক্তি বা স্থপদের দিকে অনস্তর্যুখ না হয়, সে পর্যন্ত প্রতিদিন প্রত্যেক 
মুহুর্তে আমাদিগকে বিপদ হইতে মহাবিপদকে আলিঙ্গন করিতে 
হইবে । / 

পৃথিবীর অপর সকল দেশ হইতে পুণ্য ভারতভূমির বৈশিষ্ট্য 
এই যে কোনও এক স্মরণাতীত কাল হইতে আধ্যাঁত্সিক ধর্মের সীধন- 
ভূমিরূপে এই দেশ সৃপ্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে । ভারতবর্ষই ভগ্গবং- 
বিশ্বাস ও ভক্তির আকর ভূমি । আধ্যাত্মিকতার সৃঙ্ষমতম চিন্তা 
আত্মধর্সের পূর্ণতম বিকাশ একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর 
কোনও দেশে সাধিত হয় নাই । পৃথিবীর অপরাপর দেশে আত্মধমের 
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যেকিছু আভাস পরিদৃষ্ট হয়, তাহার জন্য সকল দেশই, যে কোন 
ভাবে হউক, ভারতের নিকট খণী ; ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
ভোগের পথে নহে ত্যাগের দ্বারাই ভারত-ভূমি ভোগ-প্রধান 
জগতকে বিস্মিত করিয়া নিখিল বিশ্বের নিকট আদর্শ ধর্মক্ষেত্ররূপে 
সম্পৃজিত ও সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে । ভারতের বেদ অনাদি সিদ্ধ 
সম্পদ । পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মতেও অন্ততঃ উহা পৃথিবীর প্রাচীনতম 
গ্রন্থের স্থলাভিষিক্ত হইবার যোগ্য । এই আধ্যাত্মিক ধর্মের সাধন- 
ভূমি ভারতের সনাতন ধর্মশান্ত্র পৃথিবীর অপর সমস্ত দেশকে 
“ভোগভূমি” রূপে ও কেবল ভারতবর্ষকেই “কর্মভূমি” বলিয়া সগোঁরবে 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; ( “অত্রীপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্র" 
মুদাহরন্তি। শ্রীভাঃ ৫।১৭।১১)। 

ভারতীয় আধ খাষিগণের সন্তান ধাহার! সমৃদয় মানবজাতির 
মধ্যে তাহাদিগের কর্তবোর অসাধারণ দায়িত্ব আছে। আধ্যাত্মিক 
জগতের জীবশ্রেষ্ঠ নিখিল মানবাঅ|র ক্ষুধা ও পিপাসা নিরত্তির জন্য 
যে অন্ন ও যে জল একাস্তই আবশ্যক ত্যাগের সাধনায় সেই জ্ঞান ও 
ভক্তি সঞ্চয় পূর্বক, তদ্দারা কেবল নিজেদেরই নহে-_ বিশ্ব-মানবের 
ক্কুধিত ও তৃষিত আত্মার তৃপ্তি বিধান করাই সেই দায়িত্ব । আধ্যাত্মিক 
ধর্ম-জলধি স্বরূপ ভারতবর্ষ যদি স্বভাবচুযুত না হয়, তবেই জগদাকাশে 
ধম-মেঘের সঞ্চার সহজ ও সম্ভব হইতে পারে । 

ভারতের আধ্যাত্মিক সূর্য অন্তমিত হইলে তংফলস্বরূপ কেবল 
ভারতবর্ষেই নহে,__ নিখিল জগতকেই সে অন্ধকার ভোগ করিতে 
হইবে, তাহাতে মগ্বমীত্রও সংশয় নাই; সুতরাং ভারত-সন্তানের শিক্ষা 
ও সাধনা পৃথক, কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বতত্ত্রব_ এ কথা কেবল আমাদেরই 
নহে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশবাসিগণের পক্ষেই স্মরণ রাখা 
একান্তই আবশ্যক । উৎসধারা বন্ধ হইলে যেমন কেবল তাহাকেই 
শুদ্ধতা ভোগ করিতে হয় না, তংসানুপ্রদেশকেও যেমন সেই শুদ্ধতার 
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স্থাল! পূর্ণরূপেই উপভোগ করিতে হয়, সেইরূপ ভোগ-ভূম্যধিবাসি- 
গণের নিক্ষিপ্ত ভোগবাদ রূপ মুতরাশি দ্বারা জীব জগতের « গ্রীবনোৎস” 
ব৷ আধ্যাত্মিক ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজ যতই বিড়ম্বিত ও 
অবরুদ্ধ হইতেছে, তাহার অনিবাধ ফলে, কেবল ভারতেরই নহে, 
সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট শুষ্কতা, আস্ম্যাধিক জগতে এক 
দারুণ অশান্তি ততই অধিকতর রূপে জাগিয়া উঠিতেছে ৷ “ভোগতৃমি” 
হইতে ভোগবাদরূপ সৃর!-প্রবাহের প্লাবন আসিয়া আজ ত্যাগের বিমল 
সাধন-ভূমিকে_ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের পবিত্র যজ্ঞশালাকে প্লাবিত 
করিতেছে_ পাশ্চাত্য সভ্যতা বূপ সেই সহজলভ্য মদিরা-পানে 
প্রযত্ত হইয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতম সাধক জাতি যাহারা, ভগবং- 
প্রেমভক্তির সংরক্ষক ও প্রবর্তক যাহারা, তাহারাই আজ “স্বপদ"-ভ্রষ্ট 
হওয়ায়, তাঁহার অবশ্যন্তীবী ফলে কেবল ভারতবর্ষইই নহে_- সমস্ত 
জগতের আধ্যাত্মিক ভাব আজ বিপদাপন্ন । পাশ্চাত্য রীতি, নীতি, 
শিক্ষা, সভ্যতা, আচার, ব্যবহারের আমূল অনুকরণের ফলে আমাদের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক ঘোরতর বিপ্রব উপস্থিত হওয়ায় আমরা 
আজ বিপন্ন ও অধঃপতিত হইয়াছি সত্য; কিন্তু ভারতের জাতীয় 
চরিত্রের এই ঘোর বিপর্যয় 'ও অধংপতন ঘটাইয়! যে-সকল পাশ্চাত্য 
জ্ঞাতি বিজেতার গৌরব অনুভব করিয়া থাকে, তাহারা এখনও বুঝে 
নাই, এই ক্ষতি কেবল ভ!রতেরই নহে, বিশ্বের জীবন-উৎসকে এই 
ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়! আজ বিশ্বমানব প্রাণহীন হইতে বসিয়াছে ! 
সমস্ত জগতের মানবাত্মা আজ শুষ্কতার তীব্র স্বালা অনুভব করিতেছে। 

প্রেতাত্মা যেমন নরকাগ্রিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করে, সেইরূপ 
ভোগবাদকে কেন্দ্র করিয়। চিদাআ-বিস্মৃত, সুতরাং প্রগাঢ় জড়াত্মবোধ- 
নিবন্ধন বর্তমান শবতুলা মানবসমীজের এই যে অবিশ্রান্ত নঙন 
চলিতেছে, ইহ! আনন্দের নৃত্য নহে, অতৃপ্ত আত্ম-স্বালার উল্লক্ষন 
মাত্র । চৈতন্যের অবমানন। বা নাস্তিকতা হইতে আজ সমস্ত পৃথিবীতে 
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যে আ৷ত্মস্বাল! স্বলিয়। উঠিয়াছে, তৎপ্রতিকারের জন্য “নগ্ন সমিতি”, 
“সহ-স্লানাগার” প্রভৃতি ভোগবাদের চরম পন্থা অবলম্বনেও সেই 
অতৃপ্তি আগুন নিবাপিত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 
একমাত্র আত্মধর্ম বা ভগবং-বিশ্বাস রূপ যেঘান্্ববর্ষণ ভিন্ন বিশ্বব্যাপী 
তৃষিত জীব-চাতকের এই অভাব-অতৃপ্তি-অশান্তি__ এই তীত্র আত্ম- 
জ্বালা জুড়াইবার অপর কোনও বারি নাই৷ যে মেঘান্থ বিশ্বমানবকে 
এইভাবে দহন হইতে রক্ষা! করিতে সমর্থ সেই মেঘরাশি ভারতের 
আধ্যাত্মিক সিন্ধু হইতেই জগরদীকাশে সঞ্চারিত হইত; কিন্তু পাশ্চাত্য 
সভ্যতা-সুধের প্রথর কিরণসম্পাতে সেই সিদ্ধুও আজ শুঙ্কগ্রায়; 
আত্মাবমাননার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই অশান্তির আগুনে কেবল 
ভারতবর্মকেই পরিদগ্ধ হইতে দেখিলে, ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে 
যাহার! আজ জয় করিয়াছে, সেই সকল পাশ্চাত্য জাতির পক্ষে উহ! 
কিছুই ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত না-ও হইতে পারিত, কিন্ত সেত 
অনলে আজ পাশ্চাত্য জগতের অন্তরাত্মাকে আরও অধিকতর দ্ূপে 
সন্তপ্ত করিতেছে, সুতরাং এই বিপদে-_- এই পোরতর দুর্দিনে আত্ম- 
ধর্মের সিদ্ধুত্বর্ূপ ভারতের দিকে তৃষিত নেত্রে তাকাইবার দিন আগত- 
প্রায় হইলেও, পাশ্চাত্য জগতের এই অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ভাহারা 
ভারতের দিকে চাহিলেও সেখানে বালুকাস্তৃপ ভিন্ন যে বিশেষ আর 
কিছু দেখিতে পাইবেন না, হয়তে। একথা ঠাহারা ভুলিয়া মান । 

বিগত ১৯৩৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইতালীর রোম নগরে যে 
প্রাচা ছাত্র-সন্মেলন আহত হয়, তাহাতে ইতালীর প্রধান রাষ্ট্রনায়ক 
সিনর মুসোলিনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তদ্বারা আমাদের 
পৃর্বোক্তিমকলের সত্যতার প্রমাণ বিষয়ে কোনও সহায়তা তয় কি না, 
তাহা চিন্তাশীল বাক্তিগণ ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই অনুরোধ ৷ সিনর 
মুসোলিনী তাহার বক্তৃতায় একস্থলে বলিয়াছেন, “আজ প্রাণহীন 
ইউরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তে প্রাণবন্ত আত্মিক বলে বলীয়ান নূতন 


টিকার ক কি 


বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারুণ ৮৯ 


পাপা কক রিকি করার 









সভ্যতা গড়িয়। তুলিতে প্রাচোর সহায়তা কামনা করি ।” 
= (আনন্দবাজ!র পত্রিকা । ১২ই জুন, ১৯৩৪ ইং) 
প্রাণভীন পাশ্চাত্য সভাতার গতি ফিরাইবার জন্য পাশ্চাত্য আজ 
প্রাচোর সহায়তা চাতিলেও, জাতীয় ভাবহারা প্রাচোর নিকট হইতে 
গিলিত পাশ্চাতা সভ্যতাঁরুই অজীণ উদগার ভিন্ন এই অদিনে পাস্চাতা 
জগৎ আর অধিক আশা করিতে পারে জানি না! যতদিন জগতে 
জড়ের উপর চৈতন্বের সম্মান প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন জগতের নিকট 
ভারতমস্তীনগণ গুরুর গোঁরব অর্জন করিয়াছে । আজ যে-শিক্ষা'র 
ফলে চৈতন্যের অবমাননা ও জড়ের সম্মান জগতে প্রতিষিত হইয়াছে, 
প্রাচা জগং আজ তাহাদেরই উচ্ছিষ্ট-ভোজী শিস্থা ; সুতরাং শিশ্বাবর্গের 
নিকট গুরুব্গ আজ আর কোন্‌ শিক্ষা লাভ করিবার আশা করেন ? 
ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল সমৃন্নত আধ্যাত্মিক- 
তাঁয়__ প্রগাঢ় ভগবৎ-বিশ্বামে ৷ জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিতা, বাণিজ্য, 
রাঁজা--. ভারতের সকলই ছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিল ভগবদ্তুক্তি__ 
সচ্চিদানন্দে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও অনুগতি ৷ ইহাই ছিল জাতীয় জীবনের 
প্রধানতম উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ ত আদর্শ ; আর যাহা কিছু সমস্তই এই মুখা 
উদ্দেশ্যেরই অধীন বা তংসাধনকূপেই বিবেচিত হইত! যে জ্ঞান, যে 
বিজ্ঞান, যে নীতি, যে ধর্স, যে কর্ম ভগ্ববং-সম্বন্ধ-পূত নহে.__ তাহা 
যাহ্থাই হউক-- যত বড়ই হউক, আমাদের জাতীয় আদর্শের নিকট 
কখনই সম্মানিত বা সদাদৃত হয় নাই, বরং বিষবং তেয় ও বর্জনীয় 
বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে । সকল কাধের সহিত ভগবংসম্বস্কের 
সংযোজন1-_- ইহাই ছিল ভারতের মূল নীতি; (“সর্ববকার্যোষু 
মাধবঠ)1 লৌকিক ও অলৌকিক সকল জ্ঞানের আকরম্থরূপ তইয়াও 
ভারতের পূণ্য বেদ সমস্ত জ্ঞান ও সকল কমের একমাত্র ভগবৎ-পরতাই 


ঘোষণা করিয়াছেন ; (“সর্বেব বেদা যংপদ্মামনস্তি'__ ক্রুতি £ কঠঃ 
২1১৫) অর্থাং সমস্ত বেদ যে পৃজনীয়কে কীর্তন করেন এবং শ্রীভগবানই 


৯০ বৈজমুস্তী প্রবন্ধমালা 
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সেই পৃজনীয় (“নারায়ণ-পরা বেদাঃ_”, শ্ৰীভাঃ, ২৷৫৷১৫ ) এই বলিয়া 
বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের শ্রীভগবং-পরতাই কীতিত হইয়াছে । সবদা, 
সর্বভাবে ও সর্বাবস্থায় জীবের পরমাশ্রয় শ্রীভগবানকেই স্মরণ রাখিয়া 
সকল কার্ধ করিতে হইবে, ইহাই আমাদের সনাতন ধর্মশান্ত্রের সকল 
বিধি ও নিষেধের মুল উদ্দেশ্য ৷ 

স্মৰ্তব্য? সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। 

সর্বেব বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিহ্করাঃ ॥ 

--(পাদ্যে, ভঃ রঃ সিঃ ১৷২৷৮ ) 
অধিক কি, যে মৃত্র্ত ব! ক্ষণকাল শ্রীভগবান কীতিত বা স্মৃত না হয়েন, 
তাহাকেও ব্যর্থকাল বলিয়া মনে কর। হইত ;_- 

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। 
যন্ৃহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্তয়েং ॥ 
= ( গারুড়ে, ১৷২৩৪৷২৩ ) 
পৃথিবীর অপর সকল দেশের সহিত ভারতবর্ষের ইহাই এই 
পরিপূর্ণ আধ্যান্মিকতাই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য । অন্যান্য দেশে ধর্ম- 
নীতিকে বাদ দিয়াও সমাজনীতি ; র।জনীতি ; অর্থনীতি ; শিক্ষা- 
নীতি; প্রভৃতি সমস্ত কৰ্মই চলিতে পারে ; কিন্ত কেবল এই আধ্যাত্মিক 
ধর্মের সংরক্ষক ও শ্রেষ্ঠতম সীধক-জাতির জাতীয় চরিত্র যে পর্যন্ত 
অবিকৃত ছিল স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে পর্যন্ত উহা অসম্ভব বলিয়াই 
বিবেচিত হইয়াছে । 
ভারতের জাতীয় আদর্শ ও তাহার বিচ্যুতির বহু দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করিতে পার! যাইলেও সংক্ষেপে আমরা একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করিতেছি । ভারতবর্ষে কেবল যে ধর্মগ্রস্থই রচিত হইয়াছে, তাহা নহে । 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এখানেও কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, দর্শন, 
বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত 
হইলেও পাশ্চাতা রীতির ন্যায় এই সকল গ্রন্থ ধর্সগ্রন্থ হইতে ভিন্ন বলিয়ঃ 


বিপদের পথে বতযান জগত ও তাহারে কা বণ ৯১ 
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বিবেচিত হয় নাই । যে কোনও ভাবে হউক, ধর্মের সঠিত সংশ্লিষ্ট 
জানিয়া ও ধর্মের সহায়করূপেই এখানে সমস্ত গ্রন্থই রচিত হইত । এই 
জন্যই এ দেশের প্রায় যে কোন গ্রস্থের প্রারস্তেই ভগবৎ-স্মৃতিরূপ মঙ্গল'- 
চরণ দ্বারা বিভূষিত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু অন্যান্য দেশে এই রীতির. 
কোনও সার্থকতা অনুভূত হয় না। আধুনিক কালে ধৰ্মগ্ৰন্থ ব্যতীত এই 
ভারতবর্ষে যে-সকল বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইতেছে 
তাহা জাতীয়তার বিরোধী নহে ; কিন্তু যদি ভাহার প্রাবস্তে ভগবানকে 
স্মরণ করিবার সংসাহস ও প্রয়োজনবোধ না থাকে, তবে সেই ভগবং- 
সন্বন্ধ-বঞ্জিত গ্রন্থমকল যে ভারতের জাতীয় ভীবধারার বিরোধী 
একথ। বলিতে অণুমাত্র'ও সঙ্কুচিত হইবার কারণ নাই । 

সমস্ত কর্ম বর্জন পৃবক প্রাচীন ভারতে যে কেবল আধ্যাত্মিক 
ধর্মই অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, প্রত্যেক কর্মের সঠিত ধম্সম্বন্ধ যুক্ত 
থাকায়, এখানে “কর্ম” মাত্রেই “ধর” বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হইত ; 
সুতরাং এখানে ধর্মহীন কোনও কম ছিল না। জড়বাদের ক্রমিক 
মিশ্রণে সেই আদশ ক্রমশঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়) “কম” হইতে “ধন” 
পৃথক হইয়াও কোন প্রকারে এতদিন পযন্ত নিজ সত্তা বজায় রাখিয়া 
ছিলেন । সম্প্রতি জডবাঁদের পরিপক্ক ফলস্বরূপ ভোগবাদের এক প্রচণ্ড 
ঝড় উঠিয়া, “ধর্ম” বা ভগবংবিশ্বীসের বিটপীকে ভূমিসাং করিয়া 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত কেবল “কম” কূপ এক পাষাপ-প্রাচীর আজ 
জগদ্ব্যাপী মানবাত্মার জীবনশ্বাস অবরুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। আত্ম 
বিস্মৃত মানবসমাজ জড়ের উপাসনা-পথে যতই কেন উন্মত্তগতিতে 
ধাবিত হউক,-_ এস্বপদ”-ভ্রষ্তার যাহা অবশ্যস্তাবিত ফল-__ সেই 
*বিপদ”-_ অনস্ত বিপদ নিত্য নব নব রূপে এই পথে অগ্রসর হইয়া 
আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবেই,__ তাহা বর্তমান বিপদগ্রস্ত জগতের 
প্রতি দৃন্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 

মানবদেহেভ্রিয়াদির উপযোগী যে ব্যবহার বিষয়, তাহার অনেক 


০১৯ 


৯২ বৈজয়ুন্তী প্রবন্ধমালা 
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উধ্ব“ সীমায় মানবাত্মার যাহা “স্বপদ”-_ সেই পরমার্থ বিষয় প্রতিষ্ঠিত 
ছিল; অর্থাৎ এখানে ধনোপার্জন, সংসার প্রতিপালন, খ্যাতি ও 
সম্মানাদি অর্জন, স্বজন, জাতি বা সবপ্রাণীর এঁহিক উপকার সাধন 
প্রভৃতি লৌকিক বা ব্যবহার বিষয়ের স্থান, পরমার্থ বিষয়ের অর্থাং 
বিভূ-চৈতন্বোর আরাধনা বা! ভগবং ভক্তির বছ নিয়ে বিবেচিত হইত; 
কোনও অবস্থায় ব্যবহার ধর্ম পরমার্থের পৃজাসীমাকে উল্লঙ্থন করিবে 
না ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবনের পূৰ্ণ আদর্শ । 
ব্যক্তিগত ভাবে স্থল বিশেষে এই আদর্শের ব্যতিক্রম ঘটিলেও 
সমষ্টিগত জাতীয় আদর্শের ইহাই ছিল মাপকাঠি এবং ইহাই আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভোগভূমির বা পৃথিবীর অন্যান্য 
দেশের লোক যাহারা, তাহাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ভারতীয় 
আদর্শের বিপরীত হওয়াই স্বাভাবিক ৷ সেখানে ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় 
আদর্শের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও সনিগত জাতীয় চরিত্রের আদর্শে 
ব্যবহারের আসন পরমার্থের বহু উধ্বে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং সেখানে 
ওঁহিক ফলপ্রদ-_ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যবহার বিষয়ের সমাদর পরমার্থ হইতে 
সমধিক হওয়াই স্বাভাবিক । তাহাদের ভোগবাদ-মূলক আদর্শের 
সম্পূর্ণ অনুকরণে যদি আমাদের জাতীয় আদর্শ গঠিত হয়, তবে হয়ত, 
আমরাও জড়ের উপাসনা-মন্দিরে-- তাহাদিগের পার্শে তদনুরূপ আর 
একখানি অধিক আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি; কিন্তু জড়োপাসনা- 
সন্তপ্ত ও মৃতপ্রায় বিশ্বমীনবাজ্মাকে প্রাণবন্ত করিবার কঠিন ও শ্রেতম 
দায়িত্ব গ্রহণেই যাহাদের বিশিষ্টতা, সেই জাতি আজ নিজেদের মহান 
বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ)তার অনুকরণে 
যদি একমাত্র এরহিক-_ জড়ের উপামনাকেই জাতীয় জীবনের আদর্শ- 
বূপে বরণ করিয়া লয়, তবে কেবল ভারতবর্ষই নহে,__ সেই আপরাধে 


ও সেই অপরাধের সহায়ত! করিবার জন্য নিখিল বিশ্বমানবকেই যে 


অবিরত সন্তপ্ত হইতে হইবে,__ বিপদের পর মহাবিপদের পথে ধাবিত 
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হইতেই হইবে__ ইহা অনুমান নহে,__ বর্তমান জগংই ইডার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ) 

যদি জড়ের উপাসনার পরিবর্তে চৈতন্যের আরাধনা ব1 অমল 
ভগবপ্তক্তি আবার জগতে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি বাবার অপেক্ষা 
পরমার্থের আসন আবার উধ্বে€ স্থাপিত হয়, যদি স্বপদচ্যত ভারত- 
সন্তান তথা পৃথিবীর সমস্ত মানবাআ সমন্ডিগতভাবে আবার ধর্মের ব! 
“স্বপদে” প্রত্যাবর্তন করে, যদি প্রাণহীন ধর্মের কৃত্রিম অনুষ্ঠান মাত্র 
বা কঙ্কালসার ধর্মের স্থলে বিশ্বভরা তরুণ তপনের মত আবার সজীব 
ও সমৃজ্বল ভগবং-বিশ্বাস উদিত হয়, যদি ভোগের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ 
হইয়া আবার জগতে ত্যাগের পথ উদ্নৃক্ত হয়, তবেই বিপদের ঘনাদ্ধ- 
কারগ্রন্ত এই জগতে গ্রকু্ট সুখ ও শান্তির মঙ্গলময়ী উষা! দেখা দিবে, 
নচেৎ জড় বিজ্ঞান অজস্র ধারায় ভোগবিলাসের জড়ীয় উপকরণ প্রসব 
করিলেও দিন দিন অধিকতর অশান্তির আতন্বাল লইয়া, শেষে 
জগংকে অকালে সাময়িক ধ্বংস অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে! 

পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভাতাব ভিতর যাহ! 
কলাণপ্রদ বিষয় আছে, তাহা যদি আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের__ 
ভগবৎ বিশ্বাম ভক্তির পক্ষে অবিরোধী হয়,__ বিজাতীয় হইলেও 
এরূপ বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রাচীন ভারত কোনও দিন কুষ্টিত 
হয় নাই এবং হইতে পারে না । কিন্ত সে রীতি, নীতি, শিক্ষা ও 
সভ্যত তাহা বিদেশী হউক বা স্বদেশী হউক, যদি তদ্বিরোধী হয়, 
তবে নিজেদের ও জগতের মঙ্গলের জন্য আমাদের জাতীয় বিশিষটতা। 
বজায় রাখিতে উহ! অবশ্যই বর্জনীয়। কিন্ত আজ আমাদের সেই 
জগৎপৃঁজ্য জাতীয় আদর্শের পরিণতি কোথায়? “ব্যবহার বেদীর 
উপর পরমার্থের পবিত্র আসন”__ এই আদর্শ নমিত হইয়া পরমার্থ 
এখন কি ব্যবহারের পাদ-পীঠরূপে বিবেচিত হইতেছেন ন! ? হইতেছে 
বলিয়াই আজ ব্যবহার বিষয়েই জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ ও আদর, 


৯৪ বৈজযন্তী প্রবন্ধমাল! 


AY 











__ তাই আজ পরমার্থ বিষয় উপহসিত, উপেক্ষিত, অনাদ্বত খা মৌখিক 
আদৃত। আমাদের জগংপৃজ্য জাতীয় আদর্শকে বিশ্মারণ ও বিজাতীয় 
রীতি, নীতি, শিক্ষা ও গভ্যতার অন্ধ অনুকরণের ইহাই বিষময় ফল। 

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশব্যাপী যে এক বিরাট 
নাস্তিকতা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে, তাঁহার জন্য 
আধুনিক জড় বিজ্ঞান ও জড় শিল্প-সঞ্জাত মোহান্ধতা বিশেষ ভাবে 
দাদী । যে জড় বিজ্ঞান কর্তৃক নিত্য অভিনব বিষয় সকল আবিষ্কৃত 
হইতে দেখিয়া, জড়ের নিয়ামক কোন এক অনস্ত জ্ঞানময় পুরুষের 
সত্তা সহজেই মানব চিত্তে অনুভূত হওয় স্বাভাবিক, জানি না কোন 
দুর্দেব ও দ্বন্গাতির ফলে সেই জড়-বিজ্ঞান-আবিদ্কত ক্ষণভন্কর সুখ- 
স্বাচ্ছন্দে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ মানব সকল আজ নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও 
বিবেচনাকেই চরম মনে করিয়া, তাহার উধ্র্বে অপর কোন জ্ঞানময় 
স্বরূপকে স্বীকার করিতে “হানতা” বলিয়া বোধ করিতেছে । যে 
শিল্প সৌন্দর্য সন্দর্মন করিয়া কোন এক অপুপম-_ পরম সুন্দর বিশ্ব- 
শিল্পীর বিদ্যমানত! সহজেই অনুমিত হওয়া উচিত, জানি না, কাহার 
অভিশাপে- কোন্‌ কুশিক্ষা ও কুনীতির মোহে মুগ্ধ মীনব-সমাজ 
আজ সেই বিশ্ব-শিল্পীর কথ! বিস্মৃত হইয়া নিজেদের অহমিকায় ও 
আত্মগরীমায় স্ফীত হইয়! উঠিতেছে । এই নাস্তিকতা-মূলক শিক্ষা ও 
সভ্যতার বিষবা্প যতই মানব সমাজকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছে 
জড়বাদ-বিমুগ্ধ মনুষ্য সমাজ ততই জড়তায় অভিভূত হইয়া জড়ের সঙ্গ 
ও জড়ের সেবায় অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছে । 

রোগ যন্ত্রণার অসহনীয় অবস্থায় তাহার সাময়িক প্রতিকার 
অহিফেন প্রয়োগ দ্বারা সাধিত হইলেও, সেই প্রযুক্ত অহিফেনই যেমন 
আবার মূল রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়, সেইরূপ আত্মবিস্মৃত জীব জগৎ 
তংস্বজাতীয় ও তাশ্রয় সেই পরমাত্মাঁ পরমেশ্বরকে উপেক্ষা বা 
অস্বীকার পূর্বক, বিজাতীয় জড়সঙ্গের সম্তাপে সম্ভপ্ত হইয়া তৎ- 
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প্রশমনের জন্য আধুনিক “আর্ট” নামে কথিত অহিফেন নির্যাস, যাহা 
প্রধান রূপে ব্লঙ্গালয়, ছায়াচিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, নভেল প্রভৃতির 
ভিতর দিয়! অজস্র ধারায় পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে, সেই অহিফেন 
নিযাস সেবনে শান্তিহারা নরনারী তাহাদের অস্তরাত্মার সৃতীত্র 
জ্বালা সাময়িক ভাবে, ভুলিবার চেষ্টা করিলেও পরক্ষণেই তাহা 
আরও অধিক রূপে ভুলিয়া উঠিতেছে : যাহার বিষময় ফলে সমস্ত 
পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ভাব আজ ঘোরতর দুর্দশাগ্রন্ত অবনমিত ও 
অবমানিত। তাই আজ হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ, স্বার্থ, ছন্দ, অদূয়া ও 
অহ্মিকা প্রভৃতি দুনীতি ও দুর্গতির ধুলিজাল, আধ্যাত্মিক জগদাকাশের 
উপর প্রতিদিন ঘনতর হইয়া দেখা দিতেছে । যে গতি সমস্ত পৃথিবীকে 
প্রত্যহ অধিকতর বিপদের পথে__ ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। 
আস্তিকা ভাবঠীন এ অহনিকা-প্রমতত মানবগণের নিকট সম্প্রতি তাহা 
“প্রগতি” নামে পরিগীত ও অভিবন্রিত হইলেও “তুগতিই” যে তাহার 
প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা, একথা আপাততঃ স্বীকৃতি না হইলেও অস্বাভাবিক 
বিপদের অবিরত ঘাত প্রতিঘাতই ক্রমশঃ তাহা জানাইয়া দিবে। 
আধ্যাত্মিক ভাবহারা বিশ্বমানব আজ নিজেদের সৃসভ্য ও সুশিক্ষিত 
বলিয়া মনে করিলেও বর্তমান মনুষ্তসমাজের ভিতরে যে লক্ষণসকল 
ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিহততেছে,_- গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক 
তাহ! স্পষ্টই “অস্ুর-ভাব” নামে উক্ত হইয়াছে। স্বপদচ্াত আত্ম- 
ভাবেরই অপর নাম “অসৃর্ভাব” ॥ 

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ। 

ন শোঁচং নাপি চাচারে! ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ঃ 

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্‌ 

অপরস্পরসম্ভৃতং  কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ 

এতাং  দৃ্টিমবন্টভ্য নষ্টাআনোইলবুদ্ধয়ঃ ৷ 

প্রভবস্ত্যগ্রকম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ ॥ 


৯৬ বৈজয়ুস্তী প্রবদ্ধমালা 


কামমাশ্রিতা দুঙ্গুরং দন্তমান-মদান্রিতাঃ। 
মোহাদ্‌ গুভীত্বাইসদগ্রাহ।ন্‌ প্রবর্তত্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলগ্তাস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা  এজাবদিতি নিশ্চিত ॥ 

-- [শ্রীগীতা (১৬।৭--১৯)] 
অর্থ, অসুর প্রকৃতিদ্ধ লোকেরা প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি বিষয়ে জ্ঞাত নহে। 
সেই সকল ব্যক্তিতে শোৌচ, আচার ও সত্য নাই ৷ অসুর স্বভাব 
লোকেরা এই জগতকে মিথ্যা, নিরাশ্রয়,। নিরাশ্বর ও পরুষ্পর 
সংসর্গজাত-- অধিক কি-- কেবল কামজনিত বলিয়া থাকে । 

এইরূপ দর্শন বা জ্ঞান আশ্রয়ের ফলে মলিন-চিত্ত, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, 
ভীঙ্গণকমা অমঙ্গলকারী অসুরগণ জগতের ধ্রংসেরই কারণ হইয়া 
থাকে) 

এঁ সকল ব্যক্তি দুষ্পৃরণীয় কীমনাবশে দন্ত অভিমান ও মদযুক্ত 
হইয়া মোহবশতঃ অসত্য বিষয়ে আগ্রহ অবলম্থন-পূর্বক কদ1চারপরায়ণ 
হইয়া কমে প্রবৃত্ত হয় । 

তাহারা আমৃত্যু অপরিসীম চিন্তাগ্রস্ত হইয়। কীমোপভোগকেই 
পরম এবং তাহাকেই চরম বলিয়া নিশ্চয় করে। 

জগং-ব।াপী আধ্যাত্মিক ভাববন্ধনের শিথিলতা বা আস্মধর্মের 
উক্ত প্রকার গ্রানি উপস্থিত হওয়ায়, তাহারই অনিবার্য ফল স্বরূপ সমস্ত 
পৃথিবীতে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক দুঃখের সহিত আধিভৌতিক ও 
আধিটৈবিক দুঃখসকল বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইতেছে । সংবাঁদ- 
পত্রসকল এখন তাই দুঃসংবাদ-পত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য 
হইয়াছে । এমন দিন নাই, যে দিন সংবাদপত্রে স্তম্ভের পর স্তম্ভ 
পূৰণ করিয়া, আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের বাতা প্রচারিত না 
হইতেছে । হিংসা, কলহ, বিদ্বেষ, বিপ্লব, রোগ, শোক, আত্মঘাত, 
দুর্ভিক্ষ, বেকার-সমস্যা, দসুযুতা, নরহত্যা, অপঘাত, সর্পদংশন, বজ্রাঘাত, 


বিপদের পথে বর্তমান জগং ও তাতর কারণ ১৭ 


এসি পিিপাপাপাপাপাপপাাপাপীশশাাপাাীিপপিটাাসাাশিপশাশিপিশাপিটিটিশাশিশিশিশাশিশাশা। 





কুন্তীর, ব্যাগ, ও ক্ষিপ্ত শৃগালাদির উৎপাত প্রভৃতি বিবিধ প্রকার 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌোতিক দ্ুঃখসকল দিন দিন অ 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তংসহ বিহারের ভূমিকম্প, জাপানের ঘৃণিবাত্যা, 
আসামের প্লাবন ও আমেরিকার তপ্তবায়-প্রবাহ বা ধুলিমেঘ প্রভৃতির 
যায় পৃথিবীর নানা স্থানে যে অভূতপূর্ব নৈসগিক 'উৎপাতভ বা 
আধিদৈবিক বিপদনকল ঘন ঘন দুষ্ট হইতেছে, এই দুঃখ ও 
বিপদ সকল পুথিবীব্যাপী অবনমিত আত্মধয় বা মানবাআর 


স্বাভাবিক রূপে 


স্বপদচ্যুতিরই অবশ্যস্তাবিত ফল। 

সমন্টিগত অপরাধের জন্য স্থান বিশেষে অবস্থিত অনুষ্যবিশেষের 
দণ্ডভোগ ইহা আপাততঃ স্পষ্ট অবিচার বলিয়া মনে হইলেও, স্থির 
ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহার মধ্যেও সবশক্তিমান ও মঙ্গলম্বরূপ 
শ্ীভগবানের সুমঙ্গল নিয়ম নিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। 
সৈহম্যদলের মধ্যে সমষ্টিগত ভাবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সকলেই 
প্রাণদগ্ডের উপযুক্ত হইয়াও তাহাদের পুনরায় আত্মশোধনের অবসর 
প্রদান করিবার জন্য যেমন সেই সৈন্যত্রেণীর মধ্যে প্রত্যেক দশম 
ব্যক্তিকে হৃভা। করা হয় এবং দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তাহা. 
ন্যায়সঙ্গত ভিন্ন যেমন অন্যায় বা অবিচার বলিয়! বিবেচিত হয় না, 
সেইরূপ আজ আন্তিকা-ভাবহীন-_- অহঙ্কার-প্রমত্ত মনুষ্থ-সমাজে 
আমরা প্রায় সকলেই সমান দণ্ড ভোগের উপযুক্ত হইলেও, স্থল বিশেষে 
উক্ত প্রকারে গুরুতর দণ্ড বিশেষের ব্যবস্থা করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গলময় 
নিয়ম, নিরপেক্ষ ভাবে সকল মানবকেই বারস্বার আত্মশোধনের 
অবকাশ প্রদান করিতেছেন? 

জগতকে থাকিতে হইলে ঈশ্বর-বিস্বাস-লক্ষণা ভক্তিকেই অবলম্বন 
করিয়া থাকিতে হইবে ৷ “ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান” (শ্রীচৈতন্য 
চরিতামৃত }! বিরুদ্ধতাবের তুলনায়, সংখ্যায় মৃণ্ডিমেয় হইলেও 
এখন পর্যন্ত যথার্থ ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধৃ-ভক্তগণের বিদ্যমানতা,_ এখন 


n 


.৯৮ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমাল। 


পিপিপি শিশিটিটিশিীপিশা ১ 











পযন্ত জগতের বিদ্যমানতী। হইতেই প্রমাণিত হইতেছে । পৃথিবীর 
সকল দেশে সকল জাতির ভিতর এই সকল মহাত্মা অবস্থান পূর্বক 
আমাদের ন্যায় বহিমঁথ জীবসভ্ঘের দুর্দশা মোচনের জন্য নিরন্তর 
শ্রীভগবৎ-সমীপে প্রার্থনা-পরায়ণ রহিয়াছেন। প্রবল ঈশ্বর-বহিমখতার 
দগ্স্বরূপ অস্বাভাবিক প্লাবন, ভূকম্পনাদি ধ্বংসলীলার মধ্যে যে 
এতাদৃশ ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুদিগকেও জনসাধারণের সহিত একই ভাবে 
হুঃখভোগ বা. প্রাণত্যাগ পর্মস্ত করিতে দেখা যায়, তাহা তাহাদিগের 
স্বেচ্ছাকৃতই জানিতে হইবে । সাধুগণ অপরাধী জনসজ্বের রক্ষা 
বিধানের জন্যই, দণ্ডিতদিগের সহিত স্বেচ্ছায় সমান দণ্ড ভোগ করেন__ 
দধীচির স্যাঁয় স্বেচ্ছায় আত্মোংসর্গ করেন বলিয়াই, প্রকৃতির এই সকল 
ধ্বংসলীল! তৎকালে প্রশমিত হইয়া থাকে । 

১। নিমেষকাল মধ্যে মানবের সকল জ্ঞান-গর্ব_ সকল দর্প 
= সকল অহঙ্কার যাহার অপরিসীম প্রভাবের নিকট সহস্রবার ধুলি- 
বিলুঠিত হইয়া পড়ে__ সেই সর্ধশক্তিমান-_ সর্বনিয়ন্তা__ সবান্তর্যামী 
শ্রীভগবানের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস ও ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করিয়া, যদি 
জগতের সকল অনুষ্ঠান সকল ক্রিয়া-কলাপ, সকল শিক্ষা ও সভ্যতা। 
আবার নূতন করিয়! গড়িয়া উঠে, তবেই বিপদের পথ হইতে বর্তমান 
জগতের প্রত্যাবর্তন সহজ ও সম্ভব হইতে পারে, নচেৎ আমাদিগকে 
প্রতিদিন বিপদ হইতে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইতেই হইবে । 

কলিযুগ-পাবনাবতার-_ প্রেমের ঠাকুর আ্রীগৌরাঈগদেব- 
প্রবতিত প্রেমধর্মের মূলনীতি যাহা. তাহাই সাঁবজনীন আত্মধর্স বলিয়া 
বিবেচিত হইবার পক্ষে যে সম্পূর্ণ উপযোগী, ইহা স্থির ভাবে চিন্তা 
করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া অনিবার্য ৷ 
ভোগবাদ-প্রমত্ত জীবজ্গতকে তাহার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবার 
পর, পৃথিবীতে আবার যে শান্ত ভাব জাগিয়া উঠিবে, তৎকালে নিখিল 
মানবাস্মার নিকট শ্রীগোরাঙ্গের প্রেসধর্মের মূল নীতিই যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় 


AMM" 


বিপদের পথে বর্তমান জগৎ ও তাহার কারণ ৯৯ 


ও অবলম্বন বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার অন্তুর এখন হইতেই 
সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে ! পূর্ণ দণ্ডভোগ কাল সমাগত হইবার যত 
পূৰে আমরা অকপটভাবে সেই ধর্মের যতই অধিকতর রূপে আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে পারি, জগতের পক্ষে তাহা ততই মঙ্গলকর । 

২। প্রাবনের খরপ্রবাহের ভিতর নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বীজকণা, 
তৎকালে অজানার অন্তরালে ভাসিয়া যাইলেও, যেমন কোন একদিন 
তার-সংলগ্র হইয়া, সেই ক্ষুদ্র বীজই মহা-মহীকুহত্ব প্রাপ্ত ও ফলপ্রসূ 
হয়, তেমনি অভূতপূব বিপদের পথে বতমান জগৎ পরিচালিত 
হইবার কারণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে যাহা নিনীত হইল, তাহা 
বর্তমান জড়বাদের খরস্রোতে ক্ষুদ্রতম প্রযাম যে অদূর ভবিষ্যতে 
কোন একদিন ফলপ্রসূ হইবে, আমরা সে-বিষয়ে সন্দেহ্শৃন্য । আমাদের 
এই উক্তি ক্ষুদ্র হইলেও যাহারা অনুমোদন করেন, তাহাদিগের মধ্যে 
সুযোগ্য ও যথার্থ শক্তিশালী কেহ যদি জগতের কল্যানার্থ এ বিষয়ে 
জমমতকে জাগরিত করিবার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েন, তাহা 
হইলেও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে বহুল পরিমাণে সাথক বলিয়া 
মনে করিব । 


প্রথম প্রকাশ £ শ্রীত্রীসোনার গৌরাঙ্গ! (মাসিক পত্রিকা ৷ ) 
১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে ১২শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্য! পথন্ত। শ্রাবণ ১৩৪১ 
সাল হইতে পৌষ ১৩৪১ সাল পযন্ত ৷ 
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স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, কোনও 
এক মহা আকর্ষণ বা. ভালবাসার টান জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে নিত্যই 
অবস্থিত রহিয়াছে ৷ শুধু জীব ও ঈশ্বর কেন ?-_ জড় ও ঈশ্বরের মধ্যেও 
এই আকর্ষণ অহ্নিশ চলিয়াছে। এক কথায়, সমস্ত জগতে ও 
জগন্নাথের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য অবিচ্ছিন্ন প্রীতির আকর্ষণ নিত্যই 
বিরাজিত। জীবজগতে যে টানকে আমরা ভালবাসা বা প্রেমের 
আকর্ষণ বলি, সেই একই টান জড় জগতে মাধ্যাকর্ষণ নামে উক্ত 
হইয়া থাকে৷ অনস্ত সৌরজগত যে টানে পরস্পর বাধ! রহিয়াছে, 
সূর্য্য, চন্দ, গ্রহ, উপগ্রহের মধ্যে যে টানাটানির খেল! নিত্য চলিয়াছে, 
সেই ব্যন্টি আকর্ষণগুলি এক মহা-আ'কর্ষণকে পুষ্ট করে, তদ্বার! সম্টির 
কোন এক “মহা-অভিসার” পথে জগতকে নিয়ত চালিত করিতেছে ৷ 

আকর্ষণ গতির উৎপাদক । আকর্ষণ হইতে চঞ্চলতা জন্মে। 
জগৎ গতিশীল-_ গতির মৃত্তি। কি জীব, কি জড় সকলেই প্রতিনিয়ত 
গতিশীল বা সচঞ্চল। জগতের কোন জীব-__ কোন পদার্থই এক 
মৃহূর্তও স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সকলই যেন কি এক কিসের 
টানে নিয়ত চঞ্চল, নিয়ত ব্যাকুল! অবিশ্রীস্ত এই গতি__ এই 
চাঞ্চল্য- এই ব্যাকুলতার কারণ কি? স্থির ভাবে চিত্তা করিলে 
বুঝিতে পার) যায়, গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের 
উদ্দেশ্য । চঞ্চল হইবার জন্যই কোন কিছু চঞ্চল হয় না,__ স্থির হইবে 
বলিয়াই যে-কোন পদার্থ চঞ্চল হইয়া থাকে । ঢালা জল গড়াইয়া 
চলিয়া যায় কেন? গড়াইবার জন্যই তাহা গড়ায় না__ দড়াইবার 
জন্যই গড়ায়; যতক্ষণ স্থির হইয়] দীড়াইবাঁর মত স্থান না পায়, 
ততক্ষণ গড়াইয়া চলে । গতিই তাহার প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নহে__ 
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স্থিতিই তাহার প্রয়োজন? রোগা রোগ-যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়; ব্যাকুল 
হয়; এ-পাশ ও-পাশ করে কেন? ব্যাকুল ভাবে ছটফট্‌ করাই তাহার 
উদ্দেশ্য নহে; তাহার একান্ত ইচ্ছা, সে স্থির হইয়া ঘৃমাইয়া পড়ে; এই 
স্থির হইবার চেষ্টাতেই সে অস্থির হয়; মৃতরাং বেশ বুঝিতে পার! 
যায়, গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদ্দেশ্য বা 
প্রয়োজন । 

অপূর্ণ জীব-- অপূর্ণ জগত, পূর্ণ হইবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিতেছে। জীব ও জগত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, 
তাহাদের এই ব্যাকৃলতা__ এই অবিশ্রাস্ত গতির লক্ষ্য যে স্থিতির দিকে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । একদিকে আনন্দ জীবকে টানিতেছে; 
অন্থদিকে জীব আনন্দকে টানিতেছে,__ আনন্দ বা সুখকে বেশী বা 
পূণ মাত্রায় বুকে ধরিবার জন্য নিয়ত চঞ্চল ও ব্যাকুল হইতেছে; একটু 
নিবিষ্টভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পার! যায় আমর] 
যে-ভাবেই হউক না কেন, কায়িক, বাচিক বা মানসিক যে-কোন কাজ 
করি না কেন, ছুঃখনিবৃত্তি ও সৃথপ্রাপ্তির জন্যই করিয়া থাকি । সুখ 
বা আনন্দের সেবাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য । সুখের অনুরোধেই 
আমরা ধন, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, লাভ, পৃজা ও প্রতিষ্ঠাদির কামন! করিয়! 
থাকি। অতএব ধন-সম্পদাদির সেবা__ বিষয়ের সেবা, সে সকলই 
যে একমাত্র সুখ-সেবনের পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমরা 
মনে করি ষে, স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্বাদিকে আমরা ভালবাসি; কিন্তু তাহা 
নহে, আমর! বাস্তবিক ভালবাসি আনন্দ বা সুখকেই, আমাদের সকল 
ব্যাকুলতা__ সকল গতিরই মৃখ্যতম উদ্দেশ্য আনন্দ বাঁ সুখের সহিত 
সম্মিলন। স্ত্রীকে ভালবাসিয়া, পুত্রকে ভালবা্ধসয়া ধন-সম্পদাদি 
ভালবাসিয়া সুখ পাই; সুখ পাই বলিয়াই__ সৃখকেই ভালবাসি বলিয়া 
সুখের সাধনের প্রতিও আমাদের ভালবাসা ! 

আনন্দকেই ভালবাসা যদি জীবের নিত্য ধর্ম হয়, তবে 


১০২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


কিক ক রর 


শ্রীভগবানকেই ভালবাস! জীবের নিত্য ধর একথা আপনিই প্রমাণ 
হইয়া পড়ে; কারণ যাহ! “আনন্দ” তাহাই ব্রহ্ম’; আর যাহ ব্রহ্ম 
তাহাই শ্রীভগবান__ একই তত্তের প্রকাশ ভেদ মাত্র । 

শ্রুতি ত্ৰহ্মকে আনন্দ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। যথা, 
“আানন্ো] ত্রন্মেতি ব্যজানাং” অর্থাৎ “জানিলেন আনন্দই ব্রহ্ম ৷” 





“আনন্দং ব্ৰহ্মণো রূপম ৷” অর্থাৎ “যাহ! আনন্দ, তাহাই ব্রনের 
স্বরূপ ।” ইত্যাদি-- ( তৈত্তিরী ৩৬৷১ ও ২৭)। 

সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত অবস্থাই শ্রীভগবানের স্বরূপ ৷ যেখানে 
যাহ! কিছু আছে সকলেরই মূল-- সকলেরই আদি শ্রীভগবান ৷ স্বয়ং 
ভগবান যিনি তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম” ভাগবতের উক্তি ৷ 
শান্তর শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ব বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণই 
পরমীনন্দ ; যথা1;-- টু 

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ববকারণকীরণম্‌ ॥ 
= (ব্রহ্মনংহিত1, ৫।১) 

অর্থাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর; স্বয়ং ভগবান 
শ্রীগোবিন্দই অনাদির আদি ও কারণ সকলেরও মূল কারণ। 

তাহ! হইলে বিষয়ভোগে আমরা যে অল্প ও ক্ষণিক সখ পাই, 
সে সুখের মূল কারণও সেই শ্রীকৃষ; আর বিষয়-মৃখের প্রতি আমাদের 
যে স্বাভাবিক আকর্ষণ বা ভালবাসা ভাহারও মূল শ্রীকৃষ্ণ । কলসী 
ছঁয়াইয়া ভিতরের জল যেমন অল্প অল্প তাহার বাহিরের গায়ে লাগিয়া 
থাকে তেমনি জগৎ চু'য়াইয়া তাহার বাহিরের গায়ে যে অল্প অল্প সুখ 
বা আনন্দাভাস আসিতেছে, সে সকল আনন্দ সকল সুখেরই 
আনন্দঘনবিগ্রহ শ্ৰীকৃষ্ণই মূল কারণ । অতএব জীবমাত্রেরই যে আনন্দ 
বা সৃখের প্রতি ভালবাসা, আনন্দ বা সুখের অন্বেষণ-তৎপরতা সে 
ভালবাসা সে সুখান্বেষণ, প্রকারান্তরে যে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণই, তাহাতে 
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সন্দেহ নাই । আনন্দ ও শ্রীভগবান যখন একই তবু, তখন আনন্দের 
সেবা ও শ্রীকৃষ্ণসেবা একই কথা ৷ সখের সেবা সখের দাস্য না 
করিয়া জীব এক মৃহুর্ত থাকিতে পারে না৷ স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ্ণই 
সকল সুখের মূল উৎস; সুতরাং সুখের দাস্য বা শ্রীকৃষ্ণের দাস্য যে 
জীবের নিত্য ধর্ম একথাও স্থির । “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের 
নিত্যদাস ৷” শ্রীচরিতামৃত গ্রন্তের এই উক্তির সার্থকতা এখন আমরা 
বেশ বুঝিতে পারিব ৷ 

তবে কথা এই যে, জীব আনন্দের নিতাসেবক হইলেও, মায়া- 
মিশ্রিত ও অত্যল্প সুখের দিকে তাহার যে গতি, সে গতি প্রকৃষ্ট গতি 
নহে। ইহা সেই পূর্ণানন্দের অনুসদ্ধানজ্ঞাপক হইলেও এই অপ্রকৃষ্ট 
গতি,_ ইহা মহা-অভিসারের উপযুক্ত পথের নহে ॥ y 

বিষয়-সুখের প্রতি জীবের যে ভালবাসা, স্বীকার করিতেই 
হইবে, সে ভালবাসা বিশুদ্ধ ও নির্দোষ ভালবাসা নহে। মায়ান্ধ জীব 
দিগ্ত্রান্ত হইয়া অনস্ত আনন্দ যে উৎস হইতে নিঃসৃত হইতেছে, সেই 
আনন্দময় পুরুষের চরণ-সরোজের প্রতি না চাহিয়া, তাহার বাহিরের 
দিকের যে চযাঈঘ। আসা আনন্দকণ!, তাহারই প্রতি এক লক্ষ্য 
তইয়া, অনাদিকাল হইভে তাতাকই ভালবাসিয়'__ তাহারই অন্বেষণে 
সচেউ হইয়া! আসিতেছে । এই মহাভ্রমের ফলস্বরূপ মঙ্গলের পরিবর্তে 
অবিশ্রান্তভ।বে অমঙ্গল ও অনর্থ জীবচক ভোগ করিতে হইতেছে! 
এই অপ্রক্রুষ্ট গতি হইতে তাই এত দুখ, দৈন্য, অবসাদ ! এই পথে 
তাই এত মোত, ভয় ও বন্ধন ! অনস্ত জন্ম ও মৃতু, অনন্ত সম ব-বন্ধাযনর 
এই অপ্রকৃষ্ট গতিই একমাত্র কারণ। তাই শ্রীচরিতাসৃতক!র 
লিখিয়াছেন,_- 

“কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহিরুখ। 
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ৪৮. 
—({ ২৷২০!১০৪ ) 
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অপূর্ণ ব্যকিজীব_ অপুণ জগৎ নিরস্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার জব 
ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। পূর্ণানন্দঘনমূতি শ্রীভগবানের সুশীতল চরণ- 
ছায়ায় উপনীত হইয়া, তংলেবা প্রাপ্তিই জীবের “ম্থপদ' বা 'স্বভীব?। 
'স্থপদ' বা ‘স্বভাব’ হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া পড়িতেছে বলিয়া, সংসারী জীব 
তাই নিত্য “বিপদ” বা “অভাবগগ্রস্ত। পুর্ণ-পিপামিত জীব, অপূর্ণ 
বিষয়-সুখ পান করিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। যে যতই 
বিষয়-সুখ ভোগ করুক না কেন. আরও পাইবার জন্য তাহার স্পৃহ। 
হইবেই হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । এই “বেশী-চীওয়া” ব৷ 
বেশী সখের আকাঙ্ষাই পূর্ণানন্দের আকাজ্ঞার পরিচায়ক; পূর্ণা- 
নন্দই শ্রীভগবান, অতএব অজ্ঞানাদ্ধ জীবের অধিক সুখলাভের ইচ্ছারূপ 
মনোগতিই আত্মার আত্মা যিনি, জীবনের জীবন যিনি সেই 
প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেরই চরণ-সরোজের উদ্দেশ্যে “মমন্টির মহাভিসার”! 
শ্রীভগবানের পূর্ণতা ও জাগতিক সুখের অপূর্ণতার ইহাই সমুজ্জ্বল 
প্রমাণ। তাই ক্রুতিও বলিতেছেন; 

“যো বৈ ভূমা তং সুখং ৷ নাল্লে সুখমন্তি, ভূমৈব সুখম্‌ । য্জ 
নাম্যং পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নাশ্যং বিজানাতি স ভূম! ৷ যত্রান্যং পশ্যতি 
অন্যৎ শুণৌতি অধ্যং বিজ্ঞানাতি তদল্লম্‌ ! যে! বৈ ভূমা তদমৃতম্‌ ৷ 
অথ যদল্লং তন্মর্তাম্‌ ॥”--( ছান্দোগা--৭৷২৩-২৪ ) 
অর্থাৎ-- অল্পে সুখ নাই-_ ভূমাই সুখ৷ যাহা দেখিলে আর কিছু 
দেখিবার থাকে না, যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার থাকে না, যাই) 
জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না, তাহাই “ভূম)” । আর যেখানে 
অন্য দেখিবার আছে, অন্য শুনিষার আছে, অন্য জানিবার আছে, 
তাহাই “অল্প” ৷ যাহা ভূমা তাহাই “অমৃত” ;_ আর যাহা “অল্প” 
তাহাকেই “মর্তা” (বিনাশ-ধর্মী ) কছে। 

বেশী মুখের স্পুহাই পূর্ণানন্দ-স্পৃহার পরিচায়ক । অভএব 
জীব যতক্ষণ না পৃর্ণানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের সেবানন্দ লাভ করিতেছে, 


সমণ্টির মত!-অভিসার ১০৫ 
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ততক্ষণ তাহার চাঞ্চল্যের তাহার অবিশ্রান্ত গতির নিবৃত্তি নাই । যে 
যত পূর্ণানন্দের সন্নিকটবতাঁ হইতে পারিয়াছে, তাহার কামনা 
তাহার পিপাস!-- তাহার ছুটাছুটির ততই নিবৃত্তি হইয়া আসিয়াছে: 
আর যে হৃদয়ে ভগবং পাদপদ্ের স্পর্শ পাইয়াছে, সে পূর্ণ হইয়া 
গিয়াছে,__ তাহার সব গতি সব চাঞ্চল্যের অবসান হইয়াছে। তাই 
শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,_ 

“কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত) 

ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী, সকলি অশান্ত ৷” 

= ( ভ্ৰীচৈঃ চঃ-_ ২1১৯।১৩২ ) 
আমরা এখন বুঝিলাম, মীয়ামৃগ্ধ__ অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের যে বিষয়- 
সেবন-স্পৃহাী, ইহা অপ্রকৃষ্টক্ূপে জীকৃষ্ণসেবন-স্পৃহারই পরিচয় 
দিতেছে ৷ বিষয়-সুখের প্রতি যে আমাদের স্বাভাবিক ভালবাসা, ইহাও 
ভ্রীভগবানের প্রতি নিত্য ভালবাসারই প্রমাপ । ফাহাদের এই সৃখস্পৃহা 
_- এই আনন্দের অন্বেষণ প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাং শ্রীভগবানই 
ধাহাদের একমাত্র অন্বেষণীয় ও প্রীতিব বিষয় হইয়াছেন, তাহারাই 
শুদ্ধ জীব । ত্রাহাদেরই সেই শুদ্ধ ভালবাসা *শুদ্ধাভক্তি” নামে উক্ত 
হইয়া থাকে,_ যাহার পরিপক্ক দশার অপর নাম “প্রেম”। আর 
যাহাদের সৃখ-স্পৃহা অপ্রকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, মূলের দিকে 
অন্তরের দিকে-_ শ্রীভগবানেব দিকে ধাবিত না হইয়! যাহাদের গতি, 
দেহাত্মৰোধহহেতু বহিযুখতা লাভ করিয়াছে, তাহারাই অস্তদ্ধ বা বদ্ধজীব 
নামে উক্ত হইয়া থাকে । তাই শ্রীচরিতাম্বতকার লিখিয়াছেন,_ 
ট জীবের স্বভাব কুষ্ণদাস অভিমান । 
দেহে আত্মজানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ॥ 
= ( শ্ৰীচৈঃ চঃ _ ২1২৪1১৩০) 

দেহেণ্রিয়াদির সুখ-স্পৃহায় প্রাকৃত বিষয় প্রাপ্তির জন্য বন্ধজীবের যে 
অভিলাষ,_ তাহারই নাম “কাশ কামই অবিরত জন্ম-মৃত্যু ও 
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সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ। “কাম” অন্ধতম, “প্রেম” নিল 
ভাস্কর ৷” (শ্রীচৈঃ চঃ) 

আর একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, জীব- 
মাত্রের স্বাভাবিক ভালবাসা শ্রীভগবীনেই । অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া, 
অবিদ্যার যবনিকা ফেলিয়া «“এককে আরু” বুঝাইয়া দিতেছে মাত্র । 
বাস্তবিক কথা এই যে, আমরা কাহারও প্রীতির জন্য কাহাকেও 
ভালবাসি ন, যাহা কিছু ভালবাসি, সে কেবল আত্মপ্রীতির 
অনুরোধেই ৷ ভালবাসার এই নিগৃঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া, শ্রচতি 
তাই জীবকে বুঝাইয়া দিতেছেন__ 

“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় 
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি; ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়! 
ভবত্যাত্মনস্ত কীমায় জায়! প্রিয়া ভবতি; ন ব! অরে পুক্রাণাং কামায় 
পুক্রাঃ প্রিয়া ভবস্ত্যাতনন্ত কামায় পুল্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি; ন বা অরে 
বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় বিত্বং প্রিয়ং ভবতি।” 
= ইত্যাদি ৷ (বুহদীরণ্যক উঃ 81৫1৬) 
অর্থাৎ জায়া, পতির প্রীতিসাধনের নিমিত্ত পতিকে ভালবাসে না) 
কিন্ত কেবল আত্মার প্রীতিসাধনের জন্যই পতিকে ভালবাসিয়া থাকে; 
সেইরূপ গতি যে জায়ীকে ভালবাসে, তাহাও জায়ার প্রীতির জন্য 
নহে, কেবল আত্মপ্রীতির জন্যই; পুত্রসকলের প্রীতির জন্য পুত্রগণ 
পিতার প্রিয় হয় না; কিন্তু পিতার প্রীতির জন্যই তাহার! পিতার প্রিয় 
হইয়া থাকে; অর্থের প্রীতির জন্য অর্থ প্রিয় নহে, কেবল আত্মার 
প্রীতির নিমিত্তই অর্থ মনুষ্ধের প্রিয় হইয়া থাকে ।__ ইত্যাদি । 

শ্রুতি বলিতেছেন এই “আত্মার” অর্থ “পরমাত্মাই"। এই যে 
জীবমাত্রেরই আত্মাকে স্বাভাবিক ভালবাসার কথা বলা হইল, 
আপাততঃ তাই মনে হইলেও, বাস্তবিক আঁত্মাতেই এ ভালবাসার 
অবসান নভে, এই ভালবাসার টান আসিতেছে সেই সকলের সুল__ 
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সকল কারণের আদি কারণ যিনি-- তাহার কাছ হইতে ৷ আত্মার 
আত্ম! যিনি, প্রাণের প্রাণ যিনি, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম যিনি, 
পরমাআঁরূপ নিজাংশে সকল জীবে অবস্থিত যিনি__ তিনি-ই সেই 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ; তিনি-ই নিখিল জীবের একমাত্র প্রীতির বস্তু ৷ 
তিনি ছাড়া জীবের আর কোনও প্রীতির বন্ত নাই । আমরা এই 
বতস্য অবিদ্যাদি বশতঃ জানিতে ন! পারিলেও, তত্বতঃ ইহাই সত্য যে, 
গ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই__ জীভগবানের সম্পর্কেই আত্মা পর্যন্ত 
সমন্তই প্রিয় হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার চেয়ে প্রিয়তম আর কিছুই 
নাই । তাই শাস্তু বলিয়াছেন ;-- 
প্রাণবুদ্ধিমন$-স্।আদারাপতাধনাদয়) 
যংসম্পর্কাং প্রিয়া অ1সংস্ততঃ কোইন্থাঃ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ 
= ( শ্ৰীভাঃ ১০।২৩।২৭) 

অর্থাং-- প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, শ্রী, পুত্র, ধনাদি সমুদয় বস্তুই 
যাহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাহার চেয়ে অন্য প্রিয় আর কে আছে? 
অতএব জীবমাত্রেই, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে ভাবেই হউক, 
শ্রীভগবানের প্রতি নিতা ভালবাসা, প্রীতির নিত্য আকর্ষণ যে আছে, 
ভাহাতে আর সনোহ নাই; সমষ্টির মহ৷-অভিসমার এই টাঁনেই অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে নিতাই চলিতেছে ; কিন্তু এই মহা-অভিসার যেখানে প্রকষ্ট গতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই জীব, নিজ জীবনবল্লভের চরণপ্রান্তে 
উপনীত হইয়া চির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া লইয়াছে ; আর সেই 
অভিসার যেখানে অপ্রকৃষ্টঈগতিকে অবলম্বন করিয়াছে, চির-অপৃর্ণতাকে 
বুকে করিয়া চির-সংসারপাথে তাহীকেই ঘুরিতে হইতেছে । 

শ্রবণ-কীর্তনীদি সাধনভুক্তি দ্বারা সেই অপ্রকৃষ্ট গতি পরিশুদ্ধ 
হইয়া প্রকৃষ্ট গতিকে প্রাপ্ত করায় ; তখন জীব “অল্পের” সেবা ছাড়িয়। 
দিয়! “ভূমাপর অন্বেষণে নিযুক্ত হয়: তখন জীব আর আপনাকে 
মায়ার সেবক বা সেবিকা মনে না করিয়া “কৃষ্ণ- -সেবিকা” বলিয়াই 


১০৮ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা 


বুঝিতে পারে৷ তাই পরম পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন;-_ 
নিত্য-সিদ্ধ কষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়। 
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 

(শ্রীচেঃ চঃ, ২২২1৫) 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিতরিত শ্রীকফনাম গাহিতে গাহিতে, আবার পথহারা 
জগৎ প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া, ব্যন্টিত্বের ক্ষুদ্রাভিসারের পরিবর্তে 
সমন্টির মহাভিসারে মিলিত হইয়া যেদিন চির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া 
লইতে একযোগে চলিবে,_- সেদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। 


প্রথম প্রকাশ £শ্রীশ্রীসোনার গৌরণঙ্গ । (মাসিক পত্রিকা ) 
৮ম বর্ষ, ওয় সংখ্যা; আশ্বিন ১৩৩৭ সাল। 
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শান্ত হইতে জানা যায়, অগ্নির যেমন (১) প্রভা, ও (২) ধুম 
প্রধানতঃ এই দুইটি নিজ শক্তি আছে, সেইরূপ শক্তিমান পরমেশ্বরের 
দুইটি প্রধান! শক্তি আছে; একট হইতেছে (১) চিদ বা চেতন শক্তি 
এবং অপরটি অচিদ্‌ বা অচেতন-_ জড়শক্তি। এক অগ্রি-স্থানীয় 
শ্রীভগবান তদীয় প্রভা-স্থানীয় “চিদ্‌” এবং ধৃম-স্থানীয় 'অচিদ্‌' এই 
উভয় শক্তিযুক্ত; (“চিদচিদ্‌ শক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ" 
শ্্রীভাঃ ৭৷৩৷৩৪ ) ; মৃতরাং এই দৃশ্যমান জড়-জগং যখন তাহার অচিদ 
বা জড়শক্তির কার্য হইতেছে, তখন জড়জগতের অতিরিক্ত কোন এক 
শুদ্ধ চিন্ময় জগং অবশ্যই বিদ্যমান আছে । 


প্রভা, অগ্নির মত উজ্জল ও দীপ্তিশীল; অগ্নিরই নিজরূপ বা 


Rad 
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পপাপিপাপাাপিস্পিপিশিসি পাও 














পপিাপিীশিাপাশাশাশা 


দ্ব-্ূপের মত বলিয়। অগ্রিপ্রভাকে যেমন অগ্নির স্বরূপশক্তি বলা যায়, 
এবং ধূম, অন্ুজ্বল ও দীপ্তিহীন বলিয়া উহা হইতেছে যেমন অগ্নির 
বিপরীত বা বিরূপনৃক্তি, সেইরূপ চিদ্শক্তি শ্রীভগব্যনের অনুরূপ বলিয়! 
উহাকে তাহার স্বরূপ বা “অন্তর ক্ষ) শক্তি এবং অচিদ্‌-_ জড়শক্তি তৎ- 
বিপরীত ধর্ম-বিশিষ্ট বলিয়া! উহাকে ‘বহিরঙ্গা' শক্তি বলা হয়। চিৎ- 
ধাক্তিরই অপর নাম অন্তরঙ্গ বা ম্বরূপশক্ি ; আর অচিদ্‌ শক্তিকেই 
বহিরঙ্গা ড় ও মায়াশক্তি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হইয়। থাকে । 
অতএব গ্রভা বা ধূম একই অগ্নির শক্তি হইলেও যেমন উভয়ে পরস্পর 
বিরুদ্ধ ব। বিপরীত ভাবাপন্ন অর্থাং প্রভা বস্তুর প্রকাশক এবং ধূম যেমন 
বস্তুর আবরক হয়,-- তেমনি পরমেশ্বরের চিদ্‌ ও অচিদ্‌ শক্তি অর্থাং 
চিন্ময় ও জড়-জগং-_- উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন 

জড়বাদীর নিকট জড়ের অতিরিক্ত কোন চিন্ময় বস্তর অস্তিত্ব 
নাই। যেহেতু তাহাদের বিবেচনায় প্রত্যক্ষ ও তদনুমোদিত অনুমান 
ব্যতীত অপর কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নহে! সুতরাং চিন্ময় জগৎ 
সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন আপাততঃ 
উহার অপর প্রমাণ ন! থাকায়, অজিকার জড়বাদ-বিমুগ্চ জনসাধারণের 
মধ্যে অনেকেরই নিকট চিন্ময় জগৎ উপেক্ষা! ও উপহাসের বস্তরূপেই 
বিবেচিত হইতে দেখ! যায়। সচেতন প্রাণীজগতের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ 
যাহা, সেই-মনুষ্ নামধেয় চেতন বস্তু কর্তৃক এইরূপে চৈতন্য পদার্থের 
অস্বীকার, ইহাকেই পৃথিবীর যথার্থ আম্চধ ঘটনা বল! যার । চিদ্‌- 
বন্তকে না জানিতে গারিবার সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত স্বরূপ শান্তর এইটুকু 
বলিয়া! বাখিয়াছেন যে, “যেনেদং সর্ববং বিজানাতি ত্বং কেন 
বিজানীয়াং” । (বৃহঃ শ্রুতিঃ 8161১6) অৰ্থাৎ যে চৈতন্বের দ্বারা সমস্ত 
জড়বস্তকে জানা যাইতেছে, সেই চেতন্যকে আর কোন্‌ জড়বন্ত দ্বারা 
জানা যাইবে £- এই সমস্যার আপাততঃ ইহাই একমাত্র সহজ 


সমাধান । 


১১০ বৈজয়ুস্তী গ্রবন্ধমাল। 


নিতান্ত দুর্দেব বশতঃ শান্ত্র-প্রমাণকে অন্ততঃ প্রথম হইতেই 
উপেক্ষার দৃষ্টিতে না দেখিয়া উক্ত বিষয়ে শান্ত-নির্দেশ অনুসরণ পূর্বক, 
যদি আমরা সেই দিকে একটু অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে 
কেবল শান্ত্রপ্রমাণেই নহে, চিনা জগতের বিদ্যমানত! এতই সত্য 
যে, এই জড় জগতের ভিতর হইতেও চিদানন্দ-জগতের সুস্পষ্ট সন্ধান 
পাওয়া যাইতে পারে । 
আপাততঃ শাস্পনিদেশ মত যদি ধরিরা লওয়া যায়, এই 
পরিদৃশ্যমান জড়-জগতের অতীত এক চিন্ময় জগৎ আছে, আর সেই 
জগৎ হইতেছে মূল বিষয়ে এই জড়-জগতের বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহা 
হইলে এই প্রতাক্ষসিদ্ধ জড়-জগতের ধর্ম দেখিয়া তাহার বিপরীত ধর্ম 
যাহ1,_- চিন্ময় জগংকে তদ্রুপ বলিয়া আপাততঃ অনুমান করিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । 
যেমন আমরা দেখিতে পাই, (১). জড-জগতের সকল জড়বস্তুই 
অনিত্য; এখানে চিরদিন বিদ্যমান থাকিতে কোন কিছুকেই দেখা যায় 
না। সুতরাং জড়-জগতের ধর্ম যখন অনিত্য বা “অসৎ' রূপেই প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, তখন তদ্বিপরীত লক্ষণ কোন চিন্ময় জগৎ থাকিলে, তাহাকে 
অবশ্যই নিত্য অর্থাং “সং বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। 
(২) জড়-জগতের ঘট, পট প্রভৃতি জড়বস্থমকল অচেতন অর্থাৎ 
‘অচিদ্‌’; তাহার বিপরীত হইলে চিন্ময় জগতের সকল পদার্থই যে 
সচেতন বা “চিদ্‌'__ ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। (৩) ধুম যেমন 
নিজে আলোকহীন এবং আলোকের আবরক হইয়! থাকে, সেইরূপ 
“ধুম স্থানীয় জড়-জগতের সকল বস্তুই সুখহীন.ও সৃখের আবরক॥ জড়ে 
অনুভূতি লক্ষণ না থাকায়, উহা সৃখহীন এবং সৃখহীন বস্তু সুখের 
আবরকও হয়; জড়ের বিপরীত ভাবযুক্ত হইলে ইহা অবশ্য অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, চিন্ময় জগৎ থাকিলে, উহাকে অবশ্যই আনন্দময় 
ও আনন্দের প্রকাশক হইতে হইবে । 
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সাপ পিসি পাপা 





তাহা হইলে শাস্তুনিদেশ মত কোন চিন্ময় জগৎ বিদ্যমান 
থাকিলে এবং চিদ্‌ ও অচিদ্‌ শক্তিতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধম হইলে, 
আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ অচিদ্‌ অর্থাৎ জড়জগতের ধম বা লক্ষণ দেখিয়া, 
আপাততঃ দৃষ্ট বিষয় না হইলেও, চিদ্‌ বা চিন্ময় জগতকে নিয়োক্ত 
প্রকারে জড়ের বিপরীত ভাবযুক্ত বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি। 
যথা, 


জড় জগৎ । চিন্ময় জগৎ । 
১! অসং ১। সং 
২। অচিদ্‌ ২। চিদ্‌ 
৩| আনন্দহীন ৩। আনন্দময় ॥ 


পরত্রহ্ম-- পরমেশ্বরকে “সচ্চিদানন্দময়', ( সং+ চিদ্‌+ আনন্দ ) 
স্বক্নপ বলিয়া শান্ত্রসকল বর্ণন করিয়াছেন। তাহার সেই স্বরূপের 
মতই শক্তি বলিয়া, স্বরূগশক্তিও সচ্চিদাননাময়ী। তদনুরূপ বলিয়া 
এই জন্যই স্বরূপশক্তিকে অন্তরঙ্গা শক্তিও বল) হয়। আর তাহার 
বহিরঙ্গ! যাহা, সেই জড়শক্তি তৎ বিপরীত ভাবাপন্ন বলিয়া! উহাকে 
আমরা অসৎ ( অনিত্য ) অচিদ্‌ (অচেতন) ও নিরানন্দ লক্ষণে প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি । জড়শক্তির বিকাররূপ এই জড়জগতের অতীত চিদ্‌- 
শক্তির বিলাস বা চিদানন্দময় রাজ্যের বিলাসী রাজাধিরাজ যিনি, 
তাহাকেই 'আ্রীকৃষ্ণ বল! হইয়া থাকে । ময়ূর যেমন নিজ প্রসারিত 
পুচ্ছের সহিত ক্রীড়ামোদী হইয়া নটনশীল হয়, সেইরূপ শক্তিমানরূপে 
শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও আবার নিজ সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ- 
শক্তির সহিত আনন্দ-লীলা বিলাসী হয়েন;- (“হলাদাত্মাপি যয়। 
হলাদতে হলাদয়তি ৮” সিদ্ধান্তরত। ) 

চিনির সহিত মিতা ও অগ্নির সহিত উত্তাপ যেমন চিরযুক্ত ;_ 
মিষ্টতা লইয়াই চিনির এবং উত্তাপ লইয়াই যেমন অগ্নির অস্তিত্ব, 
তেমনি যাহা চিদ্‌-বস্তু, তাহার নিতাতা ও আনন্দময়তা এবং যাহ! 


১১২ বৈজ্ঞয়স্তী গ্রবন্ধমাল! 


অচিদ্-জড়বন্ত, তাহার অনিত্যত] ও আনন্দশুশ্যতা স্বাভাবিক ধর । যাহা 
কিছু চিদ্বস্ত তাহাই সং ও আনন্দ; যাহা কিছু আনন্দ তাহাই সং ও 
চিদ্‌; যাহা কিছু সং তাহাকে চিদ্‌ ও আনন্দময় হইতেই হইবে। 
অতএব ‘চিন্ময়’ বলিতে সত্ৰই ‘চিদানন্দময়’ বা 'সঙ্চিপালন্দময়? 
বলিয়াই বুঝিয়া দওয়া আবশ্যক । চিন্ময় জগতের অর্থ চিদানন্দময় ও 
সচ্চিদানন্দময় জগৎ । 

শাস্তর-নির্দেশ অনুমরণ-পূর্বক আর একটু অগ্রসর হইতে 
পারিলেই, শান্প আমাদিগকে এমন স্থানে শৌছাইক্সা দিতে পারেন, 
যেখানে শুধু শাত্রোক্তি দ্বারাই নঙে,-- এই দৃশ্যমান জড়-জগতের 
ভিতর হইতেই কেবল অনুভূতি দ্বারা আমর! জড়শক্তির অতিরিক্ত 
কোন এক চিদ্বস্তর সুস্পষ্ট সন্ধান পাইতে পারি । 

শাস্ত্র হইতে আরও জান] যায় যে, অগ্নির যেমন আলোক ও 
ধৃমশক্তি ছাড়! ক্ষুলিঙ্গদূপ আর একটি শক্তি আছে; অগ্নি হইতে 
বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গসকল স্থভাবতঃ অগ্নি এবং অগ্নিগ্রভারই মত সমুজ্জ্বল 
এবং প্রকাশমান বস্তু হইলেও, অগ্নি হইতে বিমুখত! প্রাপ্ত হইয়া প্রগাঢ় 
ধৃমরাশির মধ্যে প্রবেশপূর্বক নিজ অথৃত্ব নিবন্ধন সেই ধুমসত্তার ভিতর 
যেমন নিজ স্বরূপকে হারাইয়া ফেলে, তেমনি শক্তিমান পরমেশ্বর 
‘হইতে তংস্ফুলিঙ্গ স্থানীয় (“যথা সৃদীপ্তাং পাবকাছিস্ফৃলিঙ্গাঃ”__ মুণ্ডক 
শ্রুতিঃ__ ২1১।১) অসংখ্য চিদ্‌-পরমাণু বা তটস্থা জীবশক্তি, তাহা হইতে 
অনাদি বহিশ্চরতা প্রাপ্ত হইয়া যখন ধূমস্থানীয় ‘মায়!’ বা 'জড়শক্তির; 
অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেট ‘জীব’ নামক চিং-কপ পদার্থ সকল 
জড় সত্তার আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে নিজ ‘চিদ্‌’ স্বরূপ 
আবৃত হইলে, তখন সেই জীব চিদাত্ম-_ বিস্মৃত হইয়া অর্থাৎ “আমি 
চিন্ময় বস্তু”_ ইহ! ভুলিয়া গিয়া জড়-দেহেক্তিয়কেই ‘আমি’ ও ডং- 
সম্বন্ধীয় গেহাদি জড়-বিষয়কে “আমার;-বলিয়া বিমোহিত হয়। সমীরণ 
যেমন প্রবল দাবাগ্নির দহন কার্ষের সহায়ক হইলেও, দুর্বল দীপশিধাঁর 


সিসাসি এরর ৮০ 


চিদানন্দ-জগং ও তাহার সন্ধান ১১৩ 


২পাপাশীিপিপাপশিপিশাশিসাপিসিশাশিসিপাপাশীপাীশাপিপিসাপাশসাশী 





পক্ষে নির্বাপক হইয়া থাকে, সেইরূপ বিভু-চৈতশ্বস্থরূপ প্রবল 
পরমেশ্বর সমীপে বিলজ্জিতা ও তদধীন! হইয়াও সেই "মায়া? ঈশ্বর 
হইতে বিমৃখ_ সুতরাং দুর্বল অনুটৈতন্য জীবকে অধীনতা পাশে বদ্ধ 
করে। একই মায়াশক্তি জীবমায়ারূপে নিজ আবরিক! ও বিক্ষেপিকা 
নামক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা জীবের চিদাজআবোধকে আবরণ ও দেহাত্মবোধ 
জাগরণ করাইয়া, “গুণমায়।' দ্বারা পরিণত দেহে ও দেহভোগা রূপ- 
রসাদি জড় বিষয়সকলে জীবের অভিনিবেশ ঘটাইয়া থাকে । মায়া 
ঈশ্বরাধীন হইয়াও এইরূপে ঈশ্বর-বিমৃখ জীবকে নিজ অধীন করিয়া 
থাকে । 

বিলজ্জমানয়া যথা স্থাতৃমীক্ষাপথেইমুয়া ৷ 

বিমোহিত! বিকথন্তে মমাহমিতি দুধিয়ঃ ॥ 

__ (জ্রীভাঃ ২৷৫৷১৩ ) 
অর্থাৎ, যে মায়া জ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, 
নির্বোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া MSE AES 
‘আমি’ ও ‘আমার’ এইরূপ শ্লীঘা করিয়া থাকে । 

ংশের সত্তা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে রাশির সত্তা 
ও স্বভাব জানা যায় । কলসস্থিত জল দেখিয়া যেমন জলরাশির 
অবশ্য বিদ্যমানতা বুঝিতে পারা যায়, এবং দেহের একটি শোণিত- 
কণা পরীক্ষা করিয়া, সেই প্রত্যক্ষ হইতেই যেমন সমস্ত দেহের 
শোণিতরাশির লক্ষণ বা ধর্ম জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এই জড়- 
জগতের ভিতর বিভূ-চৈতন্ত হইতে অনাদি বহির্নুখ ‘জীব’ নামক 
চিংকণের অবস্থিতি-সংবাদ যখন শাস্তরই প্রদান করিয়াছেন, তখন 
কোন প্রকারে যদি এই জগতের অভ্যন্তরে জড়স্তূপের ভিতর হইতে 
সেই চিৎ-পরমী ঘুর সত্তা খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তাহ! হইলে সেই 
চিং-কণের সত্তা ও স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বার! চিদ্রাশি ব! চিদানন্দ 
জগতের সত্তা ও স্বরূপের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাইতে পারে । 





১১৪ বৈজয়ুক্তী প্রবন্ধমালা 
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কেবল শান্ত্রপ্রমাণকেই অবলম্বন করিয়া চিন্ময় জগতের লক্ষণাদি 
সম্বন্ধে পূবে যাহা কল্পনা করা হইয়াছে, এই জড় জগতের ভিতর 
শাস্ট্রোক্ত সেই চিদ্বস্ত-_ চিং-কণ আবিষ্কৃত হইলে, তাহার ধর্ম বা 
স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, রাশিচৈতন্য বা চিদানন্দমময় জগং-বিষয়ুক 
পৃবোক্ত কাল্পনিক অনুমান এক প্রকার প্রত্যক্ষানুভূতির উপয়ই 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, এই জড় জগৎ চৈতম্যেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । বিদ্বকে আশ্রয় না করিয়া প্রতিবিদ্বেব্র সতত! যেমন 
ক্ষণকালের জন্যও থাকে না, এবং বিশ্ব যেমন প্রতিবিষ্বের সহিত লিপ্ত 
হয় না, সেইরূপ বিশ্বাত্াও পরমাত্মা রূপে বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বর 
যদি বিশ্বের ও জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান না করিতেন, তবে জীব 
ও জগৎ কিছুই বিদ্যমান থাকিত না। সর্ধাস্তর্যামীরূপে বিশ্বে ও জীবে 
চৈতহ্যাময় পরমেশ্বরের এই অবস্থিতি-সংবাদ এত নিগৃঢ, ইহা এই 
সুন, যে শান্ত্রবিহিত সাধনা ভিন্ন উহার উপলব্ধির কোন সম্ভাবনা 
নাই৷ রূজঃ তমঃ পরিশুন্য ও কেবল বিশুদ্ধ সত্ব-ভাবাপন্ন শুদ্ধ চিত্তেই 
উহ্থার স্ফুরণ সম্ভব হইতে পারে। দুগ্ধে ঘৃত ও তিলে তৈল সধত্র নিহিত 
থাকিলেও, যেমন সৃস্ম্মদশা ভিন্ন, উহা স্তুলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণের পক্ষে 
অনুভবযোগা হয় না, ইইাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে । 

এষ সবেষু ভুতেষু গৃঢ আআ ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে তবগ্র্যয়! বৃদ্ধার সৃঙ্ষয়। সুক্ষদ শিভিঃ ॥ 

{ = (কাঠকে ।৩।১২) 
অর্থাৎ এই পরম!আা সবভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ হয়েন না; কিন্ত 
মৃক্ষদশী যাহাৰা, তাহাব। ইহাকে তীক্ষু ও সৃক্মবুদ্ধি বারা দর্শন করেন। 

বিশেষতঃ শ্রীভগবান অচিন্ত্য বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় বলিয়া, তিনি 
এই জড় জগতের স্বর অবস্থান কারিয়াও আবার একই সময়ে জড়ের 
সছিভ সম্পূণ নিলিপ্ত : 
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যথা সর্ববগতং সৌন্ক্লাদাকাশং নোপলিপাতে ৷ 
সব্ধত্রাবস্থিতভো দেহে তথা নোপলিপাতে ॥ 

-_ (শ্রীগীতা ১৩৩২) 
অর্থাৎ, আকাশ স্বগত হইয়াও যেমন সুক্ষ্মত্ব নিবন্ধন অপর কোন 
বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইক্লপ আত্ম! জড়দেহে অবস্থিত হইয়াও দেহধর্মে 
উপলিপ্ত তয়েন না! 

সৃতরাং সবান্তরধামী রূপে তাহার অনুভূতি জড়েল্রিয়াদির পক্ষে 
একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার হইতেছে ৷ 

চিৎকণ জীব, জড় হইতে অভিরিজ্ বন্ত হইলেও নিজের উপর 
দেহাত্মবোধরূপ জড়ভাব আরোপ করায় অর্থাৎ জড় দেহেল্রিয়কেই 
“আমি বলিয়া বোধ করায়, বহুস পরিমাণে জড়-সান্সিধা প্রাপ্ত; 
সুতরাং জড়-নি্িপ্ত বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বর সম্পূর্ণ অতীন্তরিয় বস্ত 
হইলেও, জড়-সংলিপ্ত-_ অণু-চৈতন্য জাব-লক্ষণের উপলব্ধি, অনেক 
পরিমাণে জড়েন্রিয়াদির দ্বার? সম্ভব হইবার আশা করা যাইতে পারে। 
এই কারণে চিদঘু-জীব, পরমেশ্বর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে আমাদের 
জড়েজিয়ের নিকটবতী বিষয় । এখন এই চিদগ্র জীবের সত্তা ও স্বভাব 
প্রত্াক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে, রাশি-চৈতন্য বা চিন্ময় জগতের 
অনুভূতিও সহজ এবং সম্ভব হইতে পারে । যেহেতু অনুর স্বভাব প্রত্যক্ষ 
করিলে, তদ্দারা বিভু বা৷ রাশির ধর্ম অবগত হওয়! যায়,_ একথা 
পূর্বে বল৷ হইয়াছে ৷ 

এই জড় জগতে, কেবল জীবিত প্রাণিদেহ রূপ জড় পদার্থের 
অভ্যস্তর হইতেই চিংকণ জীব-লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায়। অধু- 
চৈতন্য জীব কৰ্মবশে খনিজ, উদ্ভিজ্ঞ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ দেহ 
ধারণ করিয়া থাকে। জীবের খনিজ হইতে জরাযৃজ দেহ পর্যন্ত 
সকল দেহেই চেতনা-লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও উহা উত্তরোত্তর 
অধিকতর প্রকাশশীল বলিয়া, জরামুজ প্রাণিদেহ ও তন্মধ্যে আবার 
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মনুষ্য দেহই চেতনা-লক্ষণ প্রকাশের পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী হইয়া 
থাকে । 

জড় এবং চৈতন্য যে পৃথক বস্তু, ইহা জীবিত প্রাণিদেহের ধর্ম 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় । ইট, কাঠ প্রভৃতি জড় বস্তুর ন্যায় 
প্রাণিদেহ জড় বস্তু হইলেও সেই সাধারণ জড় বস্তসকলের সহিত 
জীবিত প্রাণিদেহের কি কোন সৃম্পষ্ট পার্থক্য নাই? অনুভব- 
লক্ষণরূপ চেতনা-ধর্মের প্রকাশ, জীবিত প্রাণি-শরীর ভিন্ন ঘট-পটাদির 
মত কোন শুদ্ধ জড় বস্তুতে সম্ভব হয় কি? শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
ভাল, মন্দ প্রভৃতির অনুভব একমাত্র জীবিত প্রাণি-দেহ ভিন্ন ইট, কাঠ, 
থালা, বাটির মত কোন শুদ্ধ জড় বস্তুতে কেহ কি কখন প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন? সমস্ত জড় বস্তুর মধ্যে জীবিত প্রাণিদেহের উক্ত বৈশিষ্ট্য 
দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, কেবল এইখানেই প্রকুষ্টরূপে অনুসন্ধান 
করিতে পারিলে চিংকণ জীবের সত্তা আবিষ্কৃত হইতে পারে । প্রাণি- 
দেহ শুদ্ধ জড় হইলেও উহার অভ্যন্তরে “জীব” নামক আত্ম! বা চেতন 
‘বস্তুর বিদ্যমানতা থাকায় সেই জীবাত্মারই চেতনা-ধর্ম সঞ্চারিত হইয়া 
জড় দেহ হইতেও অনুভব লক্ষণের প্রকাশ হয়। যে-কাল পর্যন্ত অগু- 
চৈতন্য জীবাত্মা (“এষোধপুরাত”-_ আতিঃ মৃণ্ডক ৩।১।৯) জড়দেহে 
অবস্থিত হয়েন, সেই কাল পর্যন্তই সেই প্রাণি-শরীরকে “চিদ্-জড়াত্বক' 
বলা যায়); এবং কেবল চিদ্‌-জড়াত্সক প্রাণি-শরীর হইতেই সুখ- 
ছুঃখাদি অনুভব-লক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । আবার চিংকণ জীব, 
দেই হইতে বিষুক্ত হইব! মাত্র, সেই চিদ্‌-জড়াত্মক দেহে কেবল জড়ের 
ধর্ম অটেতন্য-লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। তখন তাহাতে 
পূ্ববং সুখ-দৃঃখাদির অনুভূতি বা চেতনা-লক্ষণ আর প্রকাশ পায় না । 
অতএব জীবিত কালাবধি প্রাণি-দেহরূপ চিদ্‌-জড়াত্মক পদার্থের মধ্যেই 
চিদ্ণু বা চিংকপ জীবের অবস্থিতি জানিতে হইবে ৷ যে চিদ্বস্ত 
বিহুক্ত হইলে সেই দেহে, ঘট-পুটাদি সাধারণ জড় বস্তুর মতই অচেতন- 
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লক্ষণ ব্যতীত লেশমাত্রও চেতন1-লক্ষণ দৃষ্ট হয় না,__ তাহাই ‘জীব’ 
নামক শুদ্ধ চিন্ময় চিৎকপ বস্তু !* 

জীবাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবার পর যে-দেহ গলিত ন! হইয়া 
দিবসকাল মাত্র অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, জীবিভাবস্থায় সেই 
জড় দেহই যে শতাধিক বর্ধকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, ইহা দেহের 
নিজ ধর্ম নহে, তদন্তর্গত চিৎকণ-_ চিদ্‌-বস্তুরই স্বভাব । আরক দ্বার! 
সংমিশ্রিত জল, যেমন আরকেরই শক্তি গ্রহণপূর্বক দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়া পরিশেষে নিজ ধর্ম পৃতিভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি দিবসকাল স্থায়ী 
অনিত্য জড় দেহকেও যে শতাধিক বর্ষকাল পর্যন্ত অবস্থান করিতে 
দেখা যায়, ইহা তদত্তধতী সেই চিদণু জীবেরই নিত্যত্ব-ধয়ের কিঞ্চিৎ 
নিদর্শন মাত্র । জীব এমনই নিত্যবস্ত যে. বিরুদ্ধ ভাবের মধো-_- 
জড়তার সহস্র আবর্তে আবৃত হইয়া পড়িলেও-_ তাহার ভিতর হইতেও 
জীবের নিত্যতা-ধর্সের প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে। অস্থায়ী জড়দেহ, 
চিরস্থায়ী চিদ্বস্তর সান্নিধ্য লাভ করিয়া, সেই চিদণুরই প্রভাবে 
দীর্ঘস্থায়ী হইতে সমর্থ হয়। নিত্যাবন্ত্র জীবাত্মা, অনিত্য জড়দেহকে 
Hh __প্রাণিদেহ জড়বন্ত হইলেও উহাতে যে চেতনা-লক্ষণ দেখ] যায়, 
উহা! চিংকণ জীবের ধর্ম; আর জীবাত্া-পরিত্যক্ত দেহে যে কেবল 
অচেতন-লক্ষণ দেখা যায়, উহা জড়ের নিজ ধর্ম। আজিকার জগতের 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ চৈতন্যকে জড়াতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়াই মনে করিতেছেন । ইহা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে আবার 
জগতে জড় বিজ্ঞানের উপর চিদ্‌-বিজ্ঞানের স্থান সৃপ্রতিষ্টিত হইবে, 
চিদ্‌-বিজ্ঞানের অনুশীলন অধিক প্রসারতা লাভ করিবে। তখন 
আবার আমরা বুঝিতে পারিব,_ ভারতের আধ্যাত্মিক খাষিগণ 
অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না; ; তাহারা জড় বৈজ্ঞানিক না থাকিতে পারেন, 
কিন্তু সমুন্নত চিদ্‌-বৈজ্ঞানিক ছিলেন । বর্তমান জড়-বিজ্ঞানের শীর্ষদেশ 
আর একটু উন্নত হইলেই চিদ্‌-বিজ্ঞানের পাদপীঠকে স্পর্শ করিবে ৷ 
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তাহার সহিত নিতোর পথে টানিয়। লইয়া চলিলেও, নিত্যের যাত্রীর 
সহিত তাল মিলাইয়া অনিত্য জড় কতদিন চলিবে ? 

তাই দিবসকাল স্থায়ী জীবদেহ, চিদাত্মারই প্রভাবে দীর্ঘদিন 
তাহার অনুসরণ করিতে পারিলেও, শেষ পর্যন্ত তাহাতে জড়ের 
অনিত্যতা-ধর্মই প্রকাশ পায়। তখন অনিত্য সে নিত্যের পথিক 
জীবাত্মাকে নিত্যের পথে ছাড়িয়া দিয়া, নিজ জীর্ণ, অবসন্ন, ক্ষণভঙ্বুর 
সত্তাকে অনিত্যের ধুলায় লুটাইয়া দেয়। এইরূপে দেহাত্মবোধ বা 
দেহকেই আমি-জ্ঞানে বিমুগ্ধ জীবাত্মা নিজ ধর্ম সঞ্চারপূর্বক অস্থায়ী 
জড় দেহকে নিজেরই মত চিরস্থায়ী করিতে যাইলেও অনিত্য জড় বস্তু 
সে'দান গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না; নী হইলেও অন্ততঃপক্ষে 
অস্থায়ীকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া থাকে । 

চিদ্-জড়াত্বক প্রাণিদেহের এই দীর্ঘস্থায়িত্ব-_ ইহাই হইতেছে 
চিদনুর নিভ্য-স্থায়িত্বের নিদর্শন এবং চৈতন্য-পরিত্যক্ত জড়দেহের 
অস্থায়িত্বই জড়ের অনিত্যতার পরিচায়ক । অতএব অস্থায়ী ও অচেতন- 
লক্ষণ যাহা, সেই জড় দেহে যে-কাল পর্যস্ত তৎ-বিপরীত অর্থাৎ স্থায়িত 
ও চৈতন্য-লক্ষণ দৃষ্ট হয়, বুঝিতে হইবে উহাই দেহান্তর্বতর্ণ__ “জীব? 
নামক চিদণুর ধর্স। তাহা হইলে, পূর্বে চিদ্বস্তর লক্ষণ সম্বন্ধে কেবল 
শান্ত্রোক্তি হইতে যাহ। অবগত হওয়া গিয়াছিল, এখন এই জড় জগতের 
ভিতর হইতে জীবিত প্রাণিদেহস্থিত চিদণুর ধর্মে আমরা তাহাই 
প্রত্যক্ষ করিতেছি; যথা, 

(১) সং অর্থাং নিত্য, এবং 
(২) চিদ্‌ অর্থাৎ চেতন । 

অতঃপর আনন্দ-লক্ষণের কথা। আমরা আর একটু স্থিরভাবে 
চিন্তা করিলে, সেই চিদণুর স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই বুঝিতে পারিব, 
‘আনন্দ’ বা সৃখ-লক্ষণ, উহা জড়দেহের, ধর্ম নহে,__ তদস্তর্গত চিদ্বস্তরই 
স্বধর্ম। ‘জড়’ আনন্দের আবরক বা' নিরানন্দ' বস্ত । নিজে সৃখস্বরূপ 
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হইয়াও সৃাস্থাদন করিয়! সৃখী হওয়া চিদ্বস্তর স্বভাব ৷ সৃখের বিপরীত 
ধর্মই জড়ে বিদ্যমান; অতএব জড়তার আবরণে জীবের স্বাভাবিক সৃখ- 
লক্ষণ আবৃতই হইয়! পড়ে ৷ 

তবে যে জড় বিষয়সকল হইতে আমর! সৃখানুভব করি-_ ধন, 
ধান্য, সহায়, সম্পদ, পুত্র (পুত্রের জড় দেহ ), কলত্রাদি জড় বিষয়সকল 
যে সুখকর বোধ হয়, তাহা বস্তুত জড়ের নিজ ধম নহে; জড়ের উপর 
সুখময় ‘আত্মভাব’ প্রতিবিস্বিত হইলে, তৎসম্পর্কেই সুখহীন জড় বিষয়- 
সকল সুখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বিশ্বের শোভা যেমন 
দর্গপাদির উপর প্রতিবিদ্বিত হইলে উহাকেও নুন্দর করিয়া তোলে, 
যেমন শরতের পৃর্ণচন্্ ও নক্ষত্র-খচিত সুনীল আকাশ, অপরিচ্ছন্ন ও 
পঞ্কিল জলাশয়ে প্রতিবিস্বিত হইয়া উহাকেও রমণীয় করিয়া দেয়, 
সেই সৌন্দর্য যেমন বিশ্বেরই, দপর্ণাদির নহে; সেইরূপ চিন্ময় অস্তরা ত্মা 
বা আত্মবন্তর এমনই প্রিয়তা, এতই সুখপ্রভাব যে, উহার সাক্ষাৎ সংস্পশ 
_-সে দূরের কথা, প্রতিবিশ্বিত হইলেও কেবল উহার সম্বন্ধ মাত্র 
প্রাপ্ত হইয়া সুখহীন জড় বস্তু সুখকর ও প্রিয় হইয়া থাকে । মিছরি 
মিশ্রিত হইয়াই তবে জলকে মিষ্ট করে; মিছরির ছায়ার সংস্পর্শে 
জল কখনও মিষ্ট হয় ন1; কিন্তু চিন্ময় বস্তুর সৃখ-ধর্মের এমনই অত্যাশ্চয 
প্রভাব যে, কেবল মিশ্রনেই নূহ,_ উহা প্রতিবিষ্বিত হইলেও সুখহীন 
জড় বস্তুও সৃখময় হইয়া উঠে। তাই সুখস্বরূপ জীবাসত্মা, অবিদ্যাদি 
নিবন্ধন যখন দেহকে আত্মবোধ অর্থাং ‘আমি’ মনে করে, তখন আত্মার 
সুখধর্ম দেহে প্রতিবিস্বিত হইয়া উহাকে সুখময়,_ সৃতরাং, ‘প্রিয়’ বোধ 
করাইয়া থাকে! 

আবার জড় দেহে প্রতিবিদ্বিভ সেই আত্মভাব যখন তাহা হইতে 
উচ্ছলিত হইয়া পুনরায় গেহাদি জড়বিষয়ে সংলিপ্ত হয়, তখন আত্মার 
সন্বন্থাভাস বশতঃ উহাদিগকেও ‘আত্মীয় অর্থাৎ ‘আমার! বলিয়া 
প্ৰতীতি জন্মে; তখন উহারাও সেই চিংকণ সুখময় জীবাত্মার 


১২০ বৈজয়ন্তী গ্ুবন্ধমাল! 


AAAS 





ANA 








A 


সম্পর্কেই সুখকর ও প্রিয় হইয়া উঠে। (“আজনস্ত কামায় সর্ববং প্রিয়ং 
ভবতি ।' -_বৃহদারপ্যকে ৪1৫৷৬)। এইরূপে দেহ হইতে আত্মভাবের 
সেই উচ্ছলিত প্রতিবিশ্ব বা ‘আভাস’ যখন স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত, খ্যাতি, 
প্রতিপত্তি, ধন, ধান্যাদি বিষয় স্পর্শ করিয়া, যে-পর্স্ত উহাকে 
“আত্মীয়” অর্থাং আত্ম-সম্পফিত বা আমার বলিয়া বোধ না করায়, 
সে-পর্যস্ত কোন বিষয়ই কাহারও নিকট সুখকর ও প্রিয় হয় না, ইহা 
স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । অর্থাৎ কাহারও 
নিকট কোন বিষয়-সম্পদ, ধন, রতু, খ্যাতি, সম্মান, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি 
কিছুই সুখকর ও প্রীতিকর হয় না, যে-পর্যস্ত তাহার সহিত একটি 
‘আমার’_- এই সৃখময় আত্ম-সম্বদ্ধের সংযোগ ন! ঘটে। যাহার উচ্ছলিত 
প্রতিবিস্ব অর্থাৎ আভাসের সংস্পর্শ লাগিয়াই সুখহীন জড়-বিষয়ে সুখ- 
লক্ষণ ফুটিয়া উঠে,__ ‘আনন্দ’ যে সেই চিন্ময় জীবাত্মারই স্বধর্স,_. উহা 
যে জড়দেহের ধর্ম নহে,-- এভদ্দার! ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া! থাকে ৷ 

এইরূপে চিদঘুতে, 'আনন্ম'-লক্ষণ যখন স্পষ্টর্ূপেই পরিলক্ষিত 
হইতেছে, তখন চিদ্রাশি কিন্বা বিভূ-চৈতম্য পরমেশ্বর যে পরমানন্দ 
বস্তু, একথা অধিক বলিবার আর আবশ্যকতাই বা কি? জীব চিংকণ 
বলিয়। সুখময় বস্তু হইলেও, জীবাত্মার আশ্রয় যিনি,__ সেই অন্তর্ামী 
পরমীত্ম-বস্তই পরম সুখ-স্বরূপ ইইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্মামী 
পরমাত্মার পরমাবস্থা; (“কৃষ্চমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাআআনামৃ”_- 
শ্রীভাঃ ১০/১৪1৫৫); তিনিই সকল সৃখ-- সকল আনন্দের মুল উৎস ৷ 
ডাহারই সম্বন্ধে আত্ম, দেহ, গেহ, বিত্ত ও পৃত্রাদি যেখানে যাহ! কিছু 
সুখ-মধ্বন্ধ আছে, সমস্তই সৃখকর ও প্রিয় হইয়া থাকে; শান্ত্রও এই 
কথাই আমাদিগকে বিদিত করাইয়াছেন, যখা,__ 

“প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাতদারাপত্যধনাদয়ঃ । 
যং সম্পর্কাং প্রিয়া আসংস্ততঃ কোহন্বপরঃ প্রিয় 1” 


= (শ্রীভাঃ ১০৷২৩৷২৭ ) 


০-০ 


চিদানস্দ-জগং ও তাহার সন্ধান ১২১ 


অর্থাং__ যাহার প্রিয়তার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মা, দারা, পুত্র 
ও ধনাদি বিষয়দকল প্রিয় হইয়া থাকে, তাহা হইতে আর অস্থা কে 
প্রিয় আছে! 

তাহা হইলে এই জড় জগতের ভিতর প্রাণি-দেহ 'নামক জড় বস্তুর 
অভ্যস্তর হইতে চিদণুর ধর্ম প্রতাক্ষ করিয়া আমরা এখন অনায়াসে 
নিয়োক্ত বিষয় স্বীকার করিতে পারি; £= 

(১) যে বস্তুর অংশ উপলব্ধি করা যাইতেছে, তাহার রাশি 
বা পূর্ণ অবশ্যই কোথাও বিদ্যমান আছে; সুতরাং এই জগতে অণু- 
চৈতন্যের উপলব্ধিতে শাস্তোক্ত রাশি-চৈতন্যের অবস্থিতির কথা 
অপরিহার্যই হইতেছে । জীবকে বিশেষভাবে স্ফুলিঙ্গের স্থানীয় 
তটস্থা শক্তি’ ধরিলেও, স্ফুলিঙ্গের বিদ্যমানতায়ও যেমন প্রভা ও অগ্নির 
অৱস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ জীবের সত্তা উপলব্ধি 
করিলে, গ্রভাস্থানীয় স্বরূপশক্তির ও অগ্নিস্থানীয় শক্তিমান প্রমেশ্বরের 
সত্তাও অপরিহাধ হইয়া উঠে 

(২) অথু-চৈতন্কের ধর্ম দেখিয়!, চেতন ও অচেতন যে পরস্পর 
বিরুদ্ধ-ধর্স-বিশিষ্ট সুতরাং পৃথক বস্তু, শাস্রোক্ত এই সতাও সপ্রমাণ 
হইয়া উঠে। 

(৩) এই জড় জগতের প্রত্যেক জড় বন্তকেই যেমন অসৎ 
(অনিত্য ), অচিদ্‌ (অচেতন), এবং আনন্দহীন-লক্ষণেই প্রত্যক্ষ করা 
যাইতেছে, তেমনি চিৎকণ চিন্বস্তুতেও তৎ-বিপরীত অর্থীং “সং, ‘চিদ্‌’ 
ও 'আনন্দ'-লক্ষণই দেখ! যাইতেছে । 

অতএব 

(৪) এই অমং, অচিদ্‌ ও নিরানন্দ-লক্ষণ জড় জগতের 
অতিরিক্ত যে এক সং, চিদ্‌ 'ও আনন্দময় জগৎ বিদ্যমান আছে, ইহা 
কেবল শাস্ত্রের কথাই নহে, উক্ত প্রকারে অংশের ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া 
পূর্ণেরও সন্ধান ও স্বভাব অবগত হওয়া যাইতেছে । 


১২২ বৈজয়ুক্তী প্রবন্ধমাল। 


টিকিককক কক কক 





২াশিশীশিশিশী 





অতঃপর প্রশ্ন এই যে, চিদানন্দ জগৎ যখন জড় জগতের বিরুদ্ধ 
অর্থাৎ বিপরীত ভাবাপন্ন, তখন উহা সবিশেষ বা সাকার না হইয়া 
নিহিশেষ বা নিরাকার হওয়াই সম্ভব; কারণ এই জড় জগৎ সাকার 
ও সবিশেষ । চিন্ময় জগৎ তৎ-বিপরীত হইলে উহাকে অবশ্য নিরাকার 
_ নিধিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ নমূনা-্বরূপ 
চিৎকণ পদার্থের যখন কোন বিশেষ আকারাদি দেখা যায় না, তখন 
রাঁশি-চৈতন্য ব! চিন্ময় জগংও যে নিরাকার ও নিধিশেষ বস্তু তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । তনৃত্তরে বক্তব্য এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জড় 
জগৎ সবিশেষ এবং সমূর্ত হইলেও, ইহার মূলে যে ত্রিগুণা জড়শজি 
নিহিত রহিয়াছে, উহা সাকার বা সবিশেষ নহে,_- নিরাকার__ 
নিবিশেষ । এই সমূত জগৎ, অমৃত প্রকৃতি বা মূল জড়শক্তির কাধাবস্থা। 
তাহা হইলে জড় জগৎ কেবল সাকার ও সবিশেষ নহে, মূলে ইহা 
নিরাকার ও নিবিশেষ বস্তু । সুতরাং জড় জগতকে কেবল সাকার ও 
সবিশেষ ধরিয়া, লইয়া চিন্ময় জগতকে তং-বিপরীত অর্থাৎ কেবল 
নিরাকার-_ নিধিশেষরূপে কল্পন। কর! যুক্তি-বিরুদ্ধই হইতেছে । 

এস্থলে চিদ্-জড় জগতের পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবটি এই প্রকারে 
নিধারণ করিতে হইবে: 

জড় জগং যেমন মূলে অর্থাৎ কারণরূপে নিরাকার ও নিবিশেষ 
এবং কাধরূপে সাকার-__ সবিশেষ, চিন্ময় ব! চিদানন্দ জগৎ তাহার 
বিপরীত লক্ষণ বলিয়া, উহা মূলে কারণরূপে সবিশেষ ও সাকার এবং 
কা্যরূপে নিবিশেষ ও নিরাকার । অতএব জড় ও চিন্ময় জগতে উক্ত 
বিষয়ে পরস্পর নিয়োক্ত প্রকারে অবস্থিত বুঝিতে হইবে ; যথা__ 


জড় জগং চিন্ময় জগং 
কারণরূপে... নিবিশেষ। কারণরূপে... সবিশেষ ৷ 
কার্যর্ূপে--- সবিশেষ ৷ কার্যরূপে-.. নিবিশেষ। 


_ ইঠাই হইল জড় জগতের ও চিন্ময় জগতের পরস্পর বিরুদ্ধভাব | 


Atri ~ 
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তাহা হইলে বুঝিলাম, সবিশেষ ও তদৃধ্বে নিবিশেষ জড় জগতের 
পর এক শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় জগৎ অবশ্যই বিদ্যমান-- যাহার বাহিরে 
নিধিশেষ ও ভিতরে বা উধ্র্বে সবিশেষ সাকার । যাহারা এই 
প্রাকৃত জগতের পর কেবল এক নিবিশেষ-__ নিরাকার সচ্চিদানম্দ 
সত্তামাত্র স্বীকার করেন, বুঝিতে হইবে, সেই নিবিশেষ সচ্চিদানজ্দই 
হইতেছেন, তৎকারণ-স্বূপ ও তন্মালে অবস্থিত সবিশেষ সমৃর্ত 
সচিদানন্দ-স্বরূপেরই কাধীবস্থা। (“ত্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্"_- শ্রগীতা, 
বা «“অনাদিরাদিগোবিন্পঃ সর্ববকারণকারণম্‌।”_ ব্রঙ্গসংহিত1। ) 

চিদ্‌ ও জড়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত 
হইয়াছে, এই চিদ্‌-জড়াআক জগতে চিদণুর স্বভাব উপলব্ধি করিলে. 
সেই শাত্তোক্তিরই ষখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন সেই চিন্ময় 
জগৎ সন্বন্ধে অপর সবিশেষ সংবাদ যাহ! যানবের পরিচ্ছন্ন জ্ঞান- 
বুদ্ধির অগোচর-_ তদ্ধিষয়ে জানিতে হইলে, অতঃপর কেবল শাস্ত্র 
নির্দেশকেই সুসভ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোনই বাধা থাকিতে 
পারে না। এইরূপ অজ্ঞাত. বিষয়সকল যাহা হইতে জান! যায়, 
তাহাকেই "শান্তর কহে ;- (“অজ্ঞাত জ্ঞাপনং শান্ত্রমূ।” )। 

শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি,__ সবিশেষ ও সমূর্ত জড়- 
জগতের মুলে, নিধিশেষ জড়শক্তি বা প্রকৃতি । প্রকৃতির উধ্বে 
‘পৰবোম’' নামক শুদ্ধ চিন্ময় জগং। সেই পরব্যোমের আবার 
নিধিশেষ ও সবিশেষভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ । প্রকৃতি বা “দেবীধামের” 
প্রান্ত সীমার পর 'বিরজা, নামক “কারণ-সমৃদ্র' যাহা প্রাকৃত ও 
অপ্রাকৃত জগতের মধ্যে সীমারেখারূপে বিরাজিত। (*প্রধান- 
পরমকৌয়োরস্তরে বিরুজা নদী ।”__ পাদ্মে)। তদৃ্্বে নিবিশেষ 
পরব্যোম বা চিচ্ছক্তির সীমা । ইহাকে “সিদ্ধলোক' বা 'মহেশধাম? 
বলা হয়। সাধুজামুক্তির অধিকারী জীবসকলের এই পর্যন্ত গতি। 
তাহার উবে কমলাকার-- সবিশেষ পরব্যোম বা চিন্ময় জগতের 





১২৪ বৈজয়ন্তী গ্রবন্থমালা 


AAAI 











MM 


আরম্ভ । দলস্থানীয় উহার বহিবিলাস সকলকে ‘বৈকৃণ্ঠলোক’ বা 
‘হর্িধাম’ কহে । অনগ্যাপেক্ষী স্বয়ং ভগবানের শ্রীনারায়ণাদি বিলাস- 
মৃতিমকল ও শ্রীরাম-নৃসিংহ, মৎস্যাদি স্বাংশাবতার সকলের যেখানে 
নিত্য অবস্থিতি। কণিকার বা পদ্মবীজকোষস্থানীয় সমন্টিকেল্রের নাম 
‘গোলোক’ বা ‘কৃষ্ণধাম’ যাহার মধ্যভাগ শ্রীবৃন্দাবন ও উভয় পার্শ্বে 
মথুরা দ্বারকা নামক পুরীদ্রয় শোভিত ৷ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ইচ্ছাশক্তি 
দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাহার আবির্ভাব সংঘটিত হইয়া থাকে । এই 
স্থলেই কেবল স্বয়ং-রূপ-তন্ব বা স্বয়ং ভগবান পরিকরগণের সহিত 
নিত্য-লীলাপরায়ণ। নিরাকারের উবে বা অভ্যন্তরে সাকার__ 
সবিশেষ সচ্চিদীনন্দ জগং ও জগন্নাথের অবস্থিতি সম্বন্ধে শাত্রোক্তির 
ইহাই সংক্ষিপ্ত মর্ম) যাহার অপরোক্ষ অনুভূতি কেবল ভজন 
সাপেক্ষ । সেই সকল শার্রোক্তিরই সারমর্ম আমাদিগকে পুজ্যপাদ 
শ্রীচৈতন্যচক্িতাম্বত-কার নিয়োক্ত প্রকারে বিদিত করাইয়াছেন। 

“যাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল । 

উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম সুনির্মাল ॥ 

চর্মচক্ষে দেখে যৈছে সূৰ্য্য নিবিবশেষ । 

জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥” 

“বৈকুণ্ঠ বাহিরে এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল । 

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ 

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। 

চিৎ-স্বরূপ তাহ! নাহি চিচ্ছক্তির বিকার- 

সৃধ্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নিব্বিশেষ। 

ভিতৰে সৃষ্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ 

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলীস। 

নিবিবশেষ জ্যোতিবিবস্ব বাহিরে প্রকাশ | 

নিধ্বিশেষ ব্ৰহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ময় । 


লিপিত 
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সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় য়” 

{১২৮-৯ ; ১৫1২৮-৩২) 
ভক্তির অধিকার ব্যতীত নিধিশেহ চিচ্ছক্তির গহন অভ্যন্তরে, সেই 
সবিশেষ সচ্চিদানন্দ জগৎ ও সাকার জগদীশ্বরের সাক্ষাংকার, সে বছ 
দূরের কথা,_ সন্ধান পধন্তও অবগত হওয়া যায় না। বস্তুর বাহাবরণ 
সাধারণ আলোকে প্রকাশিত হইলেও তদভ্যন্তরস্থিত বিশেষ বিশেষ 
ভাবসকল যেমন একমাত্র 'রঞ্জন-রশ্মি' দ্বারাই উদ্ঘাটিত হয়, সেইরূপ 
নিধিশেষ চিংশক্তির অভ্যন্তরে সবিশেষ__ সচ্চিদ।নন্দ জগৎ ও সমূর্ভ 
জগশ্লাথের স্ঙ্ধাল প্রাপ্ত হওয়া কেবল ভক্তি-রঞ্জনালোকেই সম্ভব হইয়া 
থাকে) (“ভক্তাহমেকয়া গ্রাহঃ--!" শ্রীভাত ১১/১৪।২১)-- এই কথা 
শ্রীভগবান আরও সৃষ্পষ্টর্ূপে নিজেই বলিয়াছেন; 

“ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাস্ম্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব । 
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগে! যথা ভক্তিমমোজ্জিত। ॥” 

__ ( জীভাঃ ১১৷১৪৷১৯ ) 
ইহার তাৎপর্য এই যে, ভজ্তিন্বার! বশীভূত আমি, কেবল ভক্তের নিকট 
যেরূপ সাকার-- সবিশেষ প্রকাশ হই, অষ্টাঙ্গ-মোগ, তত্ববিচাররূপ 
সাংখ্য, বেদাধায়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত 
করিতে পারে না বলিয়া, আমি সেখানে কেবল নিরাকার 
নিবিশেষাদিরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকি । 

সুতরাং ভক্তিভাবের আনৃকৃল্য বাতীত, নিবিশেষ উর্ধ্বে 
সবিশেষ চিদানন্দ জগতের সন্ধান পর্ষস্তও পাওয়া যায় না বলিয়া, 
উহাকে কেবল নিরাকার নিবিশেষ বলিয়া মনে করিবার কারণ 
ঘটয়া থাকে । 

অতঃপর এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, জড় শক্তির বিকার এই 
পরিদৃশ্যমান জড় জগতের পক্ষে সবিশেষ অর্থাৎ নানাভাবে ও নানারূপে 
প্রকাশ হওয়া, প্রকৃতির গুপত্রয়ের বিভাগহেতু সম্ভব হইয়া থাকে৷ 
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মূল প্রকৃতি নিরিশেষ হইলেও, সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের 
সংমিশ্রণের ভিন্নতা অনুসারে নানারূপে ও নানাভাবে এই সমু 
জগতের প্রকাশ । যেমন, সাদা, লাল ও কাল, এই তিনটি বর্ণের 
নানাভাগে সংমিশ্রণ দ্বারা অসংখ্য প্রকার বর্ণ উৎপাদন করা যাইতে 
পারে, তেমনি প্রকৃতি বা জড় শক্তির মূলে তিনটি গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান 
থাকায়, সেই গুণত্রয়ের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ নিবন্ধন, এই জগং- 
বৈচিত্র্য বা সবিশেষ জড় জগৎ উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক ৷ কিন্তু চিদ্ধস্ত 
নিপুণ । ভাহাতে যখন প্রাকৃত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের গন্ধমাত্র 
নাই, তখন ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন এই সাকার জগতের ন্যায় ব্রিগুণাতীত 
চিদ্রাশির পক্ষে কি প্রকারে সবিশেষ ও সাকার হওয়া সম্ভব হইতে 
পারে? সৃতরাং চিন্ময় জগৎ বলিতে, কেবল নিধিশেষ চিদ্‌-সত্তামাত্রই 
বুঝিতে হইবে । 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, চিন্ময় জগতে এক চিচ্ছক্তি ভিন্ন 
অপর নানা কিছু না থাকিলেও (“নেহ নানান্তি কিঞ্চন।” 
আতিঃ বৃঃ উঃ ৪181১৯ ), এক চিদ্বস্তরই “সং ‘চিৎ’ ও 'আনন্দ?-_. এই 
ত্ৰিবিধ ধর্ম বা তাব-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে, এবং যাহা! চিদ্বস্ত হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ নহে,_ একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এক 
চন্দনেরই যেমন শ্বেতত্ব, সৌগন্ধ্য এবং শীতলতা,__ এক চিদ্বস্তরও 
ভাব-বৈশিষ্ট্য সেইরূপ । 

‘সত্ব’ হইতে সুখ বা আনন্দ জন্মে ; (“সত্ব সুখে সঞ্জয়তি_ ৷” 
শ্রীগীতা, ১৪৷৯); চিদ্বস্তই যখন যথার্থ সৃখ-স্বরূপ, তখন সেই সুখরূপ 
চিদানন্দ জগৎ-বিকাশের মূলে 'সত্ব' নামক একটি বিশেষ ধর্ম যে 
অবশ্যই বিদ্যমান আছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। 

প্রাকৃত সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় জড় বস্ত। ইহাদের মধ্যে 
রজঃ ও তমঃ, সৃম্পষ্টরূপেই দুঃখ-মোহাদির জনক; (“রজসস্ত ফলং 
দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্্‌।”-- শ্রীগীতা,* ১৪।১৬)। প্রাকৃত সত্ব গুণ 


Gh 


চিল কাল রর রমার রস রি 
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হইতে যে সৃখ জন্মে, উহাও যথার্থ সুখ লতে,_ “মৃখাভাস” মাত্র । তমঃ 
ও রজঃ গুণ হইতে সত্বগুণ নিজ্জ স্থচ্ছভা বশতঃ সৃথস্থরূপ চিদ্বস্তুয় 
অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী বিষয় বলিয়া, সেই যথার্থ সুখের কিঞ্চিৎ গন্ধমাত্র 
উহাতে সংলিপ্ত হওয়ায়, উভারু সত্ব কথব্জিং সিদ্ধ হয়া খাকে । তাই 
“সত্বের' সুখ্ধম ও ‘গুণের’ বা জড়ের দুঃখধর্»_ এই উভচয়র সামঞ্জস্য 
করিয়া, মধ্যাবস্থা ষাহা-_ সেই 'সৃখাভ!স' সত্বগুণ বা জডসত্ব হইতে 
সঞ্জাত হইয়া থাকে । অবিদ্যাঁবিমোহিত জীবের নিকট যথার্থ 'সৃখ'- 
বস্তু অপরিচিত বলিয়া প্রাকৃত সতুগুণ-সঞ্জাত সৃখাভাসকেই 'সৃখ' নামে 
উল্লেখ করা হ্য়। 

চিদ্বস্তর অন্তর্গত 'সত্ব'-_ যাহা হইতে সুখময় জগতের সত্তা বা 
বিকাশ, তাহা ‘সত্বগুণ’ বা প্রাকৃত “সত্ব নহে; উহা নিপুণ অৰ্থাৎ 
অপ্রাকৃত 'শুদ্ধদত্ব'। এই 'শুদ্ধপত্তের' অপর নাম “বসৃদেব (সত্ব 
বিশুদ্ধং বসুদেব-শবিতং ।'__ শ্রীভাহ ৪1৩।২৩)। লীলায় যেমন বসুদেব 
হইতে সমূত আনন্দঘন শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়, তত্বেও সেইরূপ 
শুদ্ধসত্তবের ত্রিবিধ ভাব-বৈশিষ্টা হইতে আনন্দময় জগং-বৈচিত্রা বা 
সবিশেষ-_ সমৃত চিদানন্দ জগতের সহিত চিদানন্দঘন আ্রীভগবানের 
প্রকাশ হইয়া থাকে । 

চিচ্ছক্তি সেখানে কেবল নিধিশেষ, সেখানে শুদ্ধসত্বের 
প্রকাশাভাব; এবং তদবস্থায় সেই নিবিশেষ চিং-সত্তাকে কেবল ‘চিদ্‌' 
বা “সচ্চিদানন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। আর তদৃধের্ব যেখানে 
চিচ্ছক্তি বিলাসময়ী অর্থাং সবিশেষ সমূর্ত, সেখানে সেই চিংশক্তির সং, 
চিদ্‌ ও আনন্দ__ এই ত্ৰিবিধ ভাবকে যথাক্রমে “সন্ধিনী” “সন্বিং ও 
“হলাদিনী” নামে নির্দেশ করা হয়, এবং সেখানেই শুদ্ধসত্বের সম্যক 
প্রকাশ । সন্ধিনীর সারকেই শুদ্ধদত্ব কহে৷ প্রাকৃত সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই ত্রিবিধ গুণভেদ হইতে যেমন এই জগং-বৈচিত্র্য সম্ভব হয়, তেমনি 
স্বরূপশক্তির অস্তর্গত সবিশেষ সচ্চিদানন্দ জগতের সকল বৈচিত্র্যই 





১২৮ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমাল। 


টিককরুর কক AIDA NTN 





এপাশ 





সুখন্ূপ আননামু্তি বলিয়!, তৎসমুদয়ের সত্তা, শুদ্ধসত্বেই প্রতিষ্ঠিত । 
সেখানে একই শুদ্ধ-সত্ব, সন্ধিলী, স্দ্বিৎ ও হ্লাদিনা-- এই ভাবত্রয়ের 
সংযোগে ত্ৰিবিধ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইয়! ত্রিগুণ হইতে এই জ্রগং-বৈচিত্র্য 
সম্পাদনের ন্যায়, তদ্দারা সবিশেষ চিদানন্দ জগৎ-বেচিত্রয সম্পন্ন 
হইতেছে । প্রাকৃত অপকৃষ্ট জড় শক্তিত্রয়ের পক্ষে সম্মিলিত হইয়া যদি 
এতাদৃশ বিচিত্রতাপূর্ণ সমূর্ত জগংরূপে অভিব্যন্ত হওয়া সম্ভব হয়, তবে 
সর্বোৎকৃষ্টা স্বরূপশক্তির পক্ষে জড় জগৎ ইইতেও অধিক বৈচিত্র্যময় 
সবিশেষ চিদানন্দ জগংরূপে প্রকাশ হওয়া কোন প্রকারেই যে অসম্ভব 
নহে, একথার অধিক উল্লেখ নিত্প্রয়োজন । 

“সচ্চিদানন্দ-পর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ৷ 

একই চিচ্ছক্তি তার ধরে ভিন রূপ ॥ 

আদনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সংবিং__ যারে জ্ঞান করি মানি ॥” 

“সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ব নাম ৷ 

ভগবানের সত্তা হয় তাহাতে বিশ্রাম ॥ 

মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ শষ্যাসন আর । 

এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্বেরে বিকার ॥ 

-- (শ্রীচৈঃ চঃ) 
এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জড় জগৎ অনিতা বলিয়া, জড় 
জগতের উৎপত্তি ও বিলয় আছে; কিন্তু চিন্ময় জগতের সমস্তই নিত্য 
বস্তু; উহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। জড় ও চিৎ পরস্পর বিরুদ্ধ 
ভাবাপন্ন বলিয়! নিধিশেষ জড় শক্তি বা প্রকৃতি হইতে সবিশেষ জড় 

জগতের প্রকাশ এবং সবিশেষ চিন্ময় জগৎ হইতে নিধিশেষ চিচ্ছক্তির - 
প্রকাশ হইয়া থাকে। সবিশেষ সূর্য হইতে যুগপৎ প্রকাশিত নিবিশেষ 
জ্যোতির ন্যায়, সাকার-__ চিদানন্দ জগৎ, নিরাকার চিচ্ছক্তির আশ্রয় 
বা কারণ হইয়াও উভয় প্রকাশই যুগপৎ অনাদি এবং নিত্য ৷ 


১০৬৬৮৩০০০৯৩? 
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তাহা হইলে এখন আমরা বৃঝিলাম, চিদানল্দ-জগং নিরাকার 
ও নিধিশেষ নহে? সেখানে তরু, লতা, ফল, পুষ্প, নদী, পর্বত, মেঘ, 
বিদ্াৎ, শিশির, বসন্ত, বায়ু, জল, অগ্নি, দেবতা, পিতা, মাতা, কান্তা, 
সখা, স্বজন, বসন, ভূষণ, প্রাসাদ, কানন, যান, বাহন, ধাতু, রক্ত, 
ভোক্ষ্য, পানীয় প্রভৃতি এই জগতের মত সকল পদার্থ ও তদতিরিক্ত 
যাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, এমন অসংখা বৈচিত্রপূরণ 
দেস্থান। 

অধিকত্ত চিন্ময় জগতের সকল বস্তু-- সকল বিষয়ই কেবল 
কল্যাণগুণাত্মক ; (“সমন্ত কলাপ-গুণাত্মকোহি 1” বিষ্ণুপুঃ 
৬16।৮৪) ৷ সেখানে প্রাকৃত হেয় গুণের ম্যায় দুঃখ বা অমঙ্গলকর 
কিছুই নাই; (“বিনা হৈয়ৈ শুণাদিভি"-_ বিষ্ণুপুঃ )-- এ বিষয়ে জড়- 
জগং হইতে চিন্ময়-জগতের ইহাই বিপরীত লক্ষণ । 

যেমন পৃথিবীতে পাথিব উপাদানে, বায়ুলোকে বায়বীয় 
উপাদানে, বরুণলৌকে জলীয় উপাদানে ও ফৃষমণ্ডলে তৈজস উপাদানে 
সকল পদার্থ নিশিত,_- সেইরূপ সবিশেষ আনন্দ-চিন্ময়-লোকের 
সকল বস্তই আনন্দময়-- আনন্দে গড়া মৃতি ৷ সুতরাং জড়-পদার্থের 
সহিত চিন্সয়-পদার্থ সকলের নাম ও রূপে ভিন্নতা না থাকিলেও 
উপাদনে উভয়ের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সে-কথা সর্বভাবে স্মরণ 
রাখিয়া, শাস্ত্রে যেখানেই চিন্ময় জগতের যে কোন বিষয়ের উল্লেখ 
দেখা যাইবে, সেখানেই উহার সহিত “আনন্দে গড়া” বা “আনন্দময়” 
__ এই কথাটি যুক্ত করিয়া যে-অর্থ প্রকাশ হয়, তাহাই বুঝিয়া লইতে 
হইবে ৷ 

সবরস-ভূপ- স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে যে সবিশেষ 
আনন্দ-জ্যোংস্না বিকীর্ণ হইয়া! থাকে, তাহারই নাম সবিশেষ স্বরূপ- 
শক্তি বা চিদানন্দ জগং; (“রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লক্বানন্দী 
ভবতি 1*_ শ্রতিঃ তৈত্তিরী ২৭১)। সেখানে রসঘন শ্রীভগবানের 


১৩০ বৈজয়ুন্তী প্রবন্ধমাল। 





AAAI 





অধর-সুধা-সিক্ত; আনন্দের মুরলী হইতে আনন্দ-ধ্বনি নিঃসৃত হইয়া 
চরাচর সবাত্মাকে সম্মোহিত করে; আনন্দ যমুনা আনন্দের লহরী 
তুলিয়া উজান প্রবাহিত হয়; সেখানে আনন্দ কদম্ব ও আনন্দ কমল 
হইতে আনন্দ মধুধারা ক্ষরিত হইতে থাকে,_ যাহা পান করিবার 
জন্য আনন্দ-অলিকৃল চতুদিক হইতে আনন্দ-গুঞ্জন করিয়। ধাবিত হয়; 
আনন্দের ময়ূর-ময়ুরী আনন্দ ‘কেক!’ রবে আনন্দ পুচ্ছ প্রসারিত 
করিয়া সেখানে আনন্দ-বৃত্যে রত হইয়া! থাকে; আনন্দ জ্যোৎস্না লোকে 
উদ্ভাসিত আনন্দ-শীতল যযুনা-পুলিনে আনন্দময়ী অসংখ্য গোপ- 
সুন্দরী কর্তৃক পরিরস্ভিত শ্রীভগবান আনন্দ-রাঁস-ৃত্যোৎসবে নিত্য 
নিমগ্ন থাকেন। সেখানে আনন্দের বৃক্ষ আনন্দের ফুল-ফলে 
পরিশোভিত হইয়া আনন্দ-সমীরণের মধুর হিল্লোলে মৃদু আন্দোলিত 
হয়; আনন্দের ধেনুসকল আনন্দ দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে; 
ইত্যাদি প্রকারে সমস্তই আনন্দ-চিন্মায় বলিয়া বুঝিতে হইবে; নচেৎ 
নাম ও রূপে সমতার জন্য চিন্ময় পদার্থসকলকে জড়ময় পদার্থ হইতে 
পৃথক উপলদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। 

চিদানন্দময় শ্রীভগবান ও তদীয় চিদানন্দধাম সবিশেষ ও সমূর্ত 
হইলেও, শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে “নিগুণ” শব্দের উল্লেখ থাকায় এই “নিণ৭” 
অর্থে “সর্ববগুপশৃন্ত1” অর্থাৎ সেখানে কোন গুণ-- কোন ধর্মই নাই 
ইহার এইরূপ 'নিবিশেষ' অর্থ গ্রহণীয় নহে। প্রাকৃত গুণের নিষেধই 
এই নিগুপ শব্দের অভিপ্রায়; অর্থাং সেখানে প্রাকৃত সত্বাদি কোন 
হেয় গুণ নাই । কিন্ত অপ্রাকৃত চিদানন্বময় অলস্ত গুণসম্পদে উহ! পূর্ণ, 
__ উক্ত নিগুপ শব্দের এই অর্থই শান্তর নির্দেশ করিয়াছেন । যথা 2. 

“যোইসো। নি৭ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেত্ব জগদীশ্বরঃ । 
প্রাকৃতৈহেঁয়-সংযুক্তৈ গুনৈর্হীনতবমচ্যতে ৷” 
=-(পাদ্মে, উ ৯১ অঃ) 

অর্থাং পরমেশ্বর বিষয়ে শাস্ত্রে যে নিগুণ বলিয়! কীতিত হইয়া থাকে, 
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ভাহাতে হেয় বা প্রাকৃত গুণেরই অভাব বলা হইয়াছে; কিন্তু অপ্রাকৃত 
গুণের নিষেধ করা হয় নাই । 

সেই প্রকার তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে স্বলবিশেষে যে ‘অরূপ,’ ‘অনাম’ 
প্রড়ৃতি নিধিশেষবোধক শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, “ন বিদ্যতে যস্য চ 
জন্ম কর্ম বা, ন নামরূপে গুণদোষ এব বা" আীভাত ৮৩1৮), সে 
স্থলে উহাকে নিবিশেষ অর্থে না বুঝিয়া, পূর্বোক্ত “নিগুণ' শবার্ঘের 
মতই অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য শান্তর নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন; যথা ৫ 

“অনামাইসৌবপ্রসিদ্বত্বাদরূপো ভূতবর্জনাৎ ” 

-- (পান্সে পাঃ, ৫১ অঃ) 
অর্থাং প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নামসকল হইতে অতিরিক্ত তদীয় নাম অপ্রাকৃত 
বিধায় অগ্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাকে ‘অনাম!' এবং সেই অপ্রাকৃত রূপ 
প্রাকৃত ভূতবজিত বলিয়া, উহাকে ‘অরূপ’ বলা হয়। 

এইরূপ “সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারক! কিরণ দেয় 
না, (“ন তত্র সৃর্ষো ভাতি ন চত্্রতারকং-- 1” কঠ শ্রুতি ২২ ১৫) 
ইত্যাদি শান্ট্রোক্তি দেখিয়া চিদানন্দ-জগতকে নিরাকার নিবিশেষ মনে 
ন! করিয়া, ইহারও পৃবোক প্রাকৃত নিষেধ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে; 
অর্থাৎ সেখানে প্রাকৃত সৃয-চন্দ্রাদি নাই, কিন্তু তথাকার সূর্য-চক্দ্রাদি 
গ্রঠ-নক্ষত্রসকল সমস্তই অপ্রাকৃত-_ চিদানন্দময়ঃ ( “চিদানন্দ- 
জেগাতি_-" ব্ৰহ্ম সংহিতা ।)-_ ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে । 

এখন আমরা ‘বিদ্বদনুভব’ রূপ প্রমাণ ছারা, অর্থাং চিদানন্দ 
বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্তে ধীহারা অপরোক্ষ অনৃভূতিসম্পন্ন,__ সেই 
মহংগণের সাক্ষাৎ অনৃভব হইতেও, চিদ্বস্তর সুখ-লক্ষণ সন্বন্ধে 
পূর্বোক্ত শাস্ত্রোক্তিরই ষথার্থতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টাশীল হইব । 

চিদ্‌ ও জড় পরম্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া, জড়বিষয়-সৃখ অর্থাৎ 
'সৃধাভাস” হইতে চিন্ময় বিষয়-সুখের বিপরীত লক্ষণই, অপরোক্ষ 
অনৃভূতিসম্পন্ন মহং-গণের বর্ণনা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়৷ 
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সৃখাভাস হইতেছে ক্ষয়শীল। তাই প্রতিক্ষণ পুরাতনের দিকে 
উহার গতি। প্রাকৃত বিষয়-সৃখমাত্রেই প্রথম প্রাপ্তিকালে যে নৃতনত্ব 
অনুভব হয়, পরমৃহূর্ত হইতে উহ! প্রতিক্ষণে পূর্বাপেক্ষা পুরাতন হুইয়া, 
পরিশেষে তাহাতে আর সুখবোধ হয় না। তখন অপর কোন সৃখকর 
বিষয় প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা হয়। ক্ষণভঙ্কুর ও ক্ষয়শীল প্রাকৃত বিষয়- 
সুখের এই লক্ষণ । 

কিন্তু চিন্ময় বিষয়-সুখ যাহা, তাহাই যথার্থ সৃখস্বরূপ বলিয়া, 
উহাতে পূর্বোক্ত সুখাভাস লক্ষণের ঠিক বিপরীত ধর্মই অনুভূত হইয়া 
থাকে। তাই মহাভাগবতগণের সাক্ষাৎ অনুভব মাখা লেখনীর 
বর্ণনার ভিতর দেখা যায়, নিজ প্রিয় সখিগণ শ্রীরাধিকাকে ভদীয় 
প্রাণকান্তের সহিত বিলাসসুখের অনুভূতি সম্বন্ধে জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা 
প্রকাশ করিলে, শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন,__ 


“সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত-_ 
তিলে তিলে নূতন হোয়॥”__ বিদ্যাপতি। 
অর্থাং সখি! সে অনুভবের কথা আর কি-ই-ব1 জিজ্ঞাস! করিতেছিস্‌? 
সেই তাহার প্রীতিরস_- আর কি বলিব,__ তাহা নূতন হইয়াও যেন 
তিলে তিলে নৃতনতর হইতে থাকে । 
জড় বিষয়-মুখের প্রতিক্ষণ পুরাতন হওয়া, আর চিন্ময় বিষয়- 
মুখের প্রতিক্ষণ নুতন হওয়া,__ চিদ্‌ ও জড়ের পরস্পর ইহাই বিপরীত 
লক্ষণ। শ্রীতগবং-্বরূপের আনন্দ ধর্মের মতই তদীয় স্বরূপ-শক্তি- 
নিমিত সবিশেষ ধাম বা চিদানন্দ জগতের সুখ-লক্ষণ একই জাতীয়। 
এই সংসারে দেখা যায়, লোকে কোন সুখকর দ্রব্য ভোগ 
করিতে করিতে যখন সে বিষয়ে আর কোন সৃখাস্বাদ থাকে না, 
তখনই বলা হয়-- “তৃপ্ত হইলাম ৷" যেমন নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া, 
পরিবেশক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ‘পরিতোষ পূর্বক ভোজন করুন বলিয়া 
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বহু মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতে থাকিলে ভোক্তা উহা আকণ্ঠ ভোজন- 
পূর্বক পরে নিষেধ সূচক বাহু-সঞ্চালন পূর্বক বলিয়া থাকেন, “আর 
না! যথেষ্ট তৃপ্ত হইয়াছি!” এই তৃপ্তির অর্থ হইতেছে তদ্দিষয়ে 
“বিরাগ”; অর্থাং সেই বস্তুতে এতই বিরাগ বা বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে 
যে, আর ভোজন করা দূরের কথা, উহার নাম পযন্ত শ্রবণেও 
বমনের উদ্রেক হইতেছে । যতক্ষণ উদর পূর্ণ হয় নাই-- সেই অতৃপ্ত 
অবস্থায় যে সৃখানুভূতি ছিল, উদর পৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সৃখানুভূতি 
অস্তহিত হইয়া পরিশেষে উহ] যখন দুঃখজনক হইয়া উঠে, তখনই বলা 
হয় “আর না! তৃপ্ত হইয়াছি"_ ইত্যাদি। এই প্রকারে মিষ্টান্ন 
তৃপ্তি নামক সৃখতৃষ্টী শৃন্ততা। উপস্থিত হইলে লোকে তখন পুনরায় 
সুখলীভের জন্য বিষয়াস্তর কামনা করে; যেমন সেরূপ স্থলে “জল 
আনুন” বা “পান দিন” প্রভৃতি বলিয়া থাকে । তাহা হইলে বুঝ! 
যাইতেছে, প্রাকৃত বিষয়-সৃখ বা 'সুখাভাস’ অল্প ও ক্ষয়শীল বলিয়া, 
উহ৷ অন্তহ্থিত হইলেই তৎকালে লোকে তাহাতে ‘তৃপ্ত’ হইয়া পুনরায় 
অপর কোন বিষয়-সৃখ অন্বেষণ করে । এই প্রাকৃত সুখ বা সখাভাস- 
লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, 

“যত্রান্বাং পশ্যতি অন্যং শৃণোতি, অন্াছিজানাতি তদল্লম্‌ ৷” 
(শ্ৰুতিঃ, ছাঃ ৭২৪।১) অৰ্থাৎ যে বিষয় সুখভোগ-পূর্বক তাহাতে 
বিতৃষ্ণ হইয়া লোকে অন্য বিষয় দেখিতে চায়, অন্য শুনিতে চায়, অন্য 
জানিতে চায়, তাহাই ‘অল্প' বা পরিছিন্ন ক্ষয়শীল প্রাকৃত সুখ ৷ 

চিদাননা বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য বলিয়া সেই সৃখানুভূতির 
নিবৃত্তি হয় না; তাই তাহাতে ‘তৃপ্তি’ নামক বিতৃষ্ণা আসে না। 
চির তৃষ্ণা বা চির অতৃপ্তিই হইতেছে সেই সৃখাস্থাদের লক্ষণ! 

সুখাভাসে এবং যথার্থ সুখের মধ্যে পরস্পর বিপরীত ধর্ম 
হইতেছে ইহাই অর্থাৎ ক্ষয়শীল জড় বিষয়-সৃখ ভোগে তৃপ্তি নামক 
বিতৃষ্ণা বা অবসাদ আসে, আর বর্ধনশীল চিন্ময় বিষয়সুখ ভোগ 
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করিয়া ‘অতৃপ্তি’ লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে; তাহাতে কখন বিভৃষ্তা 
বা অবসাদ আসে না বলিয়া বিষয়াস্তর প্রাপ্তির ইচ্ছা হয় না। এই 
চিন্ময় সুখ সম্বন্ধে শ্রুতি পৃবোক্ত প্রাকৃত সৃখ-লক্ষণের ঠিক বিপরীত 
লক্ষণই প্রকাশ করিয়াছেন,_- “ত্র নান্যং পশ্যতি নান্যৎ শুণোতি নাং 
বিজানাতি স ভূমা।” (ছ1৭1২৩।১) অর্থাৎ, যে সুখ ভোগ করিয়া আর 
কোন বিষয় দেখিবার থাকে না, আর কিছু শুনিবার থাকে না, আর 
কিছু জাঁনিবার থাকে না, তাহাই 'ভূমা”__ তাহাই অধিক-_ অনস্ত ৷ 
বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ লক্ষণ ন! হইলে তাহাকে কি 'সুখ' বলা 
যায়! তাই ভক্তগণের বর্ণনায় দেখিতে পাই, চিদানম্দঘন শ্রীকৃষ্ণরূপ 
ও সঙ্গ আস্বীদন-পূর্বক শ্রীরাধিকা, সেই চির অতৃপ্তি বিরামহীন চির- 
তৃষ্তার অনুভূতিই সখিগণ সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা, 
“জনম অবধি হাম রূপ নিহারল, 
নয়ন না তিরপিত ভেল ; 
সেহো মধুবোল শ্রবণহি শুনল, 
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল । 
কত মধু যামিনী রভসে গঙাওল, 
ন বুঝল কৈসন কেল; 
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল, 
তইও হিয়া জুড়ন ন গেল ॥ 
= ( বিদ্যাপতি ৷ ) 
প্রাকৃত সৃখে ‘তৃপ্তি’ নামক বিতৃষ্ণা এবং অপ্রাকৃত বা চিন্ময় সুখে 
‘অতৃপ্তি’ নামক চিরতৃষ্ণ,_- জড় ও চিদ্‌ বিষয়সুখের পরস্পর ইহাই 
বিপরীত লক্ষণ ৷ 
প্রাকৃত জগতের কোন প্রিয়জনের ‘নামে’ যে সুখ পাওয়া যায় 
তদপেক্ষা ‘দর্শনে’ অধিক সৃখ এবং তাহা হইতেও অধিক সুখ তাহার 
স্পর্শনে প্রাপ্ত হাওয়া যায়। প্রাকৃত সুখ বা সৃধাভাস ক্ষয়শীল বলিয়া 
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উহার গতি, ভূমার দিকে অধিকের দিকে নহে, প্রতিক্ষণ অলের 
দিকে, অর্থাৎ নিয়াভিমৃখী । এইজন্য এখানে প্রিয়জনের নায়ে যে সুখ, 
উহা সেই সীমা পর্যন্তই অবরুদ্ধ থাকিয়া পরক্ষণ হইতে নিয়াভিমৃখী 
হইতে থাকে অর্থাং ‘নামে’ যে সুখ হয়, উহ! নাম হইতে যে পরিমাপ 
হওয়! সম্ভব, সেই পরিমিতই হইয়া, ক্রমে অল্পের দিকে নামিতে 
থাকে, কিন্তু অধিকের দিকে বাঁড়িয়া উঠে না। ভাই “নাম” হইতে 
অধিক যে 'দর্শন-সৃখ'_ সে সৃখ নামে পাওয়া যায় না। সেইরূপ 
দর্শনে যে পরিমিত সুখ হওয়া সম্ভব, সেই পরিমিত হইয়াই ক্রমশঃ 
তদপেক্ষা অল্প হইতে থাকে, কিন্তু তাহা হইতে অধিক যে স্পর্শ-সৃখ 

সে সুখ দর্শনে হয় না। এইরূপ স্পর্শ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে । 
চিন্ময় বিষয়-সৃখ__ কিন্তু তং-বিপরীত বলিয়া, উহা আধিক্যের 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও প্রতিক্ষণ বর্ধনশীল ; অথাৎ অচিন্ত্ারূপে উহার গতি 
প্রতিক্ষণ উ্ধ্ব-গামিনী-_ অনস্তেরই দিকে । এইজন্য সেখানে প্রিয়জনের 
নামের সুখ নামের সীমাতেই আবদ্ধ নহে; উহার বর্থনশীলতা বা 
উধ্্গতি নিবন্ধন, সেখানে নামেই দর্শন-সুখ এবং দর্শনেই স্পর্শ-সুখ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার স্পর্শে যে কিরূপ সুখ হয়, তাহার উপর 
বলিবার বিষয় কিছু না থাকায়, মহীনুভবগণ সে বিষয়ে আর অধিক 
বলিতে সমর্থ হয়েন নাই । চিদানন্দময় সকল বস্তুতেই একই ধর 
একই প্রকার লক্ষণ। তাই চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের নাম, দর্শন ও 
স্পর্শসুখের কিঞ্চিৎ অনুভূতির কথা মহাভাগবতগণের প্রেমমাথা 

লেখনী মুখে উক্ত লক্ষণেরই প্রকাশ হইতে দেখা যায়; যথা, 

“যা কর নাম দরুশ-সুখ সম্পদ, 
দরশ পরশ রসপৃর ৷ 
পরশে যে সুখ তার কেমনে কহিব গো, 
সে যে বাণী অনুভব দুর ॥” 

__(শ্রীমন্নরহরিদাস ঠাকুর। ) 
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অর্থাৎ যাহার নামই দর্শনসুখ সম্পদ স্বরূপ, দর্শনই স্পর্শন সুখে 
পরিপৃরিত,_ সেই তাহার স্পর্শে যে কি সৃখ, তাহা আর কি করিয়া 
বলিব ? সে যে ভাষার সীমায় নাগাল পাওয়া যায় না। 

শ্রীকৃষ্ণের ললিত শ্রীঅঙ্গমাধুরী দর্শন করিয়া, ঠিক উক্ত প্রকার 
অনুভূতির কথাই শ্রীরাধা নিজ সখিগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন; 
যথা, 





“লখিএ ললিত তাস গাতে,_ 
মনে ভেল পরশিয়ে সরসিজ পাতে ।” 
= (বিদ্যাপতি ৷ ) 

অর্থাং আমি যখন তাসু তাহার (শ্রীকৃষ্ণের) ললিত গাতে__ 
শ্রীঅঙ্গে লখিএ-_ লক্ষ্য করিলাম, অর্থাৎ দর্শন করিলাম, তখন মনে ভেল 
_ মনে হইল, সরসিজ পাতে-__ কমল পাতা, পরশিয়ে__ স্পর্শ 
করিতেছি । 
এখানেও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই, স্রিপ্ক-শীতল পদ্মপত্রের আলিঙ্গন তুল্য 
স্পর্শ-সুখের অনুভূতির কথাই সুস্পষ্টর্লপে প্রকাশ রহিয়াছে । 

মোটকথা, স্থিরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে সকল দিক দিয়াই 
বুঝা যায় এই যে, যে সুখ সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা-বঙ্জিত ও 
অনুহূপতাযুক্ত তাহাই চিদানন্দ জগতেয় সুখ । আর সকল প্রকারে 
অনুকূলতা বজিত ও প্রতিকূলতাযুক্ত যাহা, তাহাই হইতেছে এই জড় 
জগতের প্রাকৃত বিষয়'দুখ, যাহার প্রকৃষ্ট নাম 'সুখাভাসঃ। ইহাই 
চিদ্‌ ও জড়ের পরস্পর বিরুদ্ধ লক্ষণ । 

সবিশেষ চিদানন্দ জগৎ যে কি প্রকার সুখময় স্থান,_ বিশেষতঃ 
উহার সমস কেন্ত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণলোক বা শ্রীবন্দাবনের আনন্দ সম্পদ 
যেকি প্রকার, তাহা জীব-ভগতের উপলব্ধির জন্য অন্য উপায় না 
পাইয়া, প্রাকৃত জগতের যে বিষয়ে যাহা সর্ধোত্রম বস্তু বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
= তাহারই দৃষ্টান্ত দ্বারা শান্্রসকল উহার কিঞ্চিং আভাস মাত্র ৃ 
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প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । যেমন শ্রুভগবানের শ্রীমৃুখ-নেত্রাদির 
সৌন্দর্য্য, প্রাকৃত সৃধাকর ও উৎপলাদি হইতে কোটিগুপ অধিক হইলেও, 
প্রাকৃত জগতে উহার উপর অন্য সুন্দর বস্তু না থাকায়, শাস্রসকল 
নিরুপায় হইয়াই যেমন 'শ্রীমুখচন্দ্র' 'নয়নোংপল" চরণকমল' প্রভৃতি 
প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই অনিবঁচনীয় সৌন্দর্যরাশির কিঞ্চিং আভাস 
মাত্র প্রদান করিয়াছেন, তেমনি সেই স্বয়ং-ভগবল্লোক বা আনন্দ-চিন্ময় 
শ্রীবৃন্দাবন-ধামের মহাসৃখ-সম্পদের সন্ধান কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
আমাদিগকে বিদিত করাইবার জন্য, কতিপয় সবোত্বম প্রাকৃত 
বস্তুর দৃষ্টীস্ত দ্বারা তথাকার সধাপেক্ষা অনুত্তম বস্তুর সহিত তুলনা 
করিলেও, বুঝিতে হইবে ইহার উপর দৃষ্টান্ত দিবার মত অন্য শ্রে্ঠতর 
বস্তু অড়-জগতে না থাকায়, নিরুপায় হইয়াই শাস্সকলকে এই প্রকার 
দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতে হইয়াছে; বাস্তবিক পক্ষে অপ্রাকৃত 
আনন্দ-চিন্মায় বৃন্দাবনের সুখ-সম্পদের পরিমাণ সেই সকল প্রাকৃত 
সম্পদ হইতে কোটিগুণ অধিক বলিয়াই জানিতে হইবে । শ্রীবৃন্নারণ্যের 
সুখৈশ্বযের বিষয় শ্রীত্রহ্মস্‌ংহিতায় এইরূপ বণিত হইয়াছে ; যথা, 

শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবে! 

দ্রমা ভূমিশ্চিম্তামণিগণময়ী তোয়মস্ৃতম্‌ ৷ 

কথ! গাঁনং নাটাং গমনমপি বংশী প্রিয় সখী 

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥ 
তাধপর্য,__ লৌকিক জগতের নায়ক নায়িকা বিষয়ক সুখকেই 
সাধারণতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহার সহিত তুলনা 
করিয়াই বলিতেছেন,__ সেই প্রাকৃত কান্ত ও কান্ত উভয়ে মরণধর্মী; 
জরা, ব্যাধি, দুঃখ, ভয়, ভাবনাদি ক্লিষ্ট এবং শৃগাল-কুকুরাদি ভক্ষ্য 
রক্ত-মাস-অস্থি-মজ্জাদিময় জড় শরীর বিশিষ্ট; সুতরাং এরূপ বন্তদয়ের 
বিলাসাদি-জনিত আনন্দ আর কতদূর হইতে পারে? কিন্তু সেই 
চিদানন্দ-জগতের কান্তাগণ সাক্ষাৎ লক্ষীস্থরূপিনী__ প্রেমঘনমৃত্তি ; 
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আর কান্ত হইতেছেন সচ্চিদানন্ন মৃতি__ নিত্য ও চির নৃতন-_ স্বয়ং 
পরম পুরুষ ৷ সৃতরাং সেখানকার সুখ-বিলাসাদি বিষয়ে আর কি 
বলা যাইবে। শ্রীববন্দাবনের সৃখ-সম্পদের সহিত মনুষ্-লোকের সুখ- 
সম্পদের আর কি-ই বা তুলনা দিব ?-- দেবলোকের যাহা! শ্রেষ্ঠ সম্পদ 
__ সেই কল্পতরু হইতেছে শ্রীবৃন্দাবনের বন-জঙ্গঈলের সাধারণ বৃক্ষ; 
সুতরাং সেখানকার যত্নে রৌপিত উদ্যানাদির তরু-লতা সকল যে কি 
প্রকার এবং তদুপরি সেখানকার কল্পতরু যে আবার কিরূপ হইতে 
পারে, তাহা আর কোন দৃষ্টান্ত দিয় প্রকাশ করা যাইবে? যে 
চিন্তামণি দেবলোকের সধোত্তম রতন, শ্রীবৃন্দাবনের সাধারণ মৃত্তিকাই 
সেই চিন্তামণি ; সুতরাং তথাকার চিন্ময় মণিরত্রাদি যে কিরূপ বস্তু 
এবং সর্বোপরি তথাকার চিন্তামণি যে আবার কি মহাসম্পদ, তাহা 
কোন্‌ দৃষ্টাস্তে বুঝান যাইবে? যে অম্বৃত দেবলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ 
পানীয়, সেই অম্ৃতই যখন শ্রীবৃন্দাবনে পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য বারির 
ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তখন সেখানকার পানীয় জল যে কিরূপ উপাদেয় 
এবং অমৃত যে আবার কিবূপ বস্তু, তাহা! বুঝ ইয়া! দিবার কোন উপায় 
নাই৷ দেবলোকের সঙ্গীত হইতেও সুমধুর যাহাদিগের সাধারণ বাণী, 
__ন্বৃত্য হইতেও মনোরম যাহাদিগের সাধারণ গতি, সেই শ্রীবৃন্দাবন 
= বিলাসিনীদিগের গীত ও নৃত্য যে কি পরিমিত মাধুয-মণ্ডিত তাহ! 
আর কি দিয়া বুঝান যাইবে । চিন্ময় বংশীই সেখানে মনোজ্ঞ! প্রিয় 
সখীর মতই অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়! থাকে । শ্রীবৃন্দাবনের চন্দ্র-সূধা দি 
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল এবং সকলই চিদানন্দময়; সুতরাং সমন্তই পরমী নন্দ 
পরম আস্বাদ্য বস্তু৷ মহংগণের প্রত্/ক্ষসিদ্ধ অনুভূতি হইতেও বুঝা 
যায়, তাহারাও পূর্বোক্ত একই প্রকার দৃষ্টান্ত ছারা সেই অচিন্ত্য 
অবর্ণনীয় চিদানন্দ জগতের,__ শ্রীকৃষ্ণধামের আনন্দ সিন্ধুর আভাস 
মাত্র প্রদান করিবার চেষ্টী করিয়ীছেন। মহানুভব শ্রীল বিল্রমঙ্গল 
কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনের সুখ-সম্পদ বিষয়ে এইরূপ বণিত হইয়াছে ; যথা 


পতি নিক ot তি 
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চিন্তামণিশ্চরপ ভূষণ মঙ্গলানাং 
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ  সৃরানামৃ। 
বৃন্দাবনে ত্রজ্ধনং নন কামধেনু 
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহে! বিভৃতিঃ ॥ 
= { ভঃ রঃ সিঃ ২৷১৷১৭৩ ) 
তাংপধ,-- যেখানে অঙ্গনাগণ চিন্তা মণিকেই চরণভূষণের অধিক সম্পদ 
মনে করেন না, কল্পতরুকে মাল্যাদি কুস্বমভূষণের উপযোগী পুষ্পবৃক্ষের 
অধিক কিছু বিবেচনা করেন না, কামধেনু হইতে যেখানে ছুগ্ধের 
অধিক আর কিছুই গৃহীত হয় না,__ সেই শ্রীবৃন্দবনের বিভূতি যে সিঙ্ধু- 
প্রায় কিরূপ অসীম সুখ-সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, অহে!! তাহা 
আর কি প্রকারে বলিব ৷ 
উক্ত বর্ণনাই পৃজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বৃতকারের ভাষায় আরও 
সুমধুর সমুজ্ষলবূপে প্রকাশ পাইয়াছে ; যথা, 
“পরম পুরুষোত্বম স্বয়ং ভগবান । 
কৃষ্ণ যাহ! ধনী তাহা বৃন্দাবন ধাম ॥ 
চিন্তামণিময় ভূমি, রডের ভবন। 
চিন্তামণিগণ দাসীর চরণ ভূষণ ॥ 
কজরৃক্ষলতা যাহা সাহজিক বন। 
পুষ্পফল বিনা কেহো না মাগে অন্যধন ॥ 
সহজ লোকের কথা, যাহা দিব্য গীত । 
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত £ 
সবত্র জল যীহা অমৃত সমান। 
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য যাহা মৃতিমান ॥ 
লক্ষ্মী জিনি গুণ হাহ! লক্ষ্মীর সমাজ । 
কৃষ্ণ বংশী করে যাহা প্রিয় সখী কাজ ॥* 
বাস্তবিক পক্ষে চিদানন্দ রাজ্যের ‘রাজপাট’ শ্রীবৃন্দ!-বিপিনের সুখ- 
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সম্পদের যথাথ পরিচয় প্রদান করা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। 
এতাদৃশ শ্রীবৃন্দাবনধাম অফুরস্ত_ অনস্ত আনন্দ সিন্ধুতস্বরূপ হইলেও, 
আবার সেই বৃন্দাবন-সৃখসিদ্ধুর সুধাকর স্বরূপ সচ্চিদীনন্দ-শক্তিমীন 
শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণেই উহা নিরস্তর উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া, 
চিদানন্দ জগতের সকল সৃখবস্ত হইতে সবাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা” 
সুখের প্রতিই সেখানে অধিক আকর্ষণ দেখা যায় ; সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে 
কেবল শ্রীরুন্দীবন-চন্দ্রের সেবা-সুখাঁভিলাঘ ভিন্ন অপর কোন সুখের 
প্রতি সেখানে কাহারও কোন বাসন! বা প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। জড় 
জগতের বিষয়-সুখ নামক ‘সুখাভাস’ যাহা, তাহা বাঞ্ছ। করিয়া পাইতে 
হয়। উহ পরিচ্ছিন্ন বা “অল্প” বলিয়া কামনা ও কলহাদি দ্বার! উহার 
অধিকার লাভ করিতে হয়। কিন্তু চিদানন্দ জগতের বিষয়-সুখ তং- 
বিরুদ্ধ লক্ষণ বলিয়া, উহ! অপরিচ্ছিন্ন বা অধিক অনস্ত। না-চাওয়া 
হইতে এই সুখ পূর্ণমাত্রীয় পাওয়া যায় বলিয়া, তাই উহার জন্য কোন 
বাসন! কিম্বা অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন হয় না। প্রকৃষ্ট পূর্ণানন্দের 
ইহাই প্রধান লক্ষণ। কেবল কৃষ্ণসেবা-সুখ ভিন্ন স্ব-সুখের অনুসন্ধান 
সেখানে না থাকিলেও “সুখ বাঞ্ছা নাই, সুখ হয় কোটিগুণ”। - অর্থাৎ 
বাঞ্া করিয়া পাওয়া প্রাকৃত সখ হইতে, এই না-চাহিয়া পাওয়া 
চিন্ময় সুখ, কোটিগুণ অধিক আনন্দদায়ক হইলেও, কৃষ্ণসেবা-সুখের 
আকর্ষণ তদপেক্ষা অধিক হওয়ায়, স্ব-সুখানুসন্ধান-শুন্য কৃষ্ণ-সেবক- 
সেবিকাগণ সেখানে কেবল কৃষ্ণ-সুখ-তাংপর্ষ লইয়াই মগ্ন থাকেন; 
সুতরাং সেই সেবা-সুখাণবে নিমজ্জিত ও সম্পূর্ণ আত্মহার। তাহাদিগগের 
পক্ষে নিজের. বলিয়া আর কিছু দেখিবার শুনিবার_ জাঁনিবার 
অবশেষ থাকে না। ইহাই আনন্দের চরম ও পরম অবস্থা যাহার 
অপর নাম “প্রেমীনন্দ”। 

আরও বিশেষ কথা এই যে, কেবলমাত্র ‘কারণের’ সুখ পোষণ 
দ্বারাই উহার আনুষঙ্গিক ফলে “কাধের” সুখ বিধানও প্রকৃষ্টরূপে 
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সুসিন্ধ হইয়া যায়; অথচ তাহার জন্য কাধভাবের পক্ষে কোন স্বতন্ত্র 
ও পৃথক সুখবাঞ্! সংরক্ষণের আবশ্যকতাই থাকে না । কিন্তু কারণের 
সুখ-পোষণ চেষ্টা না করিয়া, যেখানে কাধভাবের পক্ষে স্বতন্তব্ূপে 
স্বৃুখ-পোষণ-স্পৃহা_ আজসুখ-তাৎপধ বিদ্যমান দেখা যায়, সেখানে 
কখন পূর্ণ ও অনাবিল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। 
আনন্দ-বিজ্ঞানে ইহাই সৃক্মমতম ও সবোচ্চ সংবাদ । এই বৈশিষ্টোর 
জন্যই, আত্মসখ-তৎপর্ষময় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ হইতে পরমাত্মসুখ- 
তাংপর্ষময় প্রেমকে পঞ্চম স্থানীয় অর্থাৎ “পঞ্চম-পুরুষাথ” আখ্যা 
প্রদান করা! হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মভাবের পূণ অবস্থা । অপর 
যে-কোন পুরুষার্থে আত্রমৃখানুসন্ধান মুখ্যভাবে বিদ্যমান থাকায়, 
বাঞ্চা করিয়াও পূণানন্দ প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপই হ্ইয়া খাকে; 
যেহেতু যে-পর্যস্ত নিজেকে দেখিয়া, নিজসুখ চাওয়া রূপ ‘কৈতব’ বা 
সর্বোচ্চ আনন্দ বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞানতা থাকিবে, সে-পযস্ত প্রকৃষ্ট 
সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না; আর যে অবস্থায় নিজ সৃখের 
কথার সহিত নিজের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, কেবল সবকারণ- 
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখের কথাই স্মরণ হইবে, আত্তেন্তরিয়-প্রীতি ইচ্ছার 
স্থলে কৃষ্ণেন্সিয়-প্রীতি ইচ্ছাই যখন জয়যুক্ত হইবে,_ তখনই হইবে 
পরমানন্দ বা পূর্ণ সুখের সাহজিক উদয় ;_ যাহার অন্য নাম 
প্রেমদৃখ? । 

কার্ষভাবের সৃখ-গোষণ প্রয়াস না করিয়া কারণের সুখপোষণ 
করিলেই যে, কাঁধভাবের পক্ষে পৃথকরূপে আর স্ব-সৃখবাঞ্ছাসংরক্ষণ 
করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, এবং এই প্রকারে আত্মসুখ-সন্ধান- 
শুন্যতাই যে যথার্থ সৃখ-প্রাপ্তির লক্ষণ, শ্রীমন্তাগবতে নিয়োক্ত দৃষ্টান্ত 
দ্বারা আনন্দের সেই সূক্মমতম তত্বুটিই প্রকাশ করা হইয়াছে যথা, 

যথা. তরোমৃলিনিষেচনেন 
তৃপ্যন্তি তংৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। 
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গ্রাণোপহারাচ্চ, যথেন্রিয়ানাং 
তথৈৰ সর্ববাহণমচ্যুতেজ্যা ৷ 
_- ( শ্ৰীভাঃ ৪৷৩১৷১৪ ) 
অর্থাং যেমন বৃক্ষমূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা 
প্রভৃতি তৃপ্ত হয়, যেমন জঠরে আহার্ষ সমর্পনরূপ প্রাণবায়ুর তর্পণেই 
সমস্ত দেহেন্সিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ সেবিত হইলেই 
সকল আত্মা সম্যকরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন । 
অতএব যেখানে সৃখ-সন্ধানের পরিবর্তে সৃুখ-বিস্মরণ এবং আত্মসুখ- 
তাৎপর্য স্থলে কৃষ্ণসুখ-তাৎপধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে, জানিতে হইবে, 
প্রকৃষ্ট সুখ-সম্পদ সেখানেই পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এই অনাবিল পূর্ণ 
সৃখই ‘প্রেম’ নামে পরিকীতিত হয়েন। 
চিদানন্দ জগং-মালার মধ্যমণিস্বরূপ শ্রীব্রজভূমেই প্রেমভাবের 
সর্বোধকর্ষতা বিষয়ে সর্বশান্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে । শ্রীবৃন্দাবনে 
গোপরামাগণেই বিশেষভাবে তন্মধ্যে আবার শ্রীরাধিকীতেই সেই 
প্রেমের অবধির কথাও শান্তর হইতে জানা যায়। কৃষ্ণসেবার অভিলাষে 
সম্পূর্ণ আত্মহার]__ পাগলপারা সেই অনাবিল প্রেম লক্ষণের একটি 
মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে শ্রীউজ্পনীলমণি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা 
হইতেছে ;_- 
দেহতাগ করিয়াও স্থদেহস্থিত পঞ্চভূত (চিন্ময় ক্ষিত্যাদি ) দ্বারা 
শ্রীকৃষ্ণসেব। লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি; যথা, 
“পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশস্ত স্ফুটং, 
ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্। 
তদ্বাপীয় পয়ন্তদীয়মকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন- 
ব্যোয়ি ব্যোম তদীয়বত্মননি ধর! তত্তালবৃস্তেহনিলঃ ॥” 
: = (উজ্বলনীলমনি__- ১৪৷১৮৯ ) 
তাংপর্ষ, [শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন, হে সখি! কৃষ্ণ যদি 


লারা 


চিদানন্দ-জগং ও তাহার সন্ধান ১৪৩ 


বৃন্দাবনে আর না-ই আগমন করেন, তবে নিশ্চয় আমি আর তাহাকে 
পাইব না, এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না; সৃতরাং এই 
সেবাহীন দেহ অতি কষ্টে আর রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। 
আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যতু করিয়া ইহাকে রক্ষা 
করিও না।]_ আমার এই দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে 
আকাশাদি পঞ্চভৃতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি অবনত মস্তকে 
বিধাতার নিকট এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি-_ যেন শ্রীকৃষ্ণের 
বিহ।র-দীঘিকায় ইহার জল, তাহার মুকুরে ইহার অনল, তাহার 
প্রা্ণাকাশে ইহার আকাশ, তাহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাহার 
গমনাগমন পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া, সম্যক প্রকারে কৃষ্ণ- 
সেবায় নিযুক্ত হয়। 
নিজত্বের অণু পরমাণু পধন্ত কৃষ্ণসেবায়__ কৃষ্ণসখ-তাৎপর্ধে 
এমনি করিয়া বিলাইয়! দিবার যে অভিলাষ, ইহাই পরিপূর্ণ 'প্রেম' 
বা পূর্ণ সুখোদয় লক্ষণ ৷ 
চিদানন্দ রাজ্যে সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণচন্স্রের সেবা সুখোদয়ের 
নিকট, অপর যেখানে যে কিছু আনন্দ থাকুক-_ সমস্তই নিষ্প্রভ ও 
তুচ্ছবোধ হইয়া থাকে । ত্রন্মানন্দও যে প্রেমসৃখ-সিন্ধুর তুলনায় 
গোস্পদ-তুল্য মনে হয়, তাহার সহিত প্রাকৃত বিষয়সুখের কি তুলনা 
দিব! এ বিষয়ে সাক্ষাৎ আীতগবানের শ্রমুখের উক্তিই সবশ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ; যথা, 
ন পারমেষ্ঠাং ন মহেন্দ্রধিষ্্যং 
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত)ম্‌। 
ন যোগ্রসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা 
ময্যপিতাত্রেচ্ছতি মছ্ছিনাইন্যং ॥ 
__ (শ্রীভাঃ_ ১১৷১৪৷১৪ ) 
অর্থাৎ আমাতে অপিত-চিত্ত ভক্ত, আমার সেবাসৃখ ভিন্ন অন্ত 


১৪৪ বৈজয়ন্তা প্রবন্ধমাল। 
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ব্ৰহ্মপদ, ইন্দরত্ব, সাৰ্ব্বভৌমত্ব, কিম্বা পাতালের আধিপত্য অথবা 
যোগসিদ্ধি বা নির্বাণ মৃক্তি, কিছুই পাইতে ইচ্ছা করেন ন)। 
অধিক কথা কি? শ্রীভগবান ইহাও বলিয়াছেন, 
“সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারূপ্যকতৃমপ্যুত ৷ 
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মংসেবনং জনাঃ ॥” 
= (শ্রীভীঃ ৩২৯।১৩ ) | 
অর্থাং__ আমার সেবাসুখে নিমগ্ন সেই ভক্তদিগকে সালোক্য (আমার 
সহিত একত্র বাস ), সার্টি (আমার সমান এশ্বধ ), সামীপায (আমার 
সান্নিধ্য), সারূপ্য (আমার সমরূপতা ), এবং একত্ব (সাযুজ্য ) 
দিতে চাহিলেও, তাহারা আমার সেবা ভিন্ন এই সকলের কিছুই 
গ্রহণ করিতে চাহেন ন! । 
প্রেমীনন্দের অসমোধর্ব মহিমা বিষয়ে আর কি বলিব,-- প্রেম- 
সেবা-সুখের এতই পরাক্রম যে, অখিল-রসাম্বত-মৃত্তি সর্বানন্দধাম ও 
সবসেব্য হইয়াও সেই শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ সেবাসুখ পাইবার জন্য প্রলুক্ 
করিয়া থাকে । তাই সেবাসৃখের ‘বিষয়’ হইয়াও, আবার যে সুখের 
“আশ্রয়'হইবার জন্য প্রেমময়ী শ্রীরীধারাণীর প্রেমভাবের আশ্রয় লইয়া, 
=_ সেই সর্বসেব্যকেও সেবকভাবের নিজ সেবাসুখ আস্বাদন করিবার 
জন্য যখন ব্যাকুলিত হইতে হয়, তখন সেই প্রেমানন্দের পরিমাণ 
নির্ণয়ের জন্য যে ইহার পর আর কোন বক্তবোর অবশেষ থাকে না, 
এ-কথার উল্লেখই নিপ্রয়োজন। প্রেমের এই নিগুঢ় কথা,_- প্রেম- 
সেবা পাইয়া সুখী শ্রীভগবীনের, আবার নিজেকে প্রেমসেবা করিয়া 
সুখী হইবার এই লালসার সংবাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামুত গ্রন্থ হইতে 
সবিশেষ জানিতে পারা যীয়। প্রেমময়ী আ্রীরাধার প্রেমীনন্দ 
অবলোকনে স্বয়ং শ্রীভগবানেরও মনে হয়, 
“পৃর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ব। 
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥ 
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চিদানন্দ-দগংৎ ও তাহার সন্ধান; ১৪৫ 


নাজানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 


যে বলে আমাকে করে সব্বদা বিহবল ॥ 


4 
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রাধিকার প্রেম_গুরু, আঁমি শিদ্তা-নট 

সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উত্তট $ 

নিজ প্রেমাস্থাদে মোর হয় যে আনন্দ। 

তাহা হইতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ৪৮ 

“সেই প্রেমের শ্রারাধিকা গরম আশ্রয় ॥ 

সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় ॥ 

বিষয় জাতীয় সৃখ আমার আন্বাদন। 

আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের অহলাদন ॥ 

আশ্রয় জাতীয় সৃখ পাইতে মন ধায়। 

যতে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥ 

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। 

তবে এই প্রেমীনন্দের অনুভব হয়॥ 

এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কোতুকী । 

হৃদয়ে বাঢ়য়ে প্রেম লোভ ধক্ধকী ৪” 
সেই প্রেমমের|-সৃখ-প্রলুক্-- শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত শ্ৰীকৃষ্ণচল্দ্ৰই, 
শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রকূপে শ্রীনবদ্বীপ ধানে অবতীর্ণ হইয়া অস্তরের সেই নিত) 
অভিলাষ নিতাই পূণ করিয়। থাকেন; যথা 

“সেই রাধিকার ভাব লঞা চৈতন্থাব তার । 

যুগধশ্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ 

সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা! করিল পূরণ ৷ 

অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্র কুমার । 

রসময়মৃত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ 

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার? 
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NMA AAA 





Aan 


আনুমঙ্ষে কৈল সব রসের প্রচার ॥ 

= ইত্যাদি ৷ 
প্রেমাবতারী অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য্যের শ্রীচরণানুগত্য ভিন্ন ব্রজের সেই 
সমুন্নত উজ্জ্বল প্ৰেমরস প্রাপ্ত হওয়! যায় না; এবং প্রেমের অনুদয়কাল 
পযন্ত চিদানন্দ জাগতিক বস্তু মাত্রেই অপ্রকাশ থাকে । 

জড়েন্র্িয় সমক্ষে জড় বস্তু ও চিদেন্তরিয়ে চিন্ময় বস্তু মাত্রই গ্রাহ্য 
ইওয়া স্বাভাবিক । যেমন নেত্রে লোহিত বর্ণের চশমা ধারণ কালে, 
তৎসন্মুখস্থ রক্তজবা ও শ্বেতজবা উভয়ই লোহিতবর্ণে দৃষ্ট হয়, তেমনি 
এই জড় জগতের মধো চিদানন্দ বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, জড়েন্দ্রিয়াদির 
সমক্ষে জড় ও চিদ্‌ উভয় বস্তুই এক জড় বস্তু বলিয়াই বোধ হয়। 
অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ জড় ও চিদ্‌ উভয় বস্তুই এক জড় বস্তু 
বলিয়াই বোধ হয়। অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ চিদানন্দ বস্তু 
প্রত্যক্ষ হইলেও, জড় বস্তু হইতে উহার কোন পার্থক্যই বুঝা যায় না। 
আবার শান্ত্র-নিদদিউ ও সাধুগণাচরিত শ্রবণ-কীর্ভনাদি ভজন দ্বার! 
ইন্দ্রিয়সকল পরিশুদ্ধ হইলে তখন সেই প্রেমভক্তি-বিভাবিত ইন্দ্রিয় 
সমক্ষে চিন্ময় বস্তু যথাযথরূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে । শ্রীভগবান 
নিজেই বলিয়াছেন 
“যথা যথাত্মা পরিমুজ্যতেহইসো 
মতপুণাগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ | 
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সৃষ্মাং 
চক্ষুষখৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তমূ ॥” 
= (শ্ৰীভাঃ ১১।১৪।২৬) 
অর্থাং_. আমার পবিত্র কথাসকল অবণ-কীর্তনাদি দ্বার! চিত্ত যেমন 
পরিমাজিত হইতে থাকে, অঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্তরোত্তর সুক্ষ্ম 
বস্তু দর্শন করে, উহাও সেইরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন করিয়া থাকে। 
চিন্ময় ইন্্িয়েস বিকাশ না হওয়া পর্ষস্ত চিদানন্দ বস্তুও যে 
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মায়িক বা জড়ের হায় বোধ হয়, আচৈতহ্যচরিতাম্বতের উক্তি হইতেও 
ইহা আমরা সুম্পষ্টর্ূপেই জানিতে পারি ।' যথা,_- 

“চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন। 

চশ্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥ 

প্রেননেত্রে দেখে তারে স্থরূপ প্রকাশ । 

গোপগোপী সঙ্গে যাহা নিত্য-লীলারাম ॥” 
তথাপি, চিন্ময় বস্তুর সত্তা এতই সত্য থে, বিমূঢ ও বিক্ষিপ্ত চিতকে 
ভষো ও রজোগুণ হইতে মুক্ত করিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও 
সত্ৃগুণের আশ্রয়ে স্থাপন করিতে পারিলে অর্থাৎ অন্ততঃ পক্ষে যদি 
কিছুকালের জন্থাও অপেক্ষা! অবলম্বন পৃধক বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 
চিদ্ভাবের নিকটবর্তী করিতেও পারা যায়, তাহা হইলেও এই জড় 
জগতের অভ্যাস্তর হইতেই জড়াতিরিক্ত জীবাআ্সা ও সবাত্মারূপে চৈতন্যের 
সত্ত। উপলব্ধি করা যাইতে পারে; যাহার আবিষ্কারে তংকারপ ও 
সর্ধক।রণ-স্বরূপ সচ্চিদানন্দরনৎন শ্রীভগবান ও তদীয় চিদানন্দ জগতের 
সুষ্পষ্ট সন্ধান মিলিতে পারে । 

“ভগবান্‌ সর্ববভৃতেষু'লক্ষিতঃ স্থান হরিঃ। 

দৃশ্যৈবু দ্ধাদিভি্ৰফ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঠ ॥” 

= ( শ্ৰীভাঃ ২২৩৫ ) 


প্রথম প্রকাশঃ সীশীশ্য।মসুন্দর-ই-সশরীসোনারগোঁরাঙ্গ। (মাসিক পত্রিকা) 
১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা হইতে ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পযন্ত । 
আষাঢ়, ১৩৪৬ হইতে আশ্বিন, ১৩৪৬ সাল। 








আশার আলোক 


ত্রিতাপের তীব্র তুষানলে অহরহ পরিদগ্ষ জীব, নিরস্তর তৎ- 
প্রতিকারে সচেষ্ট; এই প্রতিকার চেষ্টার ফলস্বরূপ কর্মজগতের 
সমৃভ্ভব, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ 
হইবেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয় পথের পথিকগণই এই একই 
উদ্দেশ্য বুকে করিয়া, এই সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ পথদয় অবলম্বন 
পূবক নিরস্তর প্রধাবিত হইতেছে । মরীচিকা-গ্রস্ত পথহারা পথিকের 
মত পরিছিন্ন, ক্ষণভন্র, মায়াময় প্রাকৃত জগৎ দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন 
করিয়া একদল বলিতেছে,_ ধর! ধর! আশার অসীম গগনে মন- 
প্রাণ ভাসাইয়া দিয়া উৎসাহের সহস্র তরঙ্গ তুলিয়া, প্রাণপণে ধর ! শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভূপের পর স্তুপ আহরণ করিয়া, পঞ্চেল্দ্রিয়ের 
প্রাপ্ত হতাশনে আহুতি প্রদান কর, শাস্তি অবশ্যই মিলিবে । ইন্ড্রিয়- 
ভোগ্য বস্তুনিচয় নিরন্তর সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভাণ্ডারের প্রসার যে যত 
বৃদ্ধি করিতে সক্ষম, সংসার- সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়মাল্যের অধিকার 
তাহারই। 

আর অপর পক্ষ, এই দলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ__ নিবৃত্তিপথের 
মুণ্ডিমেয় পান্থগণ এই বিশাল জনসঙ্ঘের অদম। বিষয়াসক্তি পরিদর্শনে, 
করুণ-হৃদয়া জননী যেমন মধুচক্র আহরণোদ্যত জ্ঞানহ্ীন তনয়কে 
সদ্য দংশনোন্ুখ মধুপকুলের তীত্র হলাহল হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
অতিশয় ত্রস্ত ও ব্যাকুল প্রাণে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হয়েন, 
সেইরূপ ব্যাকুল হৃদয়ে, উচ্চকঠে বলিতেছেন,_ ছাড়! ছাড়! 
অম্বতবিন্দুর প্রলোভনে গরল-সিন্ধুমাঝে ডুবিতে যাইও না! ত্রিতাপের 
তীব্র দহনে পরিদগ্ধ ইক্রিয়সকল, প্রাকৃত বিষয়ের উত্তপ্ত সলিল-সিঞ্চনে 
সুশীতল করিবার অযথা প্রয়াস ছাড়িয়া দাও । তোমার আকাশ- 
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ব্যাপিনী আশা ও প্রাণভত্র! উৎস!হের গতি যে পথে প্রধাবিত, সে পথ 
ছাড়িয়া বক্ম্ণান্তর গ্রহণ কর; উত্তপ্ত স'সার- মরুপথের হে পরিশ্রান্ত 
পথিক! তোমার সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে! অতীতের কত যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া হৃদয়ের যে বহ্নি নিবাপিত্র করিতে তুমি অহনিশ 
অবিচ্ছেদে কতই-না চেষ্টা করিয়াছ, তোমার সেই ত্রিতাপ স্বালার 
আতান্তিক নিবৃত্তির উপায় এই পথে । ত্রিবিধ দুঃখের মধুপ দংশনের 
নিবৃত্তিই ষে কেবল এই পথের চরম লক্ষ্য, তাহা নতে,-_ মায়াগন্ধ- 
পরিশূন্য অপ্রাকৃত আনন্দের উত্তাল তরঙ্গে এই পথ তরুক্ষায়িত। 
সে আনন্দ অফুরন্ত, অনস্ত, চিরনূতন। সে আনন্দ ভাব ও ভাষার 
ক্ষুদ্র সীমায় সংবদ্ধ নহে, বাকা ও মনের আগোচর-_ কেবল 
অনুভববেদ্য । জীবের সকল আশ! ও আকাজ্ষার অবসান এই স্থানে। 

একটু স্থিরভাবে পধালোচনা করিলে আমরাও বুঝিতে পারি, 
বিষয়েক্্িয়-সন্নিকর্জনিত সুখ যাহা, তাহ! বাস্তবিকই সুখপদবাচ্য 
হইতে পারে না। দুঃখের সাময়িক প্রতিকারকেই অনভিজ্ঞতাবশতঃ 
আমরা সুখ নামে অভিহিত করিয়া থাকি । অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, 
ভূমানন্দের সংবাদ সাধারণতঃ আমাদিগের নিকট অবিজ্ঞাত বলিয়া 
আমরা আধ্য!ত্রিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের সাময়িক প্রতিকারকেই আনন্দের 
চরম সীমা মনে করিয়া থাকি৷ পুনঃ পুনঃ ওষধ সেবনাদি দ্বার! 
রোগযন্ত্রণা হইতে পুনঃ পুনঃ অব্যাহতি লাভ করাকে যেমন স্থাস্থা বা 
সৃখ নামে অভিহিত করা যায় না, সেইরূপ উপাদেয় অন্ন, সৃশীতল 
পানীয়, সুকোমল শয্যা, সুরমা সৌধ-যানাদি ভোগ্য বস্তর্লপ উষধ 
দ্বারা পৃনঃ পুনঃ ক্ষুধা, পিপাসা, অডজ্রা, শীতাতপাদির প্রতিকার 
চেষ্টারূপ সহস্র বাসনা-ব্যাধির ক্ষণিক নিবৃত্তিকে সৃখ বা আনন্দ নামে 
অভিহিত করা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, একথা কে না স্বীকার করিবেন? 
দেহাতিরিক্ত আত্মার সংস্কার নাই বলিয়াই আমরা দেহেভ্রিয়াদির 
সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া! মনে করি ও নিরন্তর তংপ্রতিকারে 
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সচেষ্ট হই । সেই প্রাণপাত চেষ্টায় যাহা আহরণ করি, সেই প্রাকৃত 
বিষয়সমূহের দ্বারা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহেন্দ্রিয়াদির সাময়িক 
পরিতোষ হইতে পারে। কিন্তু আমি_ আমি সেই পিপালিত, সেই 
তাপিত, সেই মর্মাহত! দেহেক্রিয়াদির পরিতোষে আমার সুখ নাই; 
কারণ আমি তদতিরিক্ত, নির্মল, বিশুদ্ধ, ত্রিগুণাতীত, চৈতন্য-স্বরূপ 
আত্মা। এই আত্মার আত্মা যিনি, সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের 
চির সহচর ইহ- পরকালের নিত্য-সখার সন্দর্শন লাভ করিতে ও তীয় 
চরণতলে যতদিন না আমাকে বিকাইয়া দিতে পারি, ততদিন আমার 
বিরহ-বিধূর চিরতাপিত আত্মার সকরুণ ক্রন্দনের বিরাম সম্পূর্ণ 
অসম্ভব । 
আত্মার পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, তাহাকেই “শ্রেয়” বলা যায়, 
আর দেহেন্রিয়াদির পক্ষে যাহা সুখকর বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা 
“প্রেয়” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । শ্রেয় ও প্রেয় উভয়ে পরম্পর 
বিরুদ্ধ-ধর্মী বলিয়া, এক সঙ্গে এই উভয়কে লাভ করা যায় না। প্রেয় 
দ্বারা আত্মার কোন মঙ্গল সম্ভাবনা নাই; সুতরাং যিনি নিজের 
যথার্থ মঙ্গল কামন! করেন, তিনি প্রেয়ের পরিবর্তে অবশ্য শ্রেয়কেই 
লাভ করিবেন। ভাই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, 
“অন্তচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে 
উত্তে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ ৷ 
তয়োঃ শ্রেয় আদদানয্য সাধু ভবতি 
হীয়তেহর্থাদ্‌ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ 
শ্রেয়শ্চ প্ৰেয়শ্চ মনৃষ্যমেত- 
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরোইভি প্রেয়সো বৃণীতে 
প্রেয়ো মন্দো যৌগক্ষেমাদ্‌ বৃণীতে ॥ 
= (কীঠকে, ১২১-২) 


আশার আলোক ১৫১ 














যম, নচিকেতাকে ধন রতু সুন্দরী প্রভৃতি আপাতরমণীয় কাষ্য বস্তু- 
সমূহে প্রলোভন দেখাইলেও যখন তিনি তাহাদিগের অনিত্যতা, 
অসারতা ও আত্মার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া, 
তৎসমুদয় অত্যন্ত হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা পূর্বক একমাত্র আত্মার পক্ষে 
মঙ্গলজনক যাহা তাহাই জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তখন যম 
তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া, আত্মার পক্ষে সুসংবাদস্বরূপ যাহা 
পরমতত্ব তাহাই তাহাকে উপদেশ করিলেন। যম বলিলেন, হে 
নচিকেতা, শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মঙ্গল ও প্রেয় (সুখকর ) উভয়ে পরস্পর 
বিভিন্ন। এই উভয় বিভিন্নরূপে পুরুষকে আবদ্ধ করে । এই উভয়ের 
মধ্যে শ্রেয়কে যিনি গ্রহণ করেন তাহার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে; 
আর, যে ব্যক্তি প্রেয়কে আত্রয় করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। 
শ্রেয়; ও প্রেয় মনুষ্কে আশ্রয় করে। বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহাদিগের 
বিষয় সম্যক পর্যালোচন! করিয়া, ভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন। 
জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেয় অপেক্ষা, উত্তম জানিয়া শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। 
আর, হীনবুদ্ধি যাহারা, তাহারা ‘যোগক্ষেম’ (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর 
প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ ) কামনা করিয়া প্রেয়কেই গ্রহণ করে। 
ইহ? হইতেও আমরা বুঝিতে পারি, প্রাকৃত সুখ বা সাংসারিক ভোগ- 
বিলাস আমাদিগের দেহেন্দিয়সকলের বুঃখ-যনত্রণাদির সাময়িক 
প্রতিকারে সক্ষম হইলেও, আমার পক্ষে কোনও কাধকর হয় ন1। 
জীবাআ। যাহ প্রার্থনা করে, যাহা পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিতে 
সক্ষম হয়, তাহ! এই পরিচ্ছন্ন, ক্ষণভঙ্কুর, ভৌতিক জগতের বস্তু নহে । 
সুতরাং 'প্রেয়কে' সম্পূর্ণ পরিহার পুবক 'শ্রেয়ের? শীতল ছায়ায় 
আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য । একমাত্র 
শ্রেয়; অবলম্বনে সেই ভূমানন্দময় পুরুষের সুশীতল চরণতলে উপনীত 
হইয়া চিরশান্তি লাভ করা যাইতে পারে! যাঁহাকে পাইলে আর 
কিছু পাইবার ইচ্ছা হয় না, ধাহাকে জানিলে আর কিছু জানিবার 


১৫২ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা 


ইচ্ছ। হয় না, যীহাকে দেখিলে আর কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে না, 
আত্মার সেই চিরাভীষ্ট, চিরবঞ্ছিত, চির-আকাজ্ষিত সম্পদ গ্রে 
দ্বারা কোন কালে লাভ হইবার সম্ভাবন। নাই৷ 

প্রাকৃত বৈষয়িক সুখ অমৃতাভাসে সমুদ্ভূুত ও অনন্ত গরলে 
পর্যবসিত ৷ বৰ্তমানে ক্ষণসৃখকর হইলেও উহা ভয়াবহ পরিণাম বা 
ভবিষ্যদবিশিষ্ট । আর ভূমানন্দ-সস্তোগরূপ পরমানন্দ যাহা, দুঃখাভাস 
হইতে তাহার উৎপত্তি, অমৃতের অনস্ত জলধিগর্ভে তাহার অবসান। 
কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমর! এই সংবাদ বিদিত হইলেও আপাত- 
রমণীয় বস্তু যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আনন্দ- সলিলে 
নিমজ্জিত হইতে প্রস্তুত নহি; সংসারাবদ্ধ জীবের ইহাই স্বাভাবিক ধর্ম ৷ 
তাই যে ভবিষ্যং প্রতিনিয়ত প্রতিক্ষণে বর্তমানে পরিণত হই, অতীতের 
অসীম গর্ভে বিলীন হইয়! যাইতেছে, সেই সম্মুখস্ত অনন্ত অসীম ভবিষ্যৎ 
কে আমরা উপেক্ষার চক্ষেই দর্শন করিয়া থাকি । যে ভবিষ্যং লইয়া 
আমাদের ক্ষণভঙ্গুর বর্তমানের অন্তিত্, আমরা তংপ্রতি আস্থাবান না 
হইয়া, বর্তমানের ক্ষণস্থায়ী সুখলৰ পরিত্য।গপূর্বক ভবিয়াদৃগর্ভে অনস্ত 
অবিচ্ছিন্ন সুখের সংবাদ নিহিত থাকিলেও তংগ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধনা 
যাহা, তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করি না। শ্রেয়রূপ অমৃতের 
পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে সাময়িক দুঃখ বা কঠোরতার আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয়, পরমার্থ পথের পথিক যিনি, তাহার পক্ষে সেই 
কঠোরতা অতি সৃখকর ও অকিঞ্চিংকর মনে তইলেও__ বিমুখ -- 
সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে সে-পথ দাবদগ্ধ অপার মরুভূমির ন্যায় 
অতীব ভীষণ বলিয়! প্রতীয়মান হইয়া থাকে । এইজন্য প্রাকৃত বিষয়- 
সৃখ-ভোগের দ্বারা পূর্ণকাম হইবার ভ্রান্ত সাধনায় শতবার পরাজিত 
হইলেও, সেই মরীচিকাময় প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া, নিবৃত্তির 
চির্শ।স্তিময় পথ অবলম্বন করিতে আমরা কোন ক্রমেই সমর্থ হইতেছি 
না। শ্রেয় ও প্রেয় বা নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি,_-এই পথদবয়ের পরস্পর 


মাশ!র আলোক ১৫৩ 


পিতা করি কিরাত 





বিভিন্নত৷ নির্দেশ করিবার জন্য শ্রাভগবান স্বয়ং ই অঙ্কে বলিয়াছেন, 
যত্বদণ্রে বিষমিব টু মহমৃতোপমমূ ৷ 
তৎসুখং সাত্বিকং প্রোক্তমা দি 


লিলি দগ্রেহমৃতোপমম্‌ 

পরিণামে বিষমিব তংসুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ 
( শ্রীগীতা ১৮৷৩৭-৩৮ ) 
অর্থাৎ যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় ও পরিণামে অস্বতস্থরূপ প্রতীয়মান 
হয় এবং যদ্বার! অ1আবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে তাহাই সাত্বিক 
সুখ,__ যাহা হইতে নিও সুখের হেতুভৃত “শ্রেয়ঃ” লাভ হইয়া থাকে । 
আর যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগবশতঃ অগ্রে অযৃততুল্য ও 
পরিণামে বিষতুলা বোধ হয়, তাহাই রাজস-দুখ বা “প্রেয়" নামে 


অভিঠিত। এই সমস্ত বিষয় আলোচন! করিলে স্বতঃই মনে হয়, 


ভ্রিতাপ-পরিতপ্ত জীবসকল যে কেবল অজ্রীনতা বশতঃ শ্রীভগবানের 
সুশীতল চরণচ্ছায়া লাভ চিরবঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নহে; সেই 
শান্তিময় পথে অগ্রসর হইবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও তাহার 
উপাদেয়ত! অনুভব করিলেও তজ্জন্য যে অংপাতকঠেরতা ও ত্যাগ 
স্বীকারের প্রয়োজন, তাহা স্মরণ করিয়! সে- পথে অগ্রসর হইবার 
প্রবৃত্তি ও সাহস তন্মৃহুতেই অন্তহঠিত হইয়া খাকে। সৃতর।ং 
সাধু ও শাস্ত্র অবিরতভাবে আমাদিগকে সেই শ্রেয়-পথ অবলম্বন 
করিবার জন্য বকুল প্রাণে আহ্বান করিলেও আমরা তংপ্রতি 
দৃষ্টিপাত ন! করিয়া, ক্ষণ-সৃখকর বিষয়-সুখেই মগ্ন থাকিতে সচেষ্ট তই 
ও তাহার সাধনায় জন্মের পর জন্ম অতিবাতিত করি। কিন্তু এই 
ঘোর সংসার-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই সদানন্দময়ের সর্ব- 
হুংখ-প্রশমন শমন-ভয়-নিবারণ, শান্তিময় পাদপত্ম লাভ করিবার ষদি 
কোনও সহজ ও সুগম পথ থাকিত- যাহা কঠোরতার কঠিন কঙ্করে 
সমাৰৃত নহে, তাহা হইলে কে বলিতে পারে এই অবজগতের বিশাল 


১৫৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমীল! 


AAAI 





A 


জনসজ্ঘের প্রবৃত্তি-স্রোত অন্য পথে প্রবাহিত না হইত ? . সাধনার 
কঠোরতাই যদি ত্রিতাপ-ভ্বালাময় সংসার-বন্তনের প্রধান কারণ হয়, 
তবে আমর! হতাশার মম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার পূর্বে আর 
একবার অন্বেষণ করিয়া দেখিব, এমন কোনও সুগম ও সরল পথ 
আমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে কি না, যে-পথ কঠোরতা! তীক্ষ কণ্টকে 
সমাচ্ছন্ন নহে_- কোমলতাঁর কুমৃম-স্তবকে আবৃত। কোনও একটি 
অতি তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ-বাঁসনা পরিতৃপ্তির জন্য যে সামান্য পরিমিত 
চেষ্ট!, যত ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষাও অল্প সাধনায় এই 
পথে অগ্রসর হইবার কোনও সস্তাবনা আছেকিনা? যদি সন্ধান 
মিলে, যদি সেরূপ সাধনার সংবাদ পাই, তবে আমর! দৃঢ়তার সহিত 
উচ্চকণ্ঠে বলিতে বাধ্য,_তাহাই--তাহাই সমগ্র জীব জগতের আশার- 
বাণী! তাহাই সমগ্র মানব জাতির পক্ষে “সাধনার সুসংবাদ!” 
অভিলধিত পথের সন্ধানে এইবার আমরা প্রবৃত্ত হইব। শাস্ত্রে 
আছে,-- 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজ্জজ্ঞানমদ্বয়ম্‌ ৷ 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে ৷ 

= (শ্ৰীভ৷ঃ ১৷২৷১১ ) 
অর্থাৎ তত্ববিদ্গণ এক অন্বয় জ্ঞানকে তত্ব বলিয়! থাকেন। এই অদ্য় 
জ্ঞানতত্ব নিধিশেষ সত্বারূপে প্রকাশ. পাইলে, জ্ঞানিগণ তাহাকে ত্রঙ্গ 
বলিয়া থাকেন; অন্তধামিরূপে প্রকাশ পাইলে, যোগিগণ ভাহাকে 
পরমাত্ম। বলিয়! থাকেন; আর সৰশক্তিসমন্বিত মড়ৈশ্বর্ধশালী 
সচ্চিদানন্দঘন-মৃতিরূপে প্রকাশ পাইলে, ভক্তগণ তাহাকেই শ্রীভগবদ্‌- 
রূপে পরিদর্শন করিয়া থাকেন । যিনি যে নামেই অভিহিত বা যিনি 
যে ভাবেই দর্শন করুন না কেন, কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, এই একই 


“অদ্ধয় জ্বানতত্বের” অন্বেষণ ও আশ্রয় ব্যতীত সংসার-বন্ধন ছিন্ন 
করিবার গত্যন্তর নাই। 
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জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগী-- এই ত্ৰিবিধ সাধকই 
যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সাধন-পথ অবলম্বনে যখন সফলকাম 
হইতে পারেন, তখন অবশ্যই স্বীকার্য যে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি_- এই 
ত্রিবিধ পথই জীবের শ্রেয়ার্থে সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে । অতএব সেই 
অদ্য় জ্ঞানতত্বকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে হইলে, তাহার সাধন-পথ 
অবলম্বন করিতে হইবে । সাধন-পথ প্রধানতঃ তিনটি; যথাঁ,_- 
(১) জ্ঞানমার্গ, (২) যোগমাগ, (৩) ভক্কতিমাগ। অতঃপর 
আমর ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে আলোচন! করিবার পূর্বে জ্ঞান ও োগমাগের 
প্রথম সোপান যাহা, তাহার কথঞ্চিং আলোচনা করিয়া দেখিব, 
ক্ষণ-সুখমগ্র, বিষয়াসক্ত, দুর্বল জীব আমরা-- আমাদিগের নিকট এই 
পথ, ছুর্গমতাঁর পরিবর্তে সহজ ও সুগম বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন! ? 

জ্ঞানের অনুশীলন জ্ঞানযোগীর অবস্থ কর্তব্য । বেদান্তই পরা 
বিদ্যাস্থরূপ ভ্রহ্মজ্ঞানের আকরগ্রন্থ; কেবল বেদান্ত অধ্যয়ন করিলেই 
যে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর লে প্রকৃত 
্রঙ্মজ্ঞান।ভিলাষী সাধক, প্রথমতঃ গুরুমৃখে বেদান্ত শ্রবণ করিয়া, 
শ্রবণের পর মনন ও তংপরে নিদিধাসন দ্বারা যথাসময়ে ত্রহ্ম- 
সাক্ষাংকারে সমর্থ হইবেন। কেবল ইহাই নহে, বেদান্ত শ্রবণের 
পূৰ্বে গুরুর নিকট সেই বেদাস্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম কি বস্তু, কেবল এই 
প্রথম প্রশ্নটি মাত্র জিজ্ঞাস। করিতে হইলেও ভংপূর্বে যে সকল সাধনায় 
অবশ্য সিদ্ধ হইতে হইবে, বেদান্তের প্রথম সূত্রটি মাত্র আলোচনা 
করিলেই তাহা কিঞ্কিং আমাদিগের বোধগম্য হইতে পারে । 

“অথাতে! ত্রক্মজিজ্ঞাসা ॥”"--এইটি বেদাস্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র ৷ 
( অথ+ অতঃ+ ব্রহ্গজিজ্ঞাসা ৷) অৰ্থাৎ ক্রিয়াফল (স্বর্গাদি ) অনিত্য 
ও ব্রন্গভ্ঞানের ফল নিতা (মোক্ষ )। এই হেতু অধিকারী হইবার পর 
ব্ৰহ্ম কি জানিতে ইচ্ছা করিবে । ইহার তাংপর্য এই যে, অধিকারী 
ন! হইয়া ব্রক্ষকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না 


১৫৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 
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অধিকারী লক্ষণ কিরূপ তাহাই বলিতেছেন,-- “অধিকারী তব 
বিধিবদধাতবদবেদাঙ্গত্বনোপাততো২ধিগতাখিলবেদখো২স্মিন্‌ জন্মনি 
জন্ম!স্তরে বা কামানিষিদ্ধবজ্্রনপুরঃসরং নিতানৈমিত্তকপ্রায়শ্চিতোপা- 
সনানৃষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মযতয়! নিত্যাস্তনির্মমলস্থাস্তঃ সাধনচতুষ্টয়- 
সম্পন্নঃ প্রমাত1”-_ বেদান্তসার । 

অথাৎ যিনি যথাবিধি খক্‌-আদি চতুবেদ ও শিক্ষাদি ছয়টি 
বেদাঙগ অধ্যয়ন করিয়া যথার্থরূপে বেদার্থ বিদিত তইয়াছেন, ইহ 
কিংবা পূর্জন্মেও যিনি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্মসকল পরিত্যাগ পূর্বক 
নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা অখিল কলুষ নির্মূল 
করিয়া নিতান্ত নির্মল হইয়াছেন, মিনি সাধন-চতৃষ্টয়সম্পন্ন ও যিনি 
তত্বনিরপণে অভিলাষী তিনিই মৌক্ষোপায়জনক বেদান্ত শ্রবণে 
অধিকারী । উক্ত লক্ষণসকলের মধ্যে “সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন,” ইহাও 
অধিকারীর একটি লক্ষণ । সাধন-চতুষটয় কি? তাহাই বলিতেছেন, 
-- "নিতা!নিত্যবস্ত্রবিবেকঃ ইহা মৃত্রার্ফলভোগবিরীগঃ- শমাদিসাধন- 
সম্পত্তিঃ মৃম্ক্ষুত্ঞ্চেতি"_ (শঙ্কর ) 

১! নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক-- একমাত্রই ব্ৰহ্মই নিত্যবস্ত, তদ্‌- 
বাতীত অখিল বস্তুই অনিতা; এইরূপ জ্ঞানের নাম নিত্যানিতাবস্ত- 
বিবেক । 

২। ইহামৃত্ৰাথফলভোগবিরাগ-- ইঃকালে মালা-চন্দন-বনিতাঁদি 
ও পরকালে স্বর্গাদি ভোগস্পৃহা-শৃন্যতাকে ইহা মৃত্রার্ফলভোগবিরাগ 
কতে। 


৩) শমাদি সাধন সম্পত্তি শম, দম. উপরতি, তিতিক্ষা, 
শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষ্ট্সম্পত্তিকেই শমাদি সাধন-সম্পত্তি কহে । 

(ক) শম-- মনের লিগ্রহ। বিষয়াদি শ্রবণ, দর্শন ও মনলাদি 
দ্বারা মন তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে । যে বৃত্তিদ্বারা সেই 
চঞ্চল মনকে বিষয়াদি হইতে ফিরাইয়া আন! যায়, তাহাকে শম কহে। 
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(খ) দম-- গ্রহ্ণাদি ব্যাপার হইতে হস্তাদি বাহেন্ত্রিয় 
সকলকে সুমংযত করাকে দম কহে। 

(গর) উপরতি-- যে বৃত্তিদ্বারা স্বধ্ম-বিয়য়ক শ্রবপ-মননা দি 
পরিত্যাগ করিয়া মন অন্য বিষয়ে আসক্ত না হয়, তাহাকে উপরতি 
কহে। 

(ঘ) তিতিক্ষাঁ__ যে বৃতিদ্বীরা অনায়াসে শীত গ্রীল্মাদি দবন্ব- 
সহিষ্ণুত! জন্মে, তাহার নাম তিতিক্ষা ৷ 

(উ) শ্রদ্ধা_- গুরু ও বেদাস্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা । 

(চ). সমাধান-__ চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান কহে। 

৪1 মুমুক্ষু সংসার-বন্ধন হইতে আমার মোক্ষ হউক, 
এইক্ধপ ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব ৷ 

উক্ত সাধন-চতৃষ্টয় কি তাহা বুঝাইবার পর বলিতেছেন, 
“এতং সাধন চতুষ্টয়ং ততস্তত্ববিবেকস্যাধিকারিণে। ভবন্তি ৫” শঙ্কর । 
অর্থাৎ এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন বাক্তিগণই তত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়া? 
থাকেন-_ অপরে নহে । 

ইহাই জ্ঞানমাগেের প্রথম সোপান ৷ ব্রন্ম-সাক্ষাংকারের সাধন, 
সেত দুরের কথা, উল্লিখিত সাধন-চতুষ্টয় ও তংসহ অপরাপর মহং 
অধিকারে সুসম্পন্ন না হইতে পারিলে যেখানে ভ্রক্ষ কি ?-_এই প্রশ্নটি 
পযন্ত জিজ্ঞাস! করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেই কঠোরতা পূর্ণ দুর্গম সাধন- 
পথ যে সাধারণতঃ আমাদিগের নিকট ভীতিপ্রদ ও সঙ্কটময় বলিয়। 
মনে হইবে, তাহাকে আর বিচিত্রতা কি আছে? এই শ্রেয়পথ 
অবলম্বন করিয়া কোন অনির্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে ভাগ্যবান অনেক 
মহাত্মা অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে সক্ষম হইলেও, বিষয়াসক্ত বহিমুখ 
বিশাল জনসজ্ঘের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা যে অতি সামান্য, একথ! 
কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় ন! ৷ সাধনার কতোরতাই 
এই অল্পতার কারণ॥ সুতরাং সমুজ্ছল জ্ঞানমার্গ,_ ক্ষণ-সুখ-লুন্ধ 
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বিষয়াসক্ত আমরা, আমাদিগের নিকট চির তমসাচ্ছন্নই থাকিয়া 





যাইতেছে । 
তাই শ্রীগীতায় ভগবান স্বয়ংই শ্রীমূখে বলিয়াছেন, 
যথা, 
ক্লেশোইধিকতরস্তেষামব্যক্তীসত্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছ্“ঃখং দেহবদ্তিরবাপ্যতে ॥ 

_ (১২৫) 
অর্থাৎ, নিধিশেষ স্বরূপে আকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ 
হইয়া থাকে; কারণ দেহধারী জীবের পক্ষে নিথিশেষ গতি দুঃখেই 
লভ্য হইয়া থাকে । 

অতঃপর যৌগমার্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখিব, 
কোনও আশার আলোক, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া হৃদয়- 
গগনে আবার জাগিয়া উঠে কিনা £ 
পূবে জ্ঞানমার্গের আলোচনায় আমরা উপলব্ধি করিয়াছি-- 
ব্রন্ম-সাক্ষাংকারে মফলকাম হইতে হইলে, জ্ঞানযোগী ব্রল্মবিদ্যা লাভের 
নিমিত্ত গুরুসন্পিধানে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবেন । আবার এই ব্রঙ্গ- 
জিজ্ঞাসার অধিকারী হইতে হইলে,তদগ্রে তাহাকে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন 
হইতে হইবে; কিন্তু এই সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইবার উপায় কি? মে 
সম্বন্ধে ইহাতে বিশদভাবে আর কোনও উপদেশ পরিলক্ষিত হয় না। 
কিন্তু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে-- বুঝিতে পারা যায়, 
ভগবান পতঞ্জলির যোগসৃত্রে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ ইইয়াছে। 
বিষয় হইতে বিষয়াস্তর গ্রহণে বাপৃত থাকায় আমাদিগের চিত্ত- 
বৃত্তি প্রতিক্ষণেই সচঞ্চল। বেদাস্তোপদিষ্ট সাধন-চতুষটয়-সম্পন্ন হইতে 


হইলেও সেই সচঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে যে সর্প্রথমেই সংযত ও শান্ত করা, 


অবশ্য প্রয়োজন, এ-কথ কে না স্বীকার করিবেন ? সেইজন্য মহাযোগী 
পতঞ্জলি, তদীয় যোগসৃত্রেব প্রারস্তেই বলিয়াছেন, “যোগশ্চিত্তবৃত্তি- 
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নিরোধঃ।”-- (১৭১) 
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বামু-প্রকম্পিত জলাশয়ের ন্যায় জীবের চিত্ত, স্বরূপ অবস্থা 
পরিত্যাগ পূর্বক বহিঘুখতা অবলম্বনে বিবিধ বিষয়াকারে আবতিত 
হইয়া! থাকে,_ ইহাই চিত্তের বৃত্তি। সেই বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্বিকে 
নিরুদ্ধ ও অন্তর্যখী করিয়া, সাম্যাবস্থায় রাখার নাম যোগ। ইহার 
পরবতী সৃত্রসকলে (সমাধিপাদে ) তিনি, চিত্তের স্বরূপ, পঞ্চবৃত্তি, 
বৃত্তির নিরোধের উপায়, অভ্যাস, সাধনকললাদি সমাধি-চতুষ্টয় ও তাহার 
লক্ষণ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানান্তর্গত সুগভীর চিন্তাপূর্ণ তত্ুসমূদয়ের 
অবতারণা করিয়া, একমাত্র চিত্তবৃত্তির নিরোধই যে যোগের প্রকৃষ্ট 
উপায়, তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন । 

অতঃপর প্রশ্ন এই-- চিত্তবৃত্তির নিরোধই যদি সাধনার প্রথম 
অঙ্গ হয়, তবে এমন কোন উপায় নির্ধারণ করা কর্তব্য, যে উপায় 
অবলম্বনে চিত্তবৃত্বি সহজেই নিরুদ্ধ হইতে পারে! পাতগ্জল-দর্শনের 
“সাধনপাদ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার উপায় বণিত হইয়াছে; 
যথা 

“যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদতুস্থিক্ষয়ে আনদীপ্তিরবিবেকখ্যাতেঃ 1” 
সূত্র ২৮ ॥ 
অর্থাৎ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা অপসারিত হইয়া, বিবেক- 
সাক্ষাৎকার অবধি ক্রমশঃ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। পুনশ্চ 
জিজ্ঞাস্য, সেই যোগাঙ্গ কি? যাহাঁর অনুষ্ঠানে চিত্তের মপিনতা 
প্রভৃতি দোষ অপসারিত হয়? তদৃত্তরে বলিতেছেন, 

ধ্যমনিয়মাসন প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োই- 
স্টাঙ্গানি ॥” সূত্র ২৯ ॥ 
অর্থাৎ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান ও 
সমাধি যোগের এই আটটি অঙ্গ। এই অফ্টাজ-যোগের মধ্যে ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধির বিষয় “বিভূতিপাদ” নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত 


১৬০ বৈজযুস্তী প্রবন্ধমাল! 
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হইয়াছে । যম হইতে প্রত্যাহার পর্যন্ত বতিবুক্গ পাচটি সাধন! সম্বন্ধে, 
“সাধনপাদ” মধ্যে যাহার বর্ণন করিয়াছেন, ভাতা অতি সংক্ষেপে 
সাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিয়ে উল্লেখ করিব । 

সাধক প্রথমতঃ “মম” অভ্যাস করিবেন। অহিংসা, সত্য, 
অন্তেয়, ব্রক্গচর্ধ ও অপরিগ্রহ,__-এই ছয়টি যম নামে অভিষ্িত। ইহার 
পরেই নিয়মের অনুষ্ঠান । শোঁচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর- 
প্রণিধান, এই পঞ্চবিধ অনুষ্ঠানকে নিয়ম কহে। সাধকের পক্ষে অতঃপর 
আসনের বাবস্থা আছে। যে উপায় নিরুদূবেগে ও অচলভাবে সুখোপ- 
বেশনের সামর্থ জন্মে তাহারই নাম 'আসন'। আসন সিদ্ধ হইলে, 
তদনভ্তর গ্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামে রেচক পুরক ও কুস্তকের 
নিয়মানুসারে শ্বামপ্রশ্বাম আয়ত্ত করিতে হয় ॥ এই প্রাণায়াম প্রভাবেই 
চিত্তের ধারণাশক্তি জন্মে ও অভিলধিত বিষয়ে এন একাগ্রতা প্রাপ্ত 
হয়। প্রাপায়াম সংসিদ্ধ হইলে, তাঁহার পর প্রত্যাহার । চিত্ত স্বরূপভাব 
প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্িয়সকল আর বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় না, তখন 
তাহার! অন্তরুখী হইয়া স্বকীয় বীধপ্রদ ও আধারশ্থানীয় চিতেই যখন 
বিশ্রাম লাভ করে, তখন ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার ঘটে । তাহাকেই ইন্ড্রিয়- 
গ্রামের পরম বশীভূততা বলাযায়। তখন বিষয়-রস-সংশ্রবে তাহারা 
আর মনকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে না। 

এই সকল উপায় 'অবলম্বনে_- এই যোগাঙ্গসকল সাধনায় 
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যথাক্রমে সাধকের অঙ্টসিছ্ছি লাভ ১ইবার পর 
পরমাত্মসাক্ষাংকার হইয়া থাকে ও মনুষ্বের সকল দুঃখের অবসান হয় । 
ইহাই যোগমার্গের সাধন সংবাদ। বেদান্ত ও পাতঞ্জল-দখনোক্ত 
“সাধন-চতুষ্য়” ও “অস্টাঙ্গ-যোগ” সম্বন্ধে যে-সকল বিধি-নিষেধ উক্ত 
হইয়াছে, তাহ। স্থির চিত্তে একে একে মিলাইয়। দেখিয়া, তৎপরে যদি 
কলিহত জীব আমরা নিজ মনকে জিজ্ঞীসা করি__-উত্ত সাধনদয় 
তাহার নিকট সহজ ও সুগম বলিয়া বোধ হয় কিনা তবে সে কী 
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উত্তর দিবে? নিরাশ! ও আশঙ্কার গাঢ় অন্ধকার আরও ঘনীভূত 
করিয়! সে নিশ্চয় বলিবে-_ “না!” জ্ঞান ও যোগমাগের প্রকৃত 
সাধক বিরল হইলেও, বেদান্ত কিন্ব। যোগশান্ত্র পাঠ করিয়াছেন, এমন 
লোকের সংখ্যা খুব অল নহে। তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলকেই 
যখন দেখিতে পাই, উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের পর তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত 

ক সৃখান্েষণে ব্যাপৃত হয়েন, 
স্বান ও যোশগের সাধনাকে 


করিয়া, পুনরায় উৎদাহভরে বৈষয়ি 
তখন ডাহাদিগেরও মন যে আমাদের মতই 
কঠোরতা পূর্ণ বোধ করিয়া, তাহ! হইতে আপাতমধুর বিষয়-সুখে 
ফিরিয়া আসে ইহা বৃঝাইবার জন্য অপর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কিঃ 

জ্ঞান ও যোগের কঠিন পথ আমাদের নিকট যতই দুর্গম ও 
ভয়াবহরূপে প্রতীয়মান হউক না কেন, কিন্ত ইহা স্থির যে, শাস্ত্র উক্ত 
সাধনদ্বয়কে যে দুর্লভ সম্পদের মৃল্যক্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন, সেই 
দুর্লভ সম্পদ লাভের তুলনায় এই মৃল্য_- এই ত্যাগস্বীকার অত্যন্ত 
অকিঞ্চিংকর, সে-বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। নির্দিষ্ট আয়ের 
উপর পীচাট মুদ্রা অধিক অর্জনের আবশ্যক হইলে লোকে অশেষ 
অধ্যবসায়, পরিশ্রম বা অহনিশ ছুটাছুটি করিয়া, এই সামান্য বস্তুও 
অনেক সময় লাভ করিতে পারে না; আর সেই শ্রেয়াভিলাধিগণের 
অমূল্য সম্পদ, যিনি অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদানরূপে 
বিরাজ করিতেছেন, যিনি ভ্রভঙ্গমাত্র সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ে সমর্থ, 
যিনি সীমাহীন বিশ্বরাজোর একমাত্র রাজাধিরাজরূপে সম্পৃজিত, 
মহাযোশেশ্বর মহাদেব অনাদিকাল ধরিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিয়াও 
যাহার আদি নির্দেশ করিতে অসমর্থ, যাহার ভয়ে যম, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু 
প্রভৃতি সকলে নিজ কাধে [নিয়োজিত, নিখিল শ্বর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
রমা যাহার শ্রীচরণ সেবায় নিযুক্তা, সেই জ্ঞানীর পরমানন্দ, যোগীর 
হৃদয়-বিহারী, ভক্তের চন্দন-চ্চিতৰপু, বনমালা -ৰিভৃষিত দৰ্ঘনরূপ 
জীভগবানকে লাভ করিবার জন্য কোনও কঠোরতাপূর্ণ সাধনার আশ্রয় 


চং 





১৬২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধম।ল। 


গ্রহণ করিব না ইহা কিন্ূপে সঙ্গত হইতে পারে? তাই বলিতেছি, 
জ্ঞান ও যোগমার্গের সাধনা আমাদের নিকট যতই কঠিন বলিয়া বোধ 
হউক না কেন, কিন্তু সেই “অদ্ধয়-জ্ঞানতত্ব-বন্ত” লাভের তুলনায় 
এ মূল্য যে অতি সামাগ্, অতি তুচ্ছ, ইহ! কে না স্বীকার করিবেন ? 
কিন্তু মৃখে স্বীকার করিলেও মন এ-যুক্তি শুনে কৈ? ধুলায় 
গড়া, দুঃখে ভরা, যাহাই হউক না কেন, সে তাহার পাতান সংসার- 
মমতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোনও অজানা আনন্দের সন্ধানে, 
অন্ধকার-ঘেরা সঙ্কটময় পথে অগ্রসর হইতে একেবারেই প্রস্তুত নহে। 





আহার-বিহারের সামান্য ব্যতিত্রমেও যেখানে অতিশয় দুঃখের কারণ 
হইয়া উঠে,আমরা সেখানে কি প্রকারে শীতাতপাদি সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান 
করিয়া, দেহ-গেহাদি বিস্মর্ণ পূর্বক যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ীম ও 
প্রত্যাহারের কঠোরতা মধ্যে স্বইচ্ছায় নিজেকে বিসর্জন দিতে সমর্থ 
হইব? অপার দুঃখ ভোগ করিয়াও যে সুখবিন্দুর আশা স্বপ্নেও 
পরিত্যাগ করিতে পারি না, সেই আমরা কোন্‌ শক্তিপ্রভাবে কেবল 
ইহকালের নয়--পরকালেরও সমুদয় সুখভে।গ-স্পৃহা চিরদিনের মত 
বিসর্জন দিব ? যাহার! পারেন, তাহারা আমাদিগের শতবার পৃজ্য 
ও প্রণম্য) তাহারা অসীম ভাগ্যবান। কিন্তু হায়! আমাদের ধ্যায় 
মায়াহত, সংসার-বন্ধ, ত্রিতাপ-দগ্ধ, সাধন-ভজনবিহীন অসংখ্য অগণ্য 
জীবের উপায় কি করিলে, জগদীশ ? আমরা কি এই অপার ভব- 
সমুদ্রের উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ তটভূমে দাড়াইয়া, পারের আশায় চিরদিন 


সাক্রনেত্রে চাহিয়াই থাকিব? যদি ইহাই হয়, তবে তোমার “অগতির- 


গতি” নামের সার্থকতা কোথায়? যে- হৃদয় অনন্ত মাতৃত্মেহে ভরা, 


যে-হৃদয় অনন্ত দয়ায় গড়া, কলিহত জীবের সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি যে সে- 
প্রাণে বাজিবে না, সে-কানে পৌছিবে ন৷,_ ইহা কি কখনও সম্ভব 
হইতে পারে? সম্ভব নহে বলিয়াই আজ কিঞ্চিদধিক চারিশত বংসর 
পূর্বের কলির জীবের ভাগ্য ধন্য করিতে স্থল, জল, আকাশ, পবন 


] 
| 
| 
) 
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প্রতিধবনিত করিয়া সেই পৃর্ণতম ভগবানের জলদগন্তীর “মা ভৈঃ” ধ্বনি 
ক্রুতিগোচর হইয়াছিল, 

“কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কাীঁন ৷ 

অচিরাতে পাবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন ! 

নীচজাতি নহে কৃৰ্ত-ভজনে অযোগ্য ৷ 

সংকুল বিপ্র নহে ভর্জনের যোগ্য ৫ 

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার । 

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥ 

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগ্গবান। 

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥” 

__ (আ্চৈঃ চঃ আদি ৪৬৫-৬৮ ) 
সেই প্রেম ও অমিয়-সিঞ্চিত সূরতি__সাক্ষাৎ রসরাজ ও মহাভাব- 
মিলিততনু শ্রীত্্ীগৌরসৃন্দরের শ্রীচরণসুগল স্মরণ করিয়া ও এই আশার 
বাণী,_-ম। ভৈঃ ধ্বনি অনুসরণপূর্বক অতঃপর আমরা আর একবার 
যুখজিয়। দেখিব কোনও আশার আলোক এই পথে মিলে কি নাঃ 

অতঃপর আমাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, পূর্বোক্ত জ্ঞান ও 
যোগমার্গের সাধনার প্রথম অঙ্গস্থরূপ__ সংসারবন্ধ জীবের পক্ষে 
অতীব ছৃঃসাঁধা “সাধন-চতুষ্টয়" ও “অষ্টাজ-যোগের” স্ায় কোন 
সাধন বিষয়ক বিভীষিকা শ্রীগোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও প্রবেশপথ অবরুদ্ধ 
করিয়া অবস্থিত কি নাঃ তদৃত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি 
সাধনার সম্বন্ধে এপ কোন কঠোরতার সংবাদ, এই সমুন্নত প্রেম- 
বর্ম বা আত্ম-ধর্মেরও মূলদেশে অবস্থিত দেখিতে পাই, তবে নিশ্চয় 
বুঝিতে হইবে, সেই দয়ার অনস্ত পারাবার__ সেই পতিতপাঁবনাব- 
তারের প্রকৃত উপদেশ না বুঝিয়া, আমরাই ভ্রমবশতঃ এই অনর্থের 
সৃষ্টি করিয়াছি । 

একটি পরম মঙ্গলময় শ্লোক, যাহা একদিন শ্রীমুখাজ হইতে 
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উদগীত হইয়া শ্রীগোরাক্-প্রবতিত প্রেমধর্মের সৌন্দর্য-ভাশারের 
একটি অসামান্য সম্পদরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, জানি না,__ কবে, 
_ কাহার দ্বার কোন্‌ অশুভ মৃতু্ত হইতে তাহা বিপরীতভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়া আজ এই সুপবিত্ৰ ভক্তিধর্মের সাধনপথের পরম বিঘ্ব- 
স্বরূপে দণ্ডায়মান ?- যাহার বিষময় ফলে, এই সমৃজ্্ল প্রেমধর্ম- 
সাধন-পথে অগ্রসর ন! হইবার কৈফিয়ংস্বরূপ আজকাল অনেকেই 
গম্ভীর ভাবে বলিয়া থাকেন, 

“বৈষ্ণব হইতে বড় মনে ছিল সাধ। 

‘তৃণাদপি’ প্লোকেতে পড়ি গেল বাদ ॥” 
অনেকেই অবগত আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় গ্লোকটির 
যথার্থ অর্থ বিকৃতভাবে গ্রহণ করাতেই, শ্রীগোরান-ধর্সের সাধনার মূলে 
এই বিভীষিকাময় ঘনান্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে; কিন্তু যদি কেহ 
কেবল স্বমত-পোষণে কৃতসংকল্প না হইয়া, নিরপেক্ষ ভাবে এই মহান 
ভাবপূর্ণ শ্লোকটির উদ্দেশ্যের কথ! ভাবিয়া দেখেন, তবে দৃঢ়তার সহিত 
বলিতে পারি, এই সমুজ্জ্বল প্রেমধর্মের সাধনার “সাধে” বাদ 
গড়িবার মত অগুমাত্রও কারণ দেখা যাইবে না। শিক্ষাষ্উকের 
তৃতীয় প্লোকটি এই, 

তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষুঃণা। 

অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ 
অথাৎ, যিনি তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিমুঃ এবং স্বয়ং 
মানাকাঙ্ষা-শৃন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি 
কর্তৃক সর্বদা শ্রীহরি কীর্ডনীয় হয়েন। এই লোকার্থ হইতে যদি আমরা 
এইরূপ মনে করি যে, “সাধন-চতৃটয়ে” সর্বাগ্রে সৃসিদ্ধ না হইতে 
পারিলে যেমন জ্ঞানমার্গাভিলাষী সাধকের পক্ষে ত্রহ্মবিদ্যা, যথাক্রমে 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দূরের কথা,__ “ব্রহ্ম কি বস্তু 2 গুরু- 
সমীপে এই প্রশ্নটি মাত্রও জিজ্ঞাস! করিবার অধিকার জন্মে না, 
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সেইরূপ ভক্ত বা বৈষ্ণব হইতে হইলে, তৎ-সাধনার গ্রারুস্তেই “সাধন 
চতুষ্টয়-সম্পন্ন” বা এঅফষ্টাঙ্গ-যোগসিদ্ধির” ন্যায় যে ব্যক্তি স্বকীয় 
সামর্থ, তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ, বৃক্ষের হ্যায় সহিষ্ণু এবং নিজে সম্পূর্ণ- 
কূপে অমাঁনী হইয়া অপরকে বিশিষ্টরূপে সম্মান দান করিতে ও তৎসহ 
নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিতে সমর্থ, তিনিই বৈষ্ণব হইবার ভক্তি- 
সাধন-পথে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার অধিকারী, অপরে নহে। 
ইহাই যদি সত্য হয়, তবে নিঃসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে জ্ঞান ও 
যোগমার্গের সাধনার তুলনায় এই ভক্তিমার্গের সাধনার কঠোরতা 
কোন অংশেই ন্যুন নহে, বরং তদপেক্ষা সবাংশেই কঠিনতর ৷ সুতরাং 
ক্ষণ-সুখলন-__ সংসারাসক্ত, কলিহত জীবের পক্ষে এই সমুজ্জল 
প্রেমধর্ম-সাধনার “সাধে” স্বতঃই যে “বাদ” পড়িবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্ষের বিষয় কি আছে ?-- তবে ইহাই আশ্চর্য যে, যে পরম 
কারুণিক অবতার, কলিজীবের ভাগ্য ধন্য করিতে, গোলোক ছাড়িয়! 
ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,-- যিনি ব্রল্গাদির দুষ্প্রাপ্য হইয়াও 
স্ব-কৃপায় নামাসত যাঁচিয়া যাচি জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ছিলেন, 
_ কে কোথায় অধম-- পতিত-- ঘৃণিত বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া 
যিনি প্রেমভরে নিজ বক্ষে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কোনও বিধি- 
নিষেধের কঠিন বন্ধনে সংবদ্ধ না করিয়া মিনি জ!তি-বণণ-নিবিশেষে_ 
সাধন-মহামন্ত্র হরিনাম অবিরাম সকলকে কীর্তন করিতে আদেশ 
দিয়াছেন, সেই অতীব সরল_- অতীব সুগম অতীব সুন্দর 
সাধনার পথে অগ্রসর হইবার “সাধ” যদি এত সহজেই “বাদ” পড়িয়! 
যায়, তবে সেই প্রেমের ঠাকুর-_ অভিন্ন-হৃদয় দয়াল নিমাই ও নিতাই- 
এর আচগ্ডাল সর্বজীব-উদ্ধারের পবিত্র ত্রত উদ্যাঁপনের সার্থকত! 
কোথায়? তাই বলিতেছি, আশ্চধের বিষয় ইহাই যে এই সুমহান 
অবতারের সুমহান ব্রতোদ্যাপন_-€স কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা চিন্তা 
করিতেও সাহসী হই যে রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া মদ, মোহ, 
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মাংসর্ষের ঘবাত-প্রতিঘাতে সচঞ্চল মানব, স্বকীয় সামর্থ্যে এই কঠিনতম 
সাধনায় সুসিদ্ধ হইয়া শ্রীগৌরাঁজের প্রেমধর্মের সাধন-পথের পথিক 
হইবার জগ্য কোনও দিন প্রস্তুত হইতে পারে । 

বৈষ্ণব হইবার সাধনার প্রথম অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া লইলে এই 
সাধনা যে বদ্ধ জীবের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্য নহে, কতদূর অসাধ্য 
এক্টু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়! দেখিবার জন্য আমরা সকলকেই 
অনুরোধ করি। 

তৃপাদপি-_ অর্থাং নিজে উত্তম হইয়াও ধুলির ম্যায় সর্বজীবের 
নিকট নিরভিমাল ও বিনীত হইতে হইবে । তৃণ অপেক্ষা নীচ-_ একমাত্র 
ধুলি বা স্বৃত্বিকা_যাহার উপর তৃণ জন্মে, তাঁহাকেই বুঝিতে হয় 
তৃণের উপর পদার্পণ করিলে, সে দীনতায় মস্তক অবনত করিলেও 
পরক্ষণে পুনরায় উত্তোলন করে, কিন্তু ধৃজিকণা? তাহারা জীবের 
পদভরে নত হয়, আর উচ্চ হইবার চেষ্টাও তাহাদের থাকে না। 
এই ধৃলার ম্যায় সর্বজীব সমক্ষে নত যিনি, কেবল তীহাকেই তৃণাদপি 
সুনীচ বলা যাইতে পারে । : 

তরোরিব সহিষ্ণু বৃক্ষের সহিষ্ণুতা কিরূপ ? বৃক্ষকে ছেদন 
করিলেও বৃক্ষ তাহাতে প্রতিবাদ করে না; অধিকত্ত ছেদনক।রীকে 
পরিশ্রান্ত দেখিয়া, নিজ শাখাপল্লবাদি দ্বারা ছায়া প্রদান ও ব্যজন 
করিয়া থাকে । সলিলাভাবে শুদ্ধ ও মৃতপ্রায় হইলেও একমাত্র 
আকাশের দিকেই চাহিয়া থাকে, অপর কাহারে! নিকট জল প্রার্থন! 
করেনা । অন্যের সেবার জম্য ফলভার বহন করিয়া! 8 যে চাহে 
সকলকেই নিজ ধন প্রদান করে, কাহাকেও বিমুখ করে না। নিজে 
রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি সহা করিয়াও অতিথিকে আত্রয় প্রদান করে। বৃক্ষের 
স্যায় এই প্রকার যিনি অচিস্তনীয় গুণসম্পদের অধিকারী একমাত্র 
তীহাকেই তরোরিব সহিষ্ণু বল! ফাইতে পারে । 


অমানী ও মানদ-_ যিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে নিরভিমান হইয় 
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পাশাপাশি 


অপরাপর জীবমীত্রকেই সম্মান প্রদান করিতে সমর্থ, অমানী ও 
মানদ ত্রতে তিনিই সিদ্ধ। 

কীর্তনীয় সদা হরিঃ_ হরিনাম সর্বদা কীর্তনীয় বা গ্রহণীয় । 
সদ! নিরন্তর, প্রতিক্ষণ, প্রতিযুহূর্ত। প্রত্যেক শ্বাস প্রস্থাসের সহিত 
হরিনাম অবিচ্ছিন্ন রাখিবার নামই “কীর্তনীয়ঃ সদা হরি£” ৷ তাই শান্তর 
স্পষ্টভাবে এই "সদা, পদটির অর্থ বুঝাইতে বলিতেছেন 7; 

সা হানিঃ তন্মহচ্ছিত্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। 
যন্মুহূৰ্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্তয়েং ॥ 
_[ গকুড়পুরাণ ( পূৰ্বথণ্ড ২৩৪|২৩ ) ] 

উক্ত অলৌকিক গুণ-সম্পদসকল যদি বৈষ্ণব হইবার সাধন- 
সোপানের প্রথম স্তর বা ভক্তিমার্গে প্রবেশের প্রথম অধিকার হয়, 
তবে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, রক্তমাংসের দেহধারী কোনও 
জীবের পক্ষে এই পহথে অগ্রসর হইবার প্রয়াস সম্পূর্ণ অনর্থক । আমরা 
যতই চেষ্ট। করি না কেন, ইহ! স্থির সিদ্ধান্ত যে, স্বকীয় সামর্থ্যে_স্বকীয়া 
শক্তিতে স্বকীয় অধ্যবসায় দ্বার! আমর! কোনক্রমে উক্ত সাধনায় সুসিদ্ধ 
হইতেই পারি ন! । তাই বলিতেছি, “তৃণাদপি" শ্লোকে যে-সকল 
পরমোংকর্ষ গুণ-সম্পদের তাঁলিকা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে 
বৈফ্ণবের সাধনার পথে অবস্থিত, একথা অস্বীকার করিতেছি না৷ কিন্তু 
আমাদের বক্তব্য এই যে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিবার প্রথম সাধনা 
স্বরূপ সর্বাগ্রে “সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন” হইবার ন্যায় ভক্তিপথে বা বৈষ্ণব 
হইবার সাধনার পক্ষে ইহা কখনও প্রথম সাধন! হইতে পারে না! যদি 
কেহ সেরূপ বুঝিয়া থাকেন তবে তাহার সে ধারণা যে অভ্রান্ত নহে, 
একথা নিশ্চয়কূপে বলিতে পারা যায় । তাই আবার বলিতেছি, বৈষ্ণব 
হইতে যাহার মনে মাধ আছে, কলিপাবনাবতার-__প্রেমের ঠাকুরের 
পবিত্র মুখাজবিনিগত পরম মঙ্গলময় “তৃণাদপি” ক্লোকে সেই মন£সাধে 
বাদ পড়িবার অনুমাত্রও শঙ্কা নাই । 


AAA ক 


১৬৮ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধম।লা 





উপস্থিত জিজ্ঞাস্য এই যে, “তৃণাদপি" শ্লোকটি যদি ভক্তিপথে 
প্রবেশ লাভ করিবার বৈষ্ণব হইবার সাধনাই না হয়, তবে বৈষ্ণব 
হইবার পক্ষে সেই প্রথম সাধনা__ প্রথম জক্ষণটি. কি, যাহাকে 
আমরা জ্ঞান-যোগাদি অপর সাধনমার্গের কঠোরতার তুলনায় “কোমল 
কুসুম-স্তবকে আবৃত পথ” বলিয়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ? উত্তরে ইহাই 
বক্তব্য যে, বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে যে-শাস্তরে যাহাই থাকুক ন! কেন, 
যাহ স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের বাণী-_ যাহ! শ্রীমুখের স্পষ্টই নির্দেশ, 
তদপেক্ষ। অধিক গ্রভীবান্বিত প্রমাণ আর কি হইতে পারে, জানি না; 
সুতরাং সেই সবোোত্তম প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়াই আমাদের 
অতঃপর দেখাইতে হইবে, বৈষ্ণবের লক্ষণ কি, বৈষ্ণবের সাধনার 
প্রথম সোপান কোন স্থানে ৷ 
শ্রীচৈতন্ত-চরিভাষুতের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, একদা 
শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃলীনগ্রাম-নিবাসী শ্রীরামানন্দ ও 
সতার।জ খান, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রভু! আমর! 
বিষয়ী গৃহস্থ, আমাদের কি সাধন, তাহা কৃপাপূর্বক শ্রীমুখে আদেশ 
করুন। 
“তবে স্বামানন আর সত্যরাঁজ খান। 
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ 
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে । 
শ্রীমূখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে ॥" 
= ( জ্ৰীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৫।১০২-১০৩) 
তদুত্তরে কৃপাময় মহাপ্রভু বলিলেন, 
“প্রভু.কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন । 
নিরন্তর কর কৃষ্ণ: নাম- সংকীর্ভন ॥” 
= (এ, মধ্য ১৫১০৪) 
এখানেও প্রশ্নের তিক অবসান হইল না; কারণ, কুলীনগ্রামবাসী 
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ভক্তগণ বুঝিলেন, নিরম্থর কৃষ্তনাম-সংকীতন ও বৈষ্ব-সেবন এই 
দুইটি বিষয়ে তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর আদেশ । ছিতীয় আদেশটি 
অর্থাৎ নাম-সংকীর্তন সম্বন্ধে এখানে আর কোনও কথা তেমন ভাবে 
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু “বৈষ্ণবসেবা দ্বারা কৃষ্ণ- 
সেবা হয়, সৃতরাং বৈষ্ণবের সেবা কর” এই যে মহাপ্রভুর আদেশ 
এই আদেশটি সম্যকরূপে বুঝিয়া লইতে হইলে অবশ্যই প্রশ্ন হইতে 
পারে, সেই ভাগ্যবান বৈষ্ণব কি লক্ষণে চিনিব, বাহার সেবায় কৃষ্ণ- 
সেবা হয়? তাই শ্রীসত্যরাজ সবিনয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“সভ্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে । 

কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে ॥” 

__ (শ্ৰীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৫৷১০৫ ) 
প্রভু আমার এইবার শ্রীমুথে স্প্টরূপে বৈষ্ণব-সক্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন। 
শুধু লক্ষণ নহে, দেই লক্ষণদ্থার! বৈষ্ণব হইবার অধিকারও নির্ণীত 
হইতেছে, যথা 

“প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার ৷ 
কৃষ্ণনাম পৃজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥” 

= (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ৯৫।১০৬ ) 
বর্ষাস্তরে আরও দুইবার কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণ ঠিক এইরূপ ভাবের 
প্রশ্ন করিলেন, তদৃত্তরচ্ছলে এইবার সর্বসাধারণকে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণব- 
তমতার লক্ষণ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, 
তাহাও এইরূপ; যথা 

“তিহ কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ 
তবে হাসি কহে প্রভু জানি ভার মন ॥ 
কৃষ্ণনাম নিরস্তর যাহার বদনে। 
সে বৈষ্ণবত্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে ॥ 
বর্ষান্তরে তাহা পুনঃ এঁছে প্রশ্ন কৈল। 





১৭০ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমাল। 


রি হত... 
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ 
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনীম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥ 
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষব-লক্ষণ। 
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ॥” 
__ (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৬1৭১-৭৫ ) 
শ্রীমুখের এই অতি সৃম্পষ্ট উক্তি হইতে আমর! বুঝিতে পারি 
যে, অন্ততঃ একবারও কৃষ্ণনাম যিনি উচ্চারণ করিতে পারিয়াছেন, 
স্বরূপ- লক্ষণে তিনিই পৃজ্য_ তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ তিনিই বৈষ্ণব ৷ 
তটস্থ- লক্ষণে ইহ! ব্যতীত আরও অসংখ্য গুণাবলীতে বৈষ্ণব ভূষিত 
হইতে পারেন, যাহাতে তাহাকে বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম রূপে উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে; কিন্তু ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবেশ পথে এই যে 
“সামান্য লক্ষণে” যাহ! উক্ত হইয়াছে, আমর! বলি, ইহাই সমগ্র 
সাধন জগতের সৃসংবাদ__ ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্সের প্রথম 
বৈশিষ্ট্য । 
পরম কারুণিক শ্রীশচীনন্দন কৃপাপূর্বক কুলীনগ্রামবাসী বা 
অপরাপর বৈষ্ণব্গণকে ভাহাদিগের কর্তব্য সম্বন্ধে যাহাই কেন আদেশ 
করুন না, কিন্তু বৈষ্ণবতর বা বৈষ্ণবতম হইবার জন্য নহে__ কেবলমাত্র 
বৈষ্ণব হইবার অধিকারে যে একবার মাত্র বদনে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ 
ব্যতীত অপর কোনও সাধন আছে উক্ত “শ্রীমূখের বাণী” শুনিবার পর 
আমরা একথা আর কোনও ক্রমে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বদনের 
সহিত কৃষ্ণনীমের সংযোগ যাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তিনিই বৈষ্ণব 
বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকারী । প্রেমের পথে__ ভক্তির পথে 
= বৈষ্ণব হইবার সাধনার পথের আরম্ভ এইখানে) এই বদনের 
সহিত কৃষ্ণনামের বারেক সংযোগ হইতে! নিরপরাধ ক্ষেত্রে, এই 
একবার মাত্র নামের সংস্পর্শ ঘটিলেই, তাহারই অচিন্ত্য প্রভাবে যাহা 


আধার অলোক ১৭১ 








সর্জন-সম্মত বৈষ্ণব লক্ষণ,__ তাহারই উদয় হইফা থাকে । 

লিরাশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া সাধন-রাজ্যোর এই আশার 
সংবাদ পাইয়াছি বলিয়া, তাই আজ আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি, হে 
সংসার-মরু-পথের পরিশ্রাস্ত পথিক ! হে ত্রিতাপের তীব্র তুষানলে 
পরিদগ্ধ কলিহত জীব ! যাঁভা পাইবার জন্য কত জন্ম- জন্মাস্তর ধরিয়া 
কাদিয়াছ,_ কত হতাশের মন্ত্রভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছ, সেই 
“শ্রেয়- রূপ বিশাল বিটপীর সৃশীতল মমীরণ-সিঞ্চিত স্রিহ্ধচ্ছায়ায় 
আশ্রয় লইয়া! যদি চিরতাঁপিত-_ চিরশ্রান্ত-_ চিরনৈরা্যপূর্ণ জীবন- 
প্রবাহ চিরদিনের জন্য সার্থক করিয়া লইতে চাহ,-- ষাহা ভোমাদিগকে 
বিনামূল্যে দান করিবার জন্য দয়ার অনন্ত ্লহি সেই মহান প্রভু স্বয়ং 
আসিয়া “মা ভৈঃ”- রবে আশ্বীস দিয়! গিয়াছেন,__ সেই সরল-স্ন্দর- 
সবগম-সাধন-তরুর মূল এইখানে, এই অধুনা অতি সহজলভা দুইটি বর্ণ, 
__ অতি সহজসাধ্য একবার মাত্র শ্রদ্ধায় জিহ্বায় উচ্চারণে ৷ 

আনায়াস লভ্য কৃষ্ণন।ম, একটিবার মাত্র শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিবার 
পর হইতেই নামেরই প্রভাবে সাধক বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হইয়া 
পরে যথাক্রমে তৃণাদপি সুনীচ ইত্যাদি অভাবনীয় বিবিধ গুণসম্পদে 
বিভূষিত হইয়া বৈষ্ণৰতর ও বৈষ্ণবতমক্কপে গণ ও চিরাভীষ্ট বস্তুর 
সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়া, ধন্য হইতে সমর্থ হয়েন। নামেরই প্রভাবে 
সাধক ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ইত্যাদি সাধন ভক্তির স্তরের 
পর স্তর অতিক্রম করিয়া, “ভাবভক্তি” অতিক্রম পূর্বক “প্রয়োজনতত্ত্ব" 
স্বরূপ “প্রেমভক্তির” অধিকারী হ্ইয়াথাকেন। নিরপরাধে একটিবার 
মাত্র নাম গ্রহণের পর হইতে এই যে স্তরে স্তরে সাধকের সাধন-পথে 
অগ্রসরণ__ ইহা তাহার নিজ সামর্থ্য নিজ শক্তি__ নিজ অধাবসায় 
গুণে নহে, ইহা কেবল সেই পরমকারুণিক,_ অপ্রাকৃত__ অচিন্ত, 
নাষীর সহিত অভিন্ন একমাত্র নামের অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে । ক্রম 
অনুসারে বৈষ্ণব-সাধক যে বৈষ্ণবতর ও বৈষ্তবতমরূপে পরিণত হয়েন, 
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-- সাধনমার্গের যথাযথ স্থানে উপনীত হইয়া তিনি যে “তৃণাদপি 
সুনীচ” ইত্যাদি অত্যন্ভূত গুণগ্রামে বিভূষিত হয়েন, সর্বান্তঃকরণে 
সর্ধদা স্মরণ রাখিতে হইবে, এই “হওয়া,” তাহার স্বসামর্থ্যে নহে 
নামের অলৌকিক শক্তি, সাধকের ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়া, 
তাহাকে এইরূপ “হওয়ায় ৷” 
অগতি কলিহত জীবের একমাত্র গতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামকে 

অগ্রবর্তী করিয়া যিনি শুভ ফাল্তুনী পূ্ণিমায় এই ধরাধামে প্রকট 
হইয়াছিলেন এই বর্তমান কলিয়ুগের সেই পরম উপাস্য দেব 
শ্রীশ্রীগৌরহরি শরীশ্রীনামমহিমার সহিত জয়যুক্ত হউন । 

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্‌। 

কলোঁ নাস্তোব নান্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 


--(বৃহম্লারদীয়, ৩৮১২৬ 





প্রথম প্রকাশ £ শ্রীশ্রীসোনারগোঁরাঙ্ক । (মাসিক পত্রিকা 1) 
উষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্য! হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যাঁ। 
চৈত্র, ১৩৩৫ হইতে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ সাল। 





নামপ্রচারে নামীর পরমাশ্চর্য কৃপা 


কৃপা-কল্লোল বারিধি শ্রীভগবানের সবাধিক কপার পরিচয় 
মরজগতে তীয় অভিন্নাত্ম লাম বিতরণ দ্বারাই সংসিদ্ধ জ্ইয়াছে। 
প্রাকৃত জগতে গোলোকের গুপ্ত মন্ত্র অপ্রাকৃত নামের অবাধ প্রচার, 
প্রাকৃত জিহ্বায় সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীকুষ্ণ-নামের অবাধ উচ্চারণ, 
এই যে জীবের প্রতি তাহার অনিধচনীয় কৃপা প্রকাশ,_- এই কৃপার 
ইয়ত্তা নাই! মীয়া-নিগড-বন্ধ__ ত্ৰিতাপ-তাপিত-- কলিহত জীবের 
উপর এই যে কৃপামৃত বর্ষণ__ ইহা এক পরমাশ্চয ব্যাপার ! কিন্তু 
দুর্দেব আমাদের, আমরা যে তদীয় দয়া-কল্লোল-বারিধির এই 
মহোচ্ছাস দেখিয়ীও আশ্চর্য হই না, বুঝিয়াও স্তম্ভিত হই না, তাহার 
কারণ আর কিছুই নহে,_ তাহারই অসীম কৃপায়, সহজলভ্য বা 


। স্বাভাবিক শত শত অত্যাশ্চৰ্য নিত্য ঘটনার হ্যায় ইহাও আমাদের 


নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে বলিয়াই ৷ 

পরমাশ্চর্য যে সকল প্রাকৃত ঘটনা প্রতিনিয়ত-_ প্রতিক্ষণ 
আমাদের নয়নপথে ভ্রাম্যমান হইতেছে, সে সকল নিত্য ঘটন! 
জ্ঞানেন্সিয়ের সহজলভ্য বিষয় বলিয়া,_ তাহা মানসপটে প্রতিফলিত 
হইয়াও চিত্ত-প্রাঙ্গণে সমুদিত হয় না) সৃতরাং সেই সকল বিষয়ের 
চমংকারিতাও আমরা অনুভব করি না৷ স্বাভাবিকত! বা সহজ- 
লভ্যতাই পরমাশ্চধকর বিষয়ে আশ্চয বোধ ন! করিবার একমাত্র 
কারণ । তাই আমরা বিপণীতে ফল-পুষ্পাদি ক্রয় করিতে যাইয়া 
বিক্রেতাকে তাহাদের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মৃল্য প্রার্থন] 
করিতে শুনিলে হয়তো আশ্চয বোধ করি, কিন্ত সামান্য একটি শুদ্ধ 
বীজ হইতে কি কৌশলে এরূপ অত্যাস্চর্য ফল-পুস্পাদির উদ্তব হইল, 
সে-বিষয় আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে না। নভোমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র 
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ব্যোমযানকে বিচরণ করিতে দেখিলে আমরা কতই ন: আশ্চয বোধ 
করি, কিন্ত অসংখ্য জড় ও জীবের নিবাসভৃতা আমাদের এই বসুন্ধরা 
কেমন করিয়া নদ-নদী, পর্বত-সমুদ্রাদির সহিত গুতিনিয়ত অহী শৃদ্যে 
বিদৃধিতা হইতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না । সুতির 
তাহাতে আশ্চর্য বোধ করি না। শিল্পচাতুরধপূর্ণ একটি মৃন্ময়ী মৃতি 
দেখিলে আমর! বিমুগ্ধ হইয়! থাকি, কিন্ত জননী- জঠর হইতে অত্যুৎকৃষ্ট 
চৈতন্য-শক্তিবিশিষ্ট অসংখ্য মানবণিও জগতে আবিভূতি হইয়া, একই 
দেহে বাল্য, কৈশে।র, যৌবন, জর প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইয়া, 
পুনরায় কেমন করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে__ এই পর্মাস্চষ 
ব্যাপারে আমরা বিমুগ্ধ হই না! বিবিধ বর্ণের স্ফটিকাধারে সংরক্ষিত 
দীপাবলীর ক্ষীণ রশ্মি দেখিয়া আমর! স্তন্ধ-নেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়। 
থাকি, কিন্তু যে পরমাশ্চর্য জ্যোতিগুল অত্যুজ্থল কিরণচ্ছটায় সারা 
বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া যথা নিয়মে প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত 
হইতেছেন,__ তাহা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই না। স্বাভাবিকত! 
ও মহজলভ্যতাই যে এই সকল বিল্ময়কর ব্যাপারে বিস্মিত ন! হইবার 
একমাত্র কারণ এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই । 

মরজগতে শ্রীকৃষ্ণনাম বিতরণে শ্রীভগবানের পরমাস্চ্য কৃপাঁও 
সহজলভ্য ও স্বাভাবিক প্রাকৃত ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হওয়ায়, ইহাও 
আমাদের নিকট ঠিক সেইরূপ দশাই প্রাপ্ত হইয়াছেন; নচেৎ ইহা 
হইতে আর অধিক আশ্চর্যের__ অধিক চমৎকারিতার বিষয় আর কিছুই 
নাই! প্রাকৃত শব্দের ন্যায় ইচ্ছামাত্রই শ্রীভগবন্নাম প্রাকৃত জিহবায় 
উচ্চারিত হইতে দেখিয়াই আমরা প্রাকৃত সাধারণ শব্দ হইতে শ্রীনামের 
কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারি না। পারি আর নাই পারি, 
কিন্তু প্রকৃত তত্ব__ প্রকৃত ব্যাপার ইহাই যে-_ প্রাকৃত জিহ্বায় এই যে 
অপ্রাকৃত নামৌদয়, ইহা কেবল সেই শ্রীভগবং-স্থরূপ-_ শ্রীতগবন্মীনেরই 
সুমহান কৃপায় সংঘটিভ হইয়া থাকে! ‘যথা, 


নামপ্রচারে নামীর পরমাশ্ডর্য কৃপা ১৭৫ 


সপাশীপীপাশাশিিশার্পা, ২৩৬০২ 











অতএব কৃষ্ণ নাম দেহ বিলাস। 
প্রাকৃতেত্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ ॥ 
= (শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ১৭।১৩৪ ) 
ইহা অপেক্ষা আর অধিক কপার বিস্তার, ইহা অপেক্ষা আর অধিক 
বিস্ময়কর ব্যাপার জগতে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না! তাই শান্তর, 
প্রকৃত তত্ব জানাইয়! দিতেছেন, যথা, 
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌ গ্রাহামিল্রিয়ৈঃ ৷ 
সেবোন্থুখেহহি জিহবাদে। স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ 
= (ভঃ রঃ সিঃ, ১৷২৷২৩৪ ) 

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামাদি (শ্রীনাম, জ্ীবিগ্রহ, শ্রীধাম প্রভৃতি) সমন্তই 
অপ্রাকৃত-- চিদানন্দময় ; সুতরাং প্রাকৃত ইন্ছ্রিয়ের গ্রাহ হইবার নহেন 
= ইহাই নিয়ম । কিন্তু পরম দয়াল আ্বীতগবান, অনগ্যোপায় জীবের 
উদ্ধার মানসে সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন । জিহ্বাদি ইন্তরিয়- 
সকল নাম গ্রহণে লেশমাত্রও প্রবৃত্ত হইলে স্বপ্রকাশ নাম, কৃপায় 
্বয়ংই স্ফৃরিত হইয়া থাকেন। দুর্লভ শ্রীভগবন্নামের সহজলভাতা হেতু 
আমরা যথার্থ ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত শব্দের ন্যায় ইহাও 
স্বকীয় সামর্থ উচ্চারিত কোন শব্দবিশেষ মনে করিয়া থাকি। কিন্ত 
প্রকৃত ব্যাপার চিন্ত! করিয়া দেখিলে,- নাম প্রচারে শ্রীভগবানের 
অনির্বচনীয় দয়ার কথা বুঝিতে পারিলে, ইহা অপেক্ষা চমংকৃত 
হইবার বিষয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 

শ্রীভগবদ্ধিগ্রহ ও শ্রীভগবন্নীম উভয়ই এক বস্তু দুই-ই চিদানন্দ- 
ময়। তথাপি নামীরপে তাহার কৃপার অপেক্ষা নামর্ূপে তাহার 
কপার বিস্তার আরও অচিন্ত্য! নামীর ম্যায় নামও গৌরবের বস্তু 
উভয়ের মধাদা একই । কিন্তু নামীর সেবায়-_ শ্রীবিগ্রহের অর্ঠনাদিতে 
দেশ-কাল-পাত্রাদি ও শুদ্ধাশুদ্ধির যেমন অপেক্ষা! আছে, নামের 
সেবাতেও ঠিক সেইরূপ থাকা যুক্তিসঙ্গত হইলেও নামরূপে যখন " 


১৭৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 





শ্রীভগবান অধম-অগতি-পতিত জীব উদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তখন আর 
তিনি দেশ-কাল-পাত্র শুদ্ধাশুদ্ধের অপেক্ষা করেন না; এমন কি নিজ 
মর্যাদা উপেক্ষা করিয়াও, দৃষিত-ভাষণ-দুষউ-- কুভক্ষ্য- স্পষ্ট 
উচ্ছিষ্টের জন্মস্থান স্বরূপ পাতকীয় জিহ্বায় আবিভূর্ত হইয়া ও স্বেচ্ছায় 
নৃত্য করিতে থাকেন । নামরূপে তাহার এই অত্যাশ্চষ করুণার কথা 
্মরণ করিলে আশায় ও আনন্দে কাহার না দেহ পুলকিত হয়! 

অহ কণিগ্রন্ত জীব! এমন সুদুর্লভ চিন্তামণি এতই সহজে 
পাইয়াছ বলিয়া, তাই কি তাহার মূল্য বুঝিলে না,__ তাই কি তাহাতে 
অনুরাগ জশ্মিল না! ইহ অপেক্ষ! দুর্দেব আর আমাদের কি হইতে 
পারে জানি ন! ৷ তাই সেই কলি-পাবনাবভারের জীবের পক্ষ অবলম্বন 
করা-- কাদা সুরের_- কাদ1 ভাষায়__কেবজই বলিতে ইচ্ছা! হয়,__ 

“এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি । 
দুর্দেবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ 0” 
= (শিক্ষাঞ্উক-_২) 





প্রথম প্রকাশঃ জীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ । ( মাসিক পত্রিক1।) 
৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা--বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল। 


AAA ANIM 


গ্রীগৌরান্সের জগতোদ্ধার কার্য 
ও 


তাহার দুইটি প্রধানতম কারণ 


নিগৃঢ়তম শ্রীগৌরাঙ্গলীলার বিরাট উদ্দেশ্যের এক দিক হইতেছে 
ব্রক্মা্ডের সর্বজীবকে এক কালে পরমগতি দান, অন্যদিকে স্থমাধুষ 
আঁস্বাদনাদি স্বপ্রয়ৌজন সাধন; যাহার সংবাদ আরও উর্ধে বিদ্যুন্ত 
এবং যাহ! একমাত্র সাধনগ্রাহ ও রসিক ভক্তজনের আস্বাদনীয় বিষয় । 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল শ্রীগৌরলীলার প্রথমোক্ত বহিরঙ্ষ 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই কিঞ্চিং আলোচনা করিব । মহাপ্রেমাবতারী শ্ৰীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য মহাপ্ৰভু কর্তৃক তাহার প্রকটকালে এই ব্রহ্মাণ্ডগত,- (ইহা 
ধারণা করিবার পক্ষে আমাদের অযোগ্যত! বশতঃ বলিতেছি ।) অন্ততঃ 
এই জগতের স্থাবর জক্ষম__ সবজীবকে যে ভাবে উদ্ধার দান করিয়াছেন, 
__ জীবের প্রতি সেরূপ করুণার বিস্তার বিশ্বের ইতিহাসে যেমন 
অভূতপূৰ্ব তেমনি অত্যাস্চয ঘটনা ৷ কল্পের মধ্যে একবার মাত্র 
পূর্ণতম শ্রীভগবং-স্বর্ূপ কতৃক যে পৃর্ণতম কৃপা নিধিচারে জীব- জগতের 
উপর অজজ্রধারায় বখিত হইবার কথ! শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, 
শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্প্টতঃ 
শ্রগোরাক্কের জগতোদ্ধার কার্যকেই জীবের প্রতি শ্রীভগবানের 
শাস্ত্রোক্ত সেই শ্রেষ্ঠতম কৃপার শ্রেষ্ঠতম দান বলিয়া নির্ধারিত করিতে 
পার! যায়। 

প্রবন্ধ সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে আপাততঃ আমর! সর্ব- 
ভক্তিশান্ত্রার শ্রীচৈতন্যচরিতাম্থত গ্রস্থরাজের উক্তিই প্রাধান্যরূপে 


১২ 


১৭৮ বৈজয়স্তী গ্রবন্ধমালা 


NAA AN AAAI 


গ্রহণপূর্বক তদ্দ।র। এই প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিব। প্রীচরিতাম্বত 
গ্রন্থের শান্্রসারত্ব, শাস্তরাস্তর দ্বারা প্রমাণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও 
আলোচ্য বিষয় না হওয়ায়, সে-প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল । যাহার! 
শ্রীচরিতাম্ৃতোক্তিকে শাস্ত্রপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, অন্ততঃ সেই মহানুভব সকলের সেবার জন্য যদি এই প্রবন্ধের 
কথঞ্চিং উপযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে সর্বজীবের প্রেমাধিকার লাভ করিয়া 
এককালীন উদ্ধার বার্তা, ঠাকুর শ্রীত্রহ্ম-হরিদাসের শ্রীমুখ হইতে অতি 
স্প্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে; যথা 
“হরিদাস কহে, তোমার যাবৎ মর্ত্যে স্থিতি । 
তাহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি॥ 
সব উদ্ধার করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে । 
সৃশ্দ জীবে পুনঃ কর্ম উদ্ধুদ্ধ করিবে ॥” 
= ( শ্ৰীচৈঃ চঃ, ৩।৩ ) 
এই নিগৃঢ় রহস্য বাতা মহাপ্রভুর সমক্ষেই ঘোষিত হইয়াছিল এবং 
এই উক্তি তাহার অনুমোদন লাভ করিয়াছিল; যথা_- 
“এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল । 
মোর গুঢ় লীল! হরিদাস কেমনে জানিল ॥” 
= ( শ্ৰীচৈঃ চঃ, ৩৩) 
শ্রীচৈতণ্যটরিতাুত গ্রস্থের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 
যায়, সে-সময়কার স্থাবর জঙ্গম সমষ্টির একযোগে উদ্ধার সাধন-_ 
(প্রেম-মহাবতারী) মহাপ্রেমাবতাঁরী__ পৃর্ণতম ভগবান-_ শ্রীগৌরহরির 
প্রকট লীলার একট প্রধান কার । 
শ্রীগৌরাঙ্গের সব জগতোদ্ধাররূপ এই বিরাট কাধের উল্লেখ 
করিয়াই ঠাকুর রীব্রক্গ-হরিদাঁস নিরস্ত হয়েন নাই, তংসহ তিনি জীব- 
জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম কার্ধের দুইটি প্রধানতম কারণেরও উল্লেখ 


শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কাধ ১৭৯ 


A 
সপ ৬পপপপাপিউিসিপিপপীশাশপিপিশপিপিপিশিশাশিশাশাশীশাাপিপসিশিশিপাপাদাপাপাপিপাশাপািশিপা 





করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে যথাক্রমে শ্রীগৌরাক্গলীলার সেই 
কারণ দুইটির অনৃসরণ পূর্বক মুক্তি দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা! করিব, 
শ্রীভগবানের যে-পীলার ভিতর উক্ত কারণ দুইটি সুস্পন্টবূপে বিদ্যমান, 
কেবল সেই ভগবং-স্থরূপ দ্বারাই নিধিশেষে প্রেমভক্তি প্রদানে সর্ব- 
জীবোদন্ধার সহজ ও সম্ভব হইতে পারে । 
শ্রীচরিতামৃত গ্রস্থের অন্ত্যলীলায়__ ৩য় পরিচ্ছেদ শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর প্রতি শ্রীব্র্-হরিদাসের উক্তিতে শ্রীগোরাঙ্গের সবজগতোদ্ধার 
কাধের সেই প্রধানতম কারণ দুইটির বিষয় এইকূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ; 
যথা 
“জগৎ তারিভে তোমার এই অবতার । 
(১) ভক্ত ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ॥ 
(২) উচ্চ সংকীত্তন তাতে করিয়াছ প্রচার । 
স্থির চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥" 
= ( শ্ৰীচৈঃ চঃ, ৩৩) 
(১) পূৰ্ণতম ভগবং-স্বক্ূপের সহিত পূর্ণতম ভন্ত-স্বক্বপের 
সম্মিলন ও তংগহ (২) উচ্চ সংকীতন, উক্ত বিশ্বোদ্ধার কাধের পক্ষে 
এই হেতুদ্বয় যে কতদূর যুজিসহ, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য 
এই প্রবন্ধের অবতারণ।। যিনি পূর্ণভম ভগবং-ম্বরূপ, তিনি ছাড়! 
জীবের প্রতি পূর্ণতম কৃপা বিতরণে আর কেহ-ই সমর্থ নহেন। যিনি 
স্বয়ং-রূপ-তত্ব বা স্বয়ং ভগবান, এই অধিকার একমাত্র তাহার । 
অন্যান্য অবতার কর্তৃক এই কা সম্ভব হয় ন?,__ ইহা অবতারীর কার্য 
যথা 
“্যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে ৷ 
আমা (কৃষ্ণ) বিনা কেহ নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥” 
সর্বাবতারী শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান! ভিনি বৈবস্থত মন্বস্তরীয় 
অক্টাবিংশ চতুযুগের ছাপরের শেষে ধরাধামে প্রকট হইয়া,প্রতি কল্পে 


১৮০ বৈজয়স্তী প্রবদ্ধমীল! 


AAMAS 








একবার মাত্র যে পুরুষার্থ-শিরোমণি জীব-সমণ্টিকে একযোগে প্রদত্ত 
হইবার কথা, সেই প্রেম-সম্পদ জগতে সঞ্চার পূর্বক পরিবেশনের 
আয়োজন করিয়া রাখেন; কিন্ত তংকালে তাহা বিতরণ করেন না। 
যথা-_- 
“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়! ৷ 
কড়ু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয় 1” 
-_-(শ্রীচৈঃ চঃ ১৮) 

শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রেমভক্তি দেন না, উক্ত পয়ারের এরূপ তাৎপর্য 
নহে। তাহা হইলে “কত না বলিয়া 'কিভূও' বলাই সঙ্গত হইত ৷ ‘কভু’ 
অথাৎ কখন-- সময় বিশেষে তিনি দান না করিয়া লুকাইয়া৷ রাখেন 
এবং যথাকালে তাহাই আবার নিবিচারে অজস্র ভাবে তিনিই দান 
করিয়া থাকেন। 

শ্যামসুন্দর__ শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে প্রকটকালে এই প্রেম-সম্পদ 
গোলোকের গুপ্ত-ভাণ্ডার হইতে আনিয়া, জগতের নিভৃত প্রদেশে 
তৎকালের জন্য সুরক্ষিত করিয়া, কিয়ংকালের জন্য সাধারণ লোক- 
লোচনের অন্তরালে অন্তহিত হয়েন; পুনর্বার সেই দ্বাপরযুগের ঠিক 
পরবর্তী কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যাংশে ্রীশ্রীগোরসুন্দরূপে শ্রীনবনদ্ধীপধামে 
প্রকট হইয়া পূর্বসঞ্চিত সেই প্রেমসৃধা সপার্ষদ আস্বাদনপূর্বক সেই 
আনন্দের অধীরতায়, নিধিচারে অবাধে সর্জজীবকে তাহা বিতরণ 
করেন। শ্রীকৃ্ণ শ্যামসৃন্দররূপে উহ! তৎকালে অবাধে বিতরণ করেন ন1) 
কিন্তু তিনিই শ্রীগৌরসৃন্দররূপে প্রকট হইয়। সেই প্রেম জগতের সর্বত্র 
সকল জীবকে বিলাইয়া দেন ৷ যথা-_ 

“সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য । সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব 
ধন্য | * * * « সেই পঞ্চতত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব প্রেম 
ভাণ্ডারের মুদ্রা উড়িয়া ৷ পাচে মিলি লুটে প্রেম করে জাস্বাদন । 
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ পুনঃ পুনঃ পিয়া পিয়া হয় উন্মত্ত ৷ 
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নাচে, গায়, হাসে কান্দে যৈছে মদমত্ত ৷ পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি 
স্থানাস্থান। যেই যাহ! পায় তাহা করে প্রেমদান ॥৬ কহু 
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ৷ স্ত্রী বালক যুবক বৃদ্ধ সকল 
ডুবায় ॥ সজ্জন দুৰ্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। প্রেমবন্থায় ডুবাইল 
জগতের জন ॥ জগত ডুবিল জীবের হৈল বীজ নাশ। তাহা দেখি 
পঞ্চজনের অধিক উল্লাস ॥” 
= (শ্রীচৈঃ চঃ ১৭ অঃ) 

শ্রীকৃষ্ণচত্দ্রে ও শ্রীগৌরচন্দরে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ না থাকিলেও 
ভাবগত ভিন্নতা আছে । কোনও কোটাশ্বর যখন দানশীল হয়েন, 
তাহার পূর্বেকার কেবল অধিকারী-ভাব ও পরবর্তী দানকারী-ভাব-_ 
এই দুইটি ভাবের ভিন্নতা থাকিলেও যেমন উভয় ভাব সেই একই 
কোটীশ্বর স্বরূপের অন্তর্গত, তেমনি একই কুষ্ণ্বরূপ যখন €প্রম-মহা- 
সম্পদের অধিকারী ভাবে প্রকট হয়েন, তখন তিনিই শ্রীশ্যামসুন্দর 
কৃষ্ণ এবং যখন তাহা সপার্ষদ আস্বাদন করিয়া অবাধে জগতের 
সর্বজীবকে দানকারী ভাবে প্রকট হয়েন, তখন তিনিই শ্রীগোরসুন্দর 
কৃষ্ণ । একই কৃষ্জস্বরূপের উভয় ভাবই যুগপৎ ও নিত্য ৷ সর্ভক্ত- 
শিরোমণি __হলাদিনী-মহারত্ুমালার মধ্যমনি-স্থকূপিপী _শ্রীরাধা- 
রাণীর ভাব ও কান্তির সহিত একত্প্রাপ্ত কৃষ্ণস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 
হরি। 

“াধাভাবদ্যতিসৃবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ॥” 
তাংপর্য-_শ্রীগৌরসুন্দরকে “কৃষ্ণস্বরূপ? অর্থাৎ স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই 
গ্রন্থকার বন্দনা করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত কৃষ্ণস্বরূপে যে ভাববৈশিষ্ট্য 
সংযুক্ত তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা_শ্রীরাধিকার ভাব ও 
কান্তি দ্বার! এককৃপ্রাপ্ত যিনি, এমন যে কৃষ্ণস্বূপ সেই শ্রীচৈতহথদেবকে 
বন্দনা করি। রর 

এখন সংশয় হইতে পারে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতশ্য যখন 


১৮২ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমীল! 
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এক ও অভিন্ন স্বরূপ, তখন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তংকালে প্রেম অপ্রদান ও 
শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক প্রেম প্রদানে সর্বজীবোদ্ধীর,_ একই অভিন্ন স্বরূপে, 
এই ভাবদ্বয়ের মহান ভিম্নত1_- ইহারই বা হেতু কি? 
তদৃত্তরে বক্তব্য এই যে,- শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর-ভাবে অবাধ 
প্রেমদানের প্রতিবন্ধকত! ও শ্রীগৌরসৃন্দর-ভাবে নিবিচারে জীবমাত্রকেই 
প্রেম বিতরণের অপ্রতিবন্ধকতারূপ যে মহান ভাববৈশিষ্ট্য দেখা 
যাইতেছে, এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শান্তর ও যুক্তির সম্মিলনে স্থিরভাবে 
বিচার করিয়া দেখিলে,_ কল্পে একবার-- একযোগে জীবসমন্টিকে 
পৃর্ণতম কৃপাদান করিবার জন্য পূর্ণতম ভগবং-স্বরূপের কিরূপ ব্যাকুল 
প্রয়াস এবং একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাবেই কিরূপে তাহার সার্থকতা 
সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাও আমরা সৃস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব। ঠাকুর শ্রীত্রহ্ম-হরিদাস উক্ত সংশয়ের সমাধান করিয়াই বলি- 
যাছেন-_ 
(১) “ভক্ত ভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ৷” 
শাস্ত্র বলেন, প্রেমভক্তি নি, সুতরাং স্বপ্রকাশ বস্তু । কোন 
সগুণ বা মায়িক দ্রধাগুণ ও কর্মীদি দ্বারা ইহাকে লাভ করিতে পারা 
যায় না; একমাত্র হেতুশুন্া ভক্তকুপা অথবা ভগবং-কৃপালেশ দ্বারাই 
জীবহাদয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে | যথা,__ 
“মুখ্যতস্ত মহংকূপয়ৈব ভগবংকৃপালেশাদ্বা |” 

( শ্রীনারদ-ভন্ভিসূত্র । ৩৮) 
অর্থাং_-ভক্তিলাভের মৃখ্য কারণ হইতেছে মহকুপা বা ভগবংকৃপা- 
কণিক1। 

মহৎ বা ভক্তুকৃপা ও ভগবৎকৃপা, প্রেমভক্তি লাভের এই দুইটি মাত্র 
কারণ উক্ত হইলেও, এস্থলে ভগবতকৃপা স্থতন্্রভাবে কাধ না করিয়া 
ভক্তের ভিতর দিয়াই তাহার স্ফুরণ করাইয়া থাকেন। এ বিষয়ে 
শ্রীভগবানের এই অস্তন্তত1_-এই ভক্তাধীনতা, তিনি নিজ মুখেই 
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স্বীকার করিয়া তাহার অনন্ত গুণরাশির মধ্যে যাহা সবস্রেষ্ঠ গুণ, 
সেই ভক্ত-বাৎসল্যের পরিচয় ঘোষণ! করিয়াছেন; যথা 
“অহং ভক্তপরাধীনে! হাস্থতন্ত্র ইব দ্বিজঃ।” 
= (শ্রাভাঃ ৯৪1৬৩) 

অর্থাং হে দ্বিজবর! আমি স্বাধীন হইয়াও ভক্ত-পরাধীন, আমি স্বতন্ত্র 
হইয়াও ভক্তের নিকট অস্থতন্্র । ইত্যাদি 

সাধু বা ভক্ত কিন্তু স্বতন্ত্রভাবেও কৃপা করিতে পারেন৷ তাহাদের 
এই যোগ্যতা ভক্তবংসল শ্রীভগবানই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; 
অতএব কাহাকেও ভক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র ভক্তকৃপ!_ 
মহংকৃপ! সাধুকৃপ! ব্যতীত গত্যন্তর নাই। ভগবংকপা হইতে যে 
প্রেমৌদয়ের কথা উক্ত হইয়াছে, জীভগবান ভক্তপরতন্ত্র বলিয়া তাহাও 
তদীয় প্রেরণায় ভক্তের ভিতর দিয়াই নিঃসৃত হয়; সুতরাং ভগবংকৃপা 
হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হউন বা ভক্তকৃপা হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হউন, 
উহ! একমাত্র সাধু ভক্তের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে৷ ভক্ত ও 
ভগবান একাত্ম! বলিয়া সাক্ষাৎ ভক্ত-প্রদত্ত বা ভক্তের ভিতর দিয়! 
ভগবং-প্রদত্ত ভক্তির কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই শান্তর 
বলিয়াছেন, 

তম্মিন্‌ তজ্জনে ভেদাভাবাং ! 

_- ( শ্ৰীনারদ-ভক্তিসূত্র ৷ ৪১ ) 
তাংপর্য_শরীভগবানে ও তদীয় ভক্তজনে কোন ভেদ না থাকায় 
সাধুর নিকট হইতে ভগবংকৃপাভক্তিও প্রাপ্ত হইবার কোন বাঁধা নাই । 
অতএব মহংকূপাকেই ভক্তিলাভের একমাত্র কার? বলিয়াই জানিতে 
হইবে । তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে ; যথা_ 

“মহতকৃপা বিনা কোন কৰ্ম্মে ভক্তি নয়।” (২২২ কিন্বা) 
একৃষ্ণভ্তি জন্মমূল হয় সাধু-সঙ্গ 1” _ (২২২ ইত্যাদি ৷ ) 
জীবকে ভক্তিদান করিবার অধিকার শ্রীভগবান একমাত্র সাধু- 
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ভক্তের হাতেই সমর্পণ করিয়াছেন। এমন কি, এ-বিষয়ে নিজ অধিকার- 
টুকু সাধুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, স্বতন্ত্র তিনি স্বেচ্ছায় এইরূপে ভক্ত- 
পরতন্ত্র হইয়া, নিজের ভক্তাধীনত! প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া ভক্তজন- 
মাত্রেরই বরেণ্য ও সেবনীয় হইয়াছেন । মহংকৃপার অপেক্ষা না করিয়া 
প্রেমভক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই । আবার এতাদৃশী মহৎকৃপা_ 
যাহা ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ হইতেছেন,__তাহাও অহৈতৃকী অর্থাৎ 
হেতৃশৃন্য! হওয়ায়, মহৎকৃপা প্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা 
নাই। স্বাতী নক্ষত্রের জলের ন্যায় মহংকৃপা কখন কিভাবে কাহার উপর 
পতিত হইয়া, প্রেমভক্তিরূপ গজমৃক্তা বা মহামণির উদয় করেন, তাহার 
কোন স্থিরতা না থাকায়, জীবসাধারণের নিকট প্রেমভক্তি সুদূৰ্লভই 
হইতেছেন। এই কারণে শান্ত্রও “মুদুর্নভাগ বলিয়া ভক্তির একটি লক্ষণ 
নির্ণয় করিয়াছেন । যথা 

“ক্লেশস্নী, শুভদা, মোক্ষ লঘৃতাকৃৎ সৃূর্জভা।” __ইত্যাদি 

. শ(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।) 

মহৎকৃপা ভক্তিলীভের অমোঘ বা বার্থ কারণ হইলেও আবার সেই 
মইৎসঙ্গ লাভ করাও কোন অনির্বচনীয় অতি ভাগ্যসাপেক্ষ ;-_ 


“মহৎসঙ্গস্ত্ দৃল্লভোইগম্যোইমৌঘশ্চ।” 
_ (শ্রীনারদ-ভক্তিসৃত্র। ৩৯) 


অৰ্থাৎ, মহংসঙ্গ ভক্তিলাভের পক্ষে অমোঘ হহলেও তাহা অগম্য ও 
দুর্লভ । 


আবার ভক্তসঙ্গে ভক্তকৃপা দ্বারা প্রেমভত্তি প্রাপ্ত হওয়া 
যাইলেও যে-ভক্ত যে-ভক্তিভাবের অধিকারী তদীয় কৃপা হইতে সেই 
প্রকার ভক্তিভাবের উদয় হইয়া থাকে; কিন্ত তদপেক্ষা শ্রেষ্টতর 
প্রেমভক্তিভাব প্রদানে তিনি সমর্থ হয়েন না। ভক্তি এক হইলেও ইহার 
ভাবগত তারতম্য আছে। যথা 





~~ 
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“তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম !” = (শ্রীচৈঃ চঃ ২৮) 
বৈধী হইতে রাগভক্তি শ্রেষ্ঠতর ; রাগভক্তির মধ্যে আবার গোপী-অনু- 
গত ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম শ্রেষ্ঠতর । ইহাই জীবের পৃর্ণতম পৃরুষার্থ। এই 
পূর্ণতম প্রেম যিনি নিজে প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল সেই প্রকার মতং- 
কৃপা হইতেই ইহা লভ্য হইতে পারে ; অন্যত্র পাইবার সম্ভাবনা! নাই । 
যে সর্বোচ্চ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইতে হইলে, আবার এতাদুশ মহত্তম ভূক্ত, 
কৃপার একান্ত অপেক্ষা রহিয়াছে, সর্বসাধারণ জীবের পক্ষে সেই প্রেম, 
প্রাপ্তির মহা-সৌভাগ্য লাভ করিবার পথে যে কিরূপ অনিশ্চয়তা ও 
অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্থিরভাবে চিত্ত করিয়া উপলদ্ধি 
করিবার বিষয় । এই জন্যই শাস্তে উক্ত হইয়াছে, 

কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মৃক্ত। 
কোটি মুক্ত মধো হুল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
= (শ্ৰীচৈঃ চঃ ২৷৯ অঃ) 
সর্বশক্তির আশ্রয়__ পৃর্ণতম ভগবান যিনি, হলাদিনী মহাশক্তির 
পরম সাররূপা--সেই পূর্ণতমা ভক্তির একমাত্র তিনিই পূর্ণতম অধি- 
কারী ৷ শ্ৰীকৃষ্ণই পূর্ণতম ভগবান; অতএব পূর্ণতম প্রেম তাহারই অধি- 
কারে--তাহারই আশ্রয়ে নিতাই অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমের পুর্ণতম 
অধিকারী হইলেও, সেই প্রেমদান করিবার অধিকার, তিনি তদীয় ও 
ভক্তগণকে স্বেচ্ছায় অর্পণ করায়--ভক্ত-পরতন্ত্র ভগবান ভক্তকে 
অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎ ও স্বতস্তভাবে জীবকে তাহা দান করেন 
না। ভক্তাধীনতা বশতঃ এই “দান না করা” তাঁহার পক্ষে দূষণ না 
হইয়া যে ভূষণস্থরূপই হইয়াছে, চিন্তাশীল ও ভাবগ্রাহী ব্যক্তি মীত্রেই 
তাহা সহজেই অনুভব করিবেন । 
বর্ষে একবার শ্রাবণের ধারার মত, জগতের বুকের উপর যে প্রেম- 
ধারা কলে একবার পরিপূর্ণূপে পূর্ণতম শ্রীভগবাঁন কর্তৃক বন্ষিত হইয়া 
থাকে, সেই কাল সমাগত জানিয়া জীবের প্রতি অনন্ত করুণায় আগ্ু 
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শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধরাধামে সমুদিত হইলেন ৷ প্রাণের একান্ত ইচ্ছা, প্র!ণ- 
তরিয়া এই বন্মাণ্ডের জীবসম্টিকে যোগ্যাযোগ্য নিবিচারে পুর্ণতম 
প্রেম-ভক্তি নিজ হাতে বিলাইবেন। কিন্তু সর্বাশ্রয়__ সর্বসেব্য__ সর্বা- 
রাধা__ স্বয়ং ভগবান তিনি,-- পূর্ণতম ভগবত্তায় সমুজ্ঘলিত শ্রীবিগ্রহ 
তাহার,_সেখানে ভক্তভাব-_ সেবক ভাবের স্থান নাই; “একলে 
ঈশ্বর কৃষ্ণ আর মব ভূত্য।” (১৫ অঃ) সুতরাং পূর্ণতম প্রেমের 
তিনি শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় বা অধিকারী হইলেও তদবস্থায় তাহা 
দানের অধিকারী নহেন; যেহেতু স্বেচ্ছাময় তিনি, তাই স্বেচ্ছায় 
সাধ করিয়া নিজেরই সে ক্ষমতা নিজ ভক্তে অর্পণ করিয়াছেন । 
প্রেমময় তিনি, তাই আজ সর্বজীবকে নিজপ্রেম দান করিবার পূর্ণ 
প্রয়াস প্রাণে জাগিয়া উঠিলেও, দান করিতে গিয়া, আজ সেই ভক্তা- 
পেক্ষাই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়। দাড়াইতেছে । নিজ প্রাণ হইতে প্রিয়- 
তর ভক্তগণকে, যাহা দান করিবার একমাত্র ক্ষমতা তিনি সানন্দে 
সমর্পণ করিয়াছেন, আজ আবার সেই ভক্তগণকে অতিক্রম করিয়া, 
সেই ভক্তিদানের অধিকার কি প্রকারে তিনি স্বতন্তরভাবে পুনরায় 
স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন? তাই একদিকে ভক্তমর্যাদা__ ভক্তীধিকার রক্ষ। 
আর অন্য দিকে সুদুর্লভা তক্তিকে একবার সর্বজীবলভা করিয়া দিবার 
ব্যাকুল প্রয়াস_- এই উভয় সমস্যার সন্ধিস্থলে, আজ শ্রীভগবানকে 
আসিয়া দীড়াইতেহ ইয়াছে। সমস্যা সৃকঠিন হইলেও সর্বজ্ঞ-শিরোমণি 
তিনি, এ সমস্যা সমাধান করিতেও তাহার বিলম্ব হয় না। ভক্তবশ 
ভগবান ভক্তের মহিম1-_ ভক্ত-মর্ধাদা যে অতিক্রম করিবেন না, ইহা] 
স্থির ; কিন্ত সাধারণ কালে, যে সৃদ্র্লভ মহত-কৃপাদ্বার! জীববিশেষে ফে 
ভাবে ভক্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, আজ এই অসাধারণ সময় বিশেষে 
এই কৃপাবিশেষ বিতরণের দিনে, উহা সে প্রণালীতে প্রদত্ত হইলে, 
শ্রীভগবানের একযোগে এই সর্বজীবোদ্ধার সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে পারে 
না। উভয় সমস্যা পূরণ করিতে, তাই কি যেন ভাবিয়!, সেই ভব- 
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পাশাপাশি 
পাশ ললি লাপাসপিপাপাদালাসপাসলাসাসাস 






বিরিঞি-বাঞ্কিত প্রেমবারি_বাহা গোলোকের নিভৃত ভাণ্ডার হইতে 
ভূলোকের জীব-সমণ্টির জন্য বহিয়া আনিয়াছেন,তাহা এই বিশ্বের স্থান 
বিশেষে অতি সংগোপনে ও সস্তর্পণে সুরক্ষিত করিয়া, কিয়ংকালের 
জন্ব লোকলোচনের অস্তরালে অন্তহিত হইলেন ; উদ্দেশ্য এই যে, নিজ 
সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপটি যদি ভক্তভাব দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ভক্তরূপে 
আমিতে পারেন, ভক্তের যে প্রেমদান অধিকার,_তিনি স্বয়ংই সেই 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রাণের সাধ মিটাইয়া সর্বত্র-সবজীবকে অবাধে 
সেই প্রেমভক্তি দান করিতে পারেন; ইহার জন্য অপর মহৎকৃপার 
অপেক্ষা না করিয়াও তিনি স্বয়ংই তাহা প্রদান করিলে একমাত্র 
ভক্তেরই যে ভক্তিদানাধিকার-_ ভাহ। অক্ষুন্নই থাকে ; যেহেতু তখন 
তিনি কেবল ভগবীনই নহেন,_ তখন ভক্ত-ভগবান । কেবল ভগবৎ- 
স্বরূপে সাক্ষাংভীবে ভাক্তদানের যে অন্তরায়, ভগবান নিজে ভক্ত হইলে 
তখন ভক্তি দান করিবার পক্ষে আর সে অস্করায় থাকিতে পারে না। 
এইবূপে ভীহার প্রকটকালের স্থাবর জঙ্গম নিধিশেষে সবজীবকে 
প্রেমদানে উদ্ধার করিবার জলা, নিজ পৃর্ণতম ভগবত-স্বজপকে পূর্ণতম 
ভক্তভাব ও কান্তিদ্বারা আবৃত করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই আীমীগৌরসুন্দর- 
রূপে নদীয়! নগরে সমুদিত হইলেন । আীরাধিকার ভাব ও কান্তিদ্বারা 
সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরপই নীশ্ীকৃষ্ণচতন্য-মহাপ্ৰভু । নিখিল ভক্ত" 
শিরোমণি শ্রীত্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত বলিয়া যে কোন 
ভক্তিভাব বিলাইবার পক্ষে এখন তিনি শ্রেষ্ঠতম অধিকারী; তাই 
“ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈল! অবতীর্ণ । 
জীকৃষফচৈতম্য রূপে সর্ববভাঁবে পূৰ্ণ 1" _ (শ্ৰীচৈঃচঃ) 
এখন যে-কোন ভক্তিভাব যে-কোন জীবকে বিতরণ করিতে আর কোন 
বাধ! রহিল ন1_ আর কাহারও অপেক্ষা? রহিল না; এখন-_ 
“পাত্রাপাজ্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান। 
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান ॥* _ ( শ্রীচৈচহ) 


AAACN 
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স্বয়ং ভগবান কেবল নিজেই যে ভক্তরূপে আনিয়াছেন তাহা নহে, 
নিজ শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ-তত্ব ও স্বাংশ-তত্বকেও ভক্তভাবে নিজ প্রেমদান 
কার্ষের প্রধান সহায়করূপে আনিয়াছেন, তৎসহ নিজ স্বব্ূপশক্তিবর্গ ও 
অসংখ্য ভক্তগণ ত’ নিত্যসঙ্গী রহিয়াছেনই; সুতরাং সমগ্র জীবজগৎ 
আজ ভক্তকৃপায় পূরণ হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, এমনতর ভক্ত- 
কৃপার সুলভতা কলের মধ্যে আর কখনও হয় নাই। আজ-_ ভক্তকৃপা- 
সিদ্ধুর মহাপ্লাবনে যেন সারা জগৎ প্লাবিত ইহয়া উঠিয়াছে । পূর্ণতম 
শ্রীগবান আজ ভক্তরূপে পূর্ণতম কৃপাসস্ভার হস্তে লইয়া মহাবদাম্য- 
মৃতিতে দাঁড়াইয়া, আর তাহার চতুষ্পার্শে, তাহারই অভিন্নাআ ও নিত্য 
পার্ষদ বাহার ডাহারাও আজ সকলেই ভক্তভাবে বিভাবিত, সকলেই 
বিশ্বব্যাপী এই বিরাট প্রেমদান কার্ষের সহায়রূপে প্রভুর আনন্দ বর্ধন 
করিতেছেন। সৃদূর্লভ “ভক্তকৃপা” সুলভ হইতে অতি সুলভ করিয়া 
দিয়া, সবজীবোদ্ধারে বদ্ধপরিকর সেই শ্রীকৃষ্ণই আজ ভক্তভাব অঙ্গী- 
কার পূর্বক সপরিকর পঞ্চতত্বরূপে প্রেম বিতরণ করিয়া ফিরিতে- 
ছেন। তাই আজ-_. 
“মাগে বানা মাগে কেহো পাত্র বা অপাত্র ৷ 
ইহার বিচার নাই, জানে দিব মাত্র !” 
-- (আচৈঃ চঃ) 
সপার্ষদে এইরূপ ভক্তভাবে প্রেমভক্তি বিতরণ চলিতেছে । যে প্রেম 
তিনি আজ বিশ্ব ভরিয়া দান করিতে আনিয়াছেন, তাহা যে-ভাবেই 
হউক দিয়া যাইবেন-_ ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন না, ইহাই তাহার দৃঢ় 
সঙ্কল্প । এমন অসীম করুণ! ও শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ লইয়া, এমন গম্ভীর 
= এমন উদার কেহ, কল্পের মধ্যে আর কখনও জীবজগতের মধ্যে 
আসিয়! দণ্ডায়মান হয়েন নাই। পৃ্ণতম ভগবং-স্বরূপে পৃর্ণতম ভক্ত- 
ভাবের সংমিশ্রণ বাতীত, তদীয় চরণরেণুষ্পুষ্ট বসৃদ্ধরার সর্বজীবকে 
তংকালে প্রেমভক্তি দানে একযোগে উদ্ধার করা, সংসারাবদ্ধ 





PLSD. 
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জীবের প্রতি এরূপ পূর্ণতম কুপার বিস্তার অপর কোনও ভগবং-স্থরূপ 
দ্বারা যে কেন সম্ভব হয় না, ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেই তাহ! অনুভব করি- 
বেন। ইহ! যেমন শান্ত্র-সিদ্ধ তেমনি যুক্তি-সিদ্ধ। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত 
শ্রীকৃষ্স্বরূপ তিনি-__ ভাই কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক তদীয় 
প্রকট লীলাকালে জীবজগতে এরূপ বিরাট দান সহজ ও সম্ভব হইয়া 
থাকে । শ্ৰীকৃষ্ণই পরতত্বের সীমা হইলেও তপীয় শ্রীশ্যামসৃন্দর ভাব 
হইতে শ্রীগ্ৌৌরসুন্দর ভাবে, “প্রেম বিলীস-বিবর্ত” বা প্রেক্সসী-প্রধানা 
শ্রীরবাধিকার ভাব ও কান্তির দ্বারা পরস্পর একীভূত হওয়ায় কেবল 
ভাবের উৎকর্মতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীকার করিতে হয়, 
“ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণীজ্জগতি পর্তত্বুং পরমিহ |” 
= (জ্রীচেই চঃ ১৪১৩) 

অর্থাৎ, চৈতন্য কৃষ্ণ হইতে জগতে পরতত্ব আর কিছুই নাই। 

উক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জলধি ও জলধরের স্বভাব সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা উহ! আরও স্পষ্টীকৃত হইতে পারে, তবে 
ইহাও অবশ্য স্বীকার্য যে অনুপম শ্রীগৌরলীলার কোন উপমাই 
পূর্ণূপে সার্থক হইবার নহে; প্রাকৃত দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত তত্বের আংশিক 
অনুভব হইতে পারে মাত্র, কিন্ত সবাংশে মিলন অসম্ভব । 

যেমন বসৃন্ধরাকে সরস ও সিক্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমুদ্রই 
প্রধান কারণ হইলেও কিন্চিং ভাবাস্তরিত না হইয়া ঠিক নিজ ভাবে 
থাঁকিয়াই সমৃদ্রের পক্ষে পৃথিবী সেচন কাধ সম্ভব হয় না, সেইরূপ 
জগতকে পরিপৃর্ণরূপে প্রেমধারা বর্ধনে সজীবিত করিবার পক্ষে 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-জলধিই পূর্ণতম কারণ হইলেও, কিঞ্চিৎ ভাবাস্তরিত না 
হইয়া,__ ঠিক নিজ পূর্ণতম ভগবং ভাবে থাকিয়াই তাহ] সম্ভব হয় না। 

সিন্ধু যেমন নিজ বাল্পভাব বহুল বারিদাকারে ভাবাস্তরিত 
হইয়াই সর্বজগতে বারিধারা বর্ষণ করিবার উপযোগী হয়, সেইরূপ 
শ্যাম-সিন্ধু, নিজ বাষ্পময়ী__ প্রেমাক্রময়ী শ্রীরাধিকার ভাববহুল 
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গৌর-বারিদাকারে ভাবাপ্তরিত হইয়া, জীব-জগতে পূর্ণরূপে প্রেমবারি 
বর্ষণ করিবার উপযোগী হইয়! থাকেন। 

নিজ ভাবে অবস্থান কালে সিন্ধুর নিকট লবণাক্ত জলই অধিক 
কূপে পাওয়া! যাইলেও, সেই সিদ্ুই আবার বারিদরূপে যেমন মধুর 
বারি দান করে, সেইরূপ সাক্ষাং শ্যাম-সিন্ধ হইতে লবণাক্ত ভক্তি, 
মুক্তি প্রভৃতি সহজলভ্য ও প্রেমাৃত দুর্লভ হইলেও ( যুক্তিং দদাতি 
কঠিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং) পরমাস্বদ্য ব্রজপ্রেমামৃত-রূপ, জীব-চাতকের 
শ্রেষ্ঠতম পানীয় যাহা, তাহা কেবল গৌর-বারিদের উদয়ে ও তদানু- 
গত্যেই বুলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়৷ 

জলধর জলধিরই রূপাস্তর হইলেও, জলধরুই যেমন বাষ্পভ'ব 
ও বিজলী-প্রভা একীভূত হইয়া বহুলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
সেইরূপ শ্রীশৌর-জলধরে বাষ্পময়ী শ্রীরাধিকার ভাব ও বিদ্যুতবর্ণ! 
আরাধিকার কান্তি একত্রে বিমিশ্রিত হইয়া তাহাই প্রাধান্য লাভ করিয়া 
থাকে; (“গোঁরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া গৌরাহ্গী সরস ভেল ৷”) 
সৌদামিনী স্ফুরণে যেমন জলধরের শ্যামলিমা অত্যুজ্বল তড়িতালোকে 
আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইকপ তডিং-বরণা শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত 
শ্রীশ্যামল-সিন্ধু, শ্রীগৌর-বারিদবূপে জগদাকাশে উদয় হইলেও, নিজ 
কান্তাভাবের আধিক্য বশতঃ সৌদামিনী হইতেও সুন্দর রাধাকান্তি 
দ্বারা বিমণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়ায়, নিজ শ্যামল বারিদ বরণ ভিতরে ও 
কাস্তার তড়িংকান্তি বাহিরে বিকীর্ণ হইয়া! শ্রীশ্যামসৃম্দর, কোনও এক 
স্থির দামিনী-বেডিত মেঘমালা হইতেও মনোরম-- শ্রীগোরসুন্নররূপে 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভক্তোত্তম শ্রীরায় রামানন্দের দর্শনেও ইহাই 
প্রতিভাত হইয়াছিল । যথা,__ 

“তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিক1। 
তার গৌরকাস্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা” 


_(শ্ৰীচৈঃ চঃ ২৮) 
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জলধিই যেমন স্বীয় বাস্পশক্তিবহুল জন্ধররূপে ভাবাস্তরিত 
হইয়! থাকে, সেইরূপ শ্রীশ্যাম-দলধি যখন নিজ হলাদিনীশজি-বহুল 
সর্বভক্ত-শিরোমণি শ্রীরাধিকার ভাবে ভাবান্তরিত ইয়েন, তখন শ্রাশ্গোৌর- 
জলধরের আবির্ভাব হয়। জলধি ও জলধর অভিন্ন-স্থক্ূপ হইলেও 
জলধর জলধিরই সুক্মতম ভাব, তেমনি এক ও অভিন্ন-স্থরূপ হইলেও 
শ্রীগৌর-জলধর শ্রীশ্যাম-জলধিরই নিগুড়তম ভাববিশেষ। আবার এক 
হইয়াও জলধি এবং জলধর যেমন পৃথকভাবে সমকালেই অবস্থিত, 
তেমনি অভিন্ন-স্থরূপ ইইয়াও শ্রীশ্যামসুন্দরভাবে ও শ্রীগোরসুন্দর ভাবে 
শ্রীকৃষ্ণ, সমকালে ও পর্বকালে লীলাপরায়ণ। 

খণ্ডিত মেঘবিশেষে ভ্রচিং কখন স্থানবিশেষে বারিধারা বধিত 
হইলেও, জগতকে প্রতি বহে একবার সমাকরূপে পরিসিক্ত করিবার 
পক্ষে যেমন বর্ষাঞ্জতুর সমাগমেই তাহা সহজ ও সম্তবপর হয়, তেমনি 
ভক্তরূপ খণ্ডিত মেঘদ্বার। ক্চিং কথন ব্যক্তিবিশেষে ভক্তিবারি বধিত 
হইলেও, প্রতি কলে একবার__ একযোগে এক ব্রহ্গীণ্ডের সবজীবকে 
প্রেমভক্তিসলিলে পৃর্ণরূপে সিঞ্িত করিতে বৈবস্থত মন্বস্তরীয় 
অস্টাবিংশ চতুর্মুগীয় কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় জগদাকাশে অখণ্ড 
গৌর-জলধরের উদয়েই সহজ ও সম্ভবপর হইয়া থাকে । সূর্য মহাকাশে 
নিরন্তর উদীয়মান থাকিলেও যেমন পৃথিবীতে তাহার উদয় ও অন্তরূপ 
পরিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলা ব্রহ্মা 
সমন্টির উপর নিত্য বিরাজমান! হইয়াও বান্টি ব্রহ্মাণ্ডে উহ! প্রকট ও 
অপ্রকটরূপে প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র । 

শ্ৰীগোঁরাঙ্গ কর্তৃক জগতোদ্ধার কাধের দুইটি প্রধানতম কারণের 
মধ্যে প্রথমোক্ত কারণটি অর্থাৎ (১) “ভক্তভাব তাতে করিয়াছ 
অঙ্গীকার” শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বৃতোক্ত এই হেতুটি যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, 
উক্ত বিরাট কারের পক্ষে তাহা যে কতদূর সুসঙ্গত, যুক্তি দ্বারাও 
আমরা তাহার কিঞ্চিং আভাস পাইলাম । অতঃপর দ্বিতীয় 
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কারণটির বিষয় যাহা উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ (২) “উচ্চ 
সংকীর্ভন তাতে করিয়াছ প্রচার”-- এই হেতুটিও উক্ত বিশ্বোদ্ধীর- 
কাধের পক্ষে যে কতদূর যুক্তিযুক্ত এখন আমরা, তাহারই 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব; বিশেষতঃ এই দ্বিতীয় কারণটির ভিতর, 
বর্তমান রেডিও (২7010) বিজ্ঞানের প্রাথমিক প্রচার সংবাদ যে অতি 
সৃশ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় ৷ 

এখন আর একটি সংশয় হইতে পারে এই যে, বুঝিলাম শ্রীভগবান 
ভক্তভাব অঙ্গীকার করায়, ভক্তের অধিকার অক্ষ রাখিয়াও, নিজ 
ইচ্ছামত ও অবাধে তাহার প্রকটকালের সর্বজীবকে নিজেই প্রেমদীন 
করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্ত জলধর যেমন সমস্ত 
জগদাকাশে পরিব্যাপ্ত না হইয়া সর্বজগ্রতের উপর বারিবর্মণ করিতে 
সমর্থ হয় না, সেইরূপ পূর্বদৃষ্টান্ত বণিত জলধবস্থানীয় শ্রীগৌরসুন্দর, 
তত্বতঃ বিভু বা সর্বব্যাপী হইলেও, লীলায় যখন তাহাকে এক বা 
নিজপরিবার সহ কেবল ভারতবর্ষের স্থানবিশেষেই শুভ গমনাগমন 
করিতে দেখা যায় ও কেবল তত্রস্থ জীবগণ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য 
স্থানীয় ও অবশিষ্ট জগতের জীবসমূহকে নাম-প্রেম বিতরণ পূর্বক 
উদ্ধারমাধন কাধ, লীলায় যখন পরিদৃষ্ট হয় না, তখন তৎকর্তৃক সব- 
জগতোদ্ধার কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে ? অবশ্য ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তি 
মান্‌ তিনি,_- ইচ্ছার আভাস মাত্রেই, তিনি একস্থানে থাকিয়াও, 
সকল স্থানের সকল কাধই নিমেষ মধ্যে, সংঘটিত করিতে পারেন; 
কিন্ত তাহাতে লীলামাধুষের ব্যতিক্রম ঘটিয়া কেবল ওশ্বযের প্রকাশ 
হইয়া পড়ে । সুতরাং লীলার দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের সর্ধোত্তম লীলাসকল 
মাধূর্যময় অর্থাৎ “নরলীলার হয় অনুরূপ ৷” পৃৈশ্বর্যময় শ্রীভগবানের 
যে মনুষ্তভাব ও মানবোচিত আচরণ, তাহারই নাম “মাধুষ” 
“মাধুর্য” বা ভগবানের মনুষ্ভাব তদীয় “এশ্বধ” বা কেবল ঈশ্বরভাব 
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হইতেও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু মণি-রত্াদি খচিত মনোরম কোষমধ্যে আবদ্ধ 
অতুযুজ্ল তরবারির ন্যায়, পৃণৈশথ টা নের মাধূর্যভাবের মধ্যেই 
আচ্ছাদিত জানিতে হইবে । উঃ মাধুষ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের নরভাৰ 


ও নরোচিত আচরণ-কালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ৷ নরভাব অতিক্রান্ত 
হইয়া যখন ঈশ্বরভাবের প্রকাশ হয়, সেই এরন্বষস্ভাব তদীয় মাধু্য- 
ভাব হইতে ন্যুন বলিয়াই বুঝিতে হইবে ৷ ভগবানের মাধুর্য লক্ষণ 
বিষয়ে মহানুভব শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবতী মহোদয় লিখিয়াছেন,__ 
“মহৈম্বধ্যস্য দ্যোতনে বাদ্যোতনে চ নরুলীলত্বানতিক্রমো আাধুষ্মূ।” 
-_ অৰ্থাৎ, যেস্থুলে শ্রীভগবানের এশ্বয প্রকাশে বা অপ্রকাশে মনুষ্ত- 
লীলার ব্যতিক্রম হয় ন!, তাহার নাম মাধুর্য ৷ ইহার দৃষ্টান্ত :_ 

যেমন ব্রঙ্গলীলায়, পৃতনার শ্রাণহবণরূপ এশ্বধ প্রকাশকালেও 
স্তন্যপানরূপ নব্রশিশুভাবের অনতিক্রম। যেমন মহাদীর্ধ রজ্জৃদ্বার। 
বন্ধনের অশকারূপ মহৈশ্বর্ধ প্রকাশকালেও জননীর ভয়ে বিকলতারূপ 
নরবাসকোচিত ভাবের অনতিক্রম। আবার এম্বয থাকিলেও 
তদপ্রকাশকালে যে কেবল মনৃষ্যোচিত ভাব তাহাও মাধু্য-- যেমন 
দধি দুগ্ধীদি চৌর্য, গোবংসচ'রণ প্রভৃতি । অতএব শ্রীভগবানের পক্ষে 
একস্বানে অবস্থান করিয়ীও জগতের সবস্থানে সকল জীবকে নামপ্রেম 
বিতরণ কর! তদীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অসম্ভব না হইলেও, এব্ূপ আচরণে 
মাধুর্য বা মনুষ্তভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া কেবল এঁশ্বধ ভাবেরই প্রকাশ 
তইয়! পড়ে; এই জন্য উশ্বর্ধ হইতে শ্রেষ্ঠ যে ভগবানের মাধুর্যভাব, 
তাহার সংরক্ষণ জন্য, এইরূপ কাযে তাহার পক্ষেও মানবোচিত কোনও 
শ্রেষ্ঠতম উপায় অবশ্যই অবলম্বনীয় হইয়া উঠে; কিন্তু তদীয় লীলাকালে 
যখন পৃথিবীর সব্বত্র- সকল জীব সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
নামপ্রেম প্রদান করিতে দেখা যায় নাই, তখন মাধূর্ষভাব সংরক্ষণ 
পূর্বক সর্বজগতে আরীণৌরাঙ্গ-বারিদ কর্তৃক প্রেমবিতরণ কি করিয়া 
সম্ভব হইতে পারে? 
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তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, বর্তমান 
শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক মানবগণ কর্তৃক যেরূপ শ্রেষ্ঠতম 
বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতে পারিত, চারিশতাধিক বর্ষ পূর্বে, 
এই জগতের স্থাবর জঙ্গম নিধিশেষে সর্বজীবকে প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতম 
কারণ যাহা, সেই শ্রীহরিনাম বিতরণ করিবার জন্য, সর্বজ্ঞ ও সর্ববিজ্ঞীন- 
ময় পুরুষ, পৃর্ণত্রন্ম শ্রীশ্রীগোরসৃম্দর কর্তৃক সেই মানবোচিত শ্রেষ্ঠতম 
প্রণালীই সৃক্মভাবে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিনি এশ্বষভাবের 
আশ্রয় লইয়! তাহার জগতোদ্ধার-কার্ধ সম্পাদন করেন নাই, শুদ্ধ 
মাধুর্ষভীবেই, অর্থাৎ পরমেশ্বরের মনুষ্যোচিত লীলা! দ্বারাই যে তাহ! 
সুসম্পাদিত হইয়াছে, একটু নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিয়া! দেখিলেই তাহা 
বুঝিতে পার! যাঁয়। তদীয় উদ্ভাবিত মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে তদীয় 
প্রবতিত উচ্চ সংকীঠন সেই বিজ্ঞান বিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 

(২) ‘উচ্চ সংকীর্তন তাতে করিয়াছ প্রচার ৷" 

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের এই উন্নততম শতাব্দীতে, যদি কোনও 
একটি শব্দ বা কথা, জগতের সকল জীবকে একযোগে শ্রবণ করাইবার 
প্রয়োজন হয়, তবে একমাত্র বেতার বার্তার (1২201০)-র সাহায্যেই যে 
সে-কার নিষ্পন্ন হইতে পারে, একথা বেতার বিজ্ঞানের ()Vireless) 
আবিষ্কারের পর, এখন আমর! সকলেই বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা 
বৈজ্ঞানিক নহি; সুতরাং বেতার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক প্রকার 
আলোচন! করিয়া বুঝাইতে অসমর্থ । এ বিষয়ে আমাদের মোটামুটি 
ধারণা এই যে, কোনও জলাশয়ে লোস্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহা 
হইতে যেমন মণ্ডলাকার তরঙ্গ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে হইতে জলাশয়ের 
শেষ সীমা পর্যন্ত ধাবিত হয়, সেইরূপ কোনও একটি ধ্বনি 'বা কোনও 
শব্দ উচ্চারিত হইলে, তাহা প্রথমে তংস্থানীয় আকাশকে তরঙ্গায়িত 
করিয়।, আকাশতরঙগ-বাহিত সেই শব্দ, মণ্ডপাকারে ক্রমশঃ প্রসারিত 
হইতে হইতে সীমান্তের দিকে ধাবিত হইয়া সেই তরঙ্গমণ্ডল আবার 
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আকাশবক্ষেই ক্রনশহ বিলীন হইয়া যায়। আকাশস্থিত শব্দতরজ 
যতদূর সবম্পষ্ট থাকে ততদৃর পর্যন্ত সেই শব্দ বা বাতা গ্রহণযোগ্য 
ন্ত্রবিশেষের সাহায্যে (Re€eiver) শভ্রুতি-গ্রাহ্য হইয়া থাকে। 
সাধারণ ধ্বনি বা উচ্চারিত শব্দ-তরক্ক স্পষ্টাকারে অধিকদৃর অগ্রসর 
হইবার পূর্বেই ক্রমশঃ অস্পষ্ট ও অবশেষে বিলীন হইয়া হায়) 
সেইজন্য বর্তমান উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ষন্ত্রবিশেষ দ্বারা প্রথমে লঘু 
শব্দসকলের গুরুত্ব সম্পাদন পূর্বক (৪৮০৪৭০৪৪) প্রেরণযোগ্য ষন্্- 
বিশেষ দ্বারা (78057016067) সেই বাতা প্রেরিত হইয়া তাহার 
তরজমণ্ডল বহু দৃরগাষী হইয়া থাকে। ইহাই বেতার বিজ্ঞানের 
সংক্ষিপ্ত মুলকথা। 

কোনও একট ধ্বনি বা বাতা দূরস্থিভ জীবগণের শ্রবণ-গ্রাহা 
করিবার পক্ষে বর্তমান আবিস্কৃত বেতার যস্ত্রসকলের আবশ্যকতা কোন 
ক্রমেই অস্বীকার করা যায় নাং কিন্তু মন্ত্রাদির ব্যবহার না হইলেও, 
সাধারণভাবে উচ্চারিত শব্দ বা ধ্বনিসকল আকাশ-গাত্রে যে তরজের 
সৃষ্টি করে, সেই তরঙ্গমণ্ডল অধিক দর গমন করিবার পূর্বেই বিলীন 
হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। স্কুল বা ব্যক্ত অবস্থা হইতে তাহা 
সুক্কাকারে__ অব্যক্তভাবে আকাশ-বক্ষে সঞ্চালিত হইয়া থাকে৷ 
সুক্ষ্মাকারে প্রবাহিত এই সকল অব্যক্ত শবতরঙ্গ শ্রবণষোগ্য না হইলেও 
উহার একটা অজ্ঞাত স্পর্শ, সকল পদাথই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ৷ শান্ত্রে!ক 
আ্ভগবন্নামের মহিমাদির সম্বন্ধে অবগত যাহারা, অন্ততঃ তাহাদের 
নিকট একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য হইবে ষে, শ্রীভগবন্নাম কেবল যে 
কীতিত হইলেই তাহার অচিন্ত্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন, তাহা নহে, 
উহ্‌! শ্রৰণে বা স্মরণেও সেই শক্তিই প্রকাশ করেন ; এমন কি ভগবন্নাম 
ধ্বনিত হইয়া সেই ধ্বনির সংস্পর্শ ঘটিলেও ইহাতে নামের প্রভাব 
প্রতিহত হয় না। অতএব পৃথিবীর সমস্ত জীবকে অন্য কোনও বারা 
প্রদান করিতে হইলে, বর্তমান উদ্ভাবিত বেতার বাতা প্রেরণের 











১৯৬ বৈজয়ুন্তী গ্রবন্ধমীল। 


শিস 





কক কক 


আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত তাহার কোনই সার্থকতা হইত 
না; কিন্তু নাম-ধ্বনিত আকাশতরঙ্গ অব্যক্তভাবে-__ সৃক্্মতয় আকারেও 
প্রবাহিত হইয়া অজানিত ভাবে তাহার সংস্পর্ম ঘটিলেও, সেই নামধ্বনি 
সার্থকতামণ্তিত হইয়া থাকে । জগতের অপর সমুদয় শব্দ বা ধ্বনি 
হইতে শ্রীভগবন্নাম শব্দের ইহাই মহান বৈশিষ্ট্য । 

স্বভাবতঃ শ্রীহরিনামের এতাদৃশ প্রভাব হইলেও নামাপরাধাদি 
অনর্থের সংযোগ ঘটলে, সেই সকল অপরাধগ্রস্ত জীবের প্রতি নামের 
অপ্রসন্নতা নিবন্ধন নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া সহজসাধ্য হয় না; কিন্তু 
কল্পের মধ্যে একবার যখন নেই পূর্ণতম ভগবং-স্থরূপ পূর্ণতম ভক্তভাব 
বিভাবিত হইয়া জগতে প্রকট হয়েন, তাহার সেই পুণ্যতম প্রকটকালে, 
(অন্য কোন সময়ে নহে ) নামীপরাধেরও বিচার থাকে না। তদীয় 
শ্রীমুখাজ্জ-বিনির্গত “হরেকৃষ্ণ” ইত্যাদি ধ্বনি, যে-কোন ভাবে শ্রুত বা 
তৎস্পন্দিত আকাশ-তরঙ্জের সৃ্্প সংস্পর্শ ঘটিলেও সেই মগ্ডলাকার 
নামপ্রবাহের অব্যক্ত আলিঙ্গনে, স্থাবর জঙ্গম নিধিশেষে সর্বজীবোদ্ধার 
সংসিদ্ধ হইয়া যায় । এইজন্য শ্রীকৃষচৈতন্য-ভগবান স্বয়ং সৰ্বত্ৰ ন! যাইলেও, 
আকাশ-তরঙ্গে নামধ্বনি প্রেরণ পূর্বক, পৃথিবীর সবজীবকে তাহার 
মঙ্গল স্পর্শ প্রদান করিবার জন্য, মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে উচ্চ নাম- 
সঙ্কী্তন প্রবর্তন করিয়াছিলেন ; সুতরাং অথণ্ড জলধরের ন্যায় শ্রীগোরা্র 
মহাপ্রভু কর্তৃক একযোগে জগতের সর্বত্র-_ সর্বজীবকে উদ্ধারের কারণ- 
স্বরূপ নাম-প্রেম বিতরণ কথা মুক্তিপ্বারাও সম্ভাবিত হইতেছে ॥ সেই 
বিজ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক বেতার বিজ্ঞানের মূলতত্ব উদ্ভাবিত হইয়া, 
তাহার সহায়তায়, তদীয় নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য-ষে সংসিদ্ধ হইয়াছিল, 
শ্রীচরিতাষৃত গ্রন্থে শ্ীক্ষেত্রধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত স্বয়ং 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথোপকথন প্রসঙ্গে তাহার আভাস পাওয়া! যায়। 
জীব-জগতের এই নিগৃঢ় মহাভাগ্যের কথা৷ জগতে প্রকাশ রাখিবার জন্য 
জগতোগ্ধার-ব্রত শ্রীগৌরসৃন্দর হরি, ভক্তোত্বম শ্রীহরিদাঁস ঠাকুরকে 
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কিছু ভঙ্গিম সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন 2-_ 
“পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম । 
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥” (৩৩) 

[ শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্ন হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি কেবল 
ভারতবর্ষের কতিপয় স্থানের কতকগুলি জীবের উদ্ধার সাধন বিষয়েই 
চিন্তা করিয়াছেন তাহা নহে, পৃথিবীর সমস্ত জীবের উদ্ধার সাধন নিমিত্ত 
তাহার প্রেমময় সকরুণ হৃদয় ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়াছিল ; -- সমষ্টি 
জীবোদ্ধারই তাহার অন্তরের অভিপ্রায় ছিল৷ ] 
তদুত্বরে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নিবেদন করিলেন, _- 

4০০,০০১ যাতে সে কৃপা তোমার । 

স্থাবর জন্ম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ 

তুমি করিয়াছু যাতে উচ্চ সঙ্কীর্ভন। 

স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ে ত শ্রবণ ॥” (৩৩) 
তাংপর্য__ “আগে করিয়াছ নিস্তার” পূর্বেই উদ্ধারের কারণ বিধান 
করিয়াছ এই কথোপকথন শ্রীক্ষেত্রে হইতেছে ; সৃতরাং বুঝিতে হইবে, 
“আগে” _দপৃর্বের ; অথাৎ মহাপ্রভুর সন্গ্যাসের পূৰ্বে জীনবন্ধীপধামে 
শীবাস-অঙ্ন প্রভৃতি স্থলে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া, নবোদ্ভাবিত 
মৃদঙ্গাদি বাদ্য সহযোগে তিনি যে উচ্চ সঙ্কীতন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই 
স্থাবর জঙ্গম সমূহের নাম-অ্রবণকাষ পূর্বেই সুসিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ 
নামশ্রবণের যাহ! ফল, নাম-ধ্বনি আকাশ-তরঙ্গের সংস্পর্শেও, 
স্থাবর জঙ্গম সেই ফল পৃথেই প্রাপ্ত হইয়াছে । 

“শুনিতেই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়। 

স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয় ॥” 
তাৎপর্য জঙ্গম যাহারা শ্রবণেল্রিয়বিশিষ্ট, শ্রীহরিনাম শ্রবণে 
তাহাদের সংসারবন্ধন ক্ষয় হইয়া থাকে; স্থাবর জীব যাহারা, শ্রবণের 
পরিবর্তে শ্রীহরিনামের শব্দতরঙ্গ, তাহাদের দেহে স্পরশিত হইলেও 
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সেই শ্রবণের ফলই লাভ হৃইয়! থাকে ৷ নাম শ্রবণ ও নাম শব্োর 
স্পর্শ উভয়েরই সমফল বিধায়, নামধ্বনির সংস্পর্শ দ্বারা স্থাবর ও 
জঙ্গম উভয়েরই সেই ফল লাভ হয়। “শব্দ শোনা” এইরূপ উক্তিই 
প্রসিদ্ধ, “শব্দ লাগে” এইরূপ অগ্রসিদ্ধ উক্তি দ্বারা শ্রীহরিনীম-ধ্বনিত 
আকাশ-তরঙ্গের সংস্পর্শের কথাই সৃচিত হইয়াছে । “প্রতিধ্বনি” 
শব্দটি এই স্থলে «প্রত্যাবন্তিত ধ্বনি” অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই । নামকীর্ভন 
হইতে সমুখিত যে আকাশ-স্পন্দন,_- এই “প্রতিধ্বনি” শব্দের ভাহাই 
উদ্দেশ্য । উচ্চারিত শব্দ কৌন পদার্থবিশেষে প্রতিহত হইয়া তাহার 
প্রত্যাবর্তনরূপ যে সুপ্রসিদ্ধ প্রতিধ্বনি (6010) ইহা যে সেই অর্থে ব্যবহৃত 
হয় নাই, পরবর্তী উক্তিতে তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তৎকালে আকাশের শব্দ-তরক্গকে এক কথায় প্রকাশ করিবার 
উপযুক্ত কোন শব্দ না থাকায়, “প্রতিধ্বনি হয়”, “শব্দ লাগে” প্রভৃতি 
বাক্যের দ্বারাই সেই অভিনব বেতার-বিজ্ঞানের মূল তত্বুট প্রকাশ 
করিতে হইয়াছে । বর্তমান আবিষ্কৃত রেডিও বিজ্ঞানের প্রকাশ উদ্দেশ্যে 
যে সকল ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার অনেক শব্দ সম্ভবতঃ 
পূর্বেকার অভিধানে পরিদৃষ্ট না হইবারই কথা। এ স্থলে তদ্রুপ 
জানিতে হইবে । 

অতঃপর শ্রীহরিদাস ঠাকুর যাহা বলিলেন, তাহাতে উক্ত বিষয়টি 
আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে £_ 

“সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্তন । 
শুনি প্রেমীবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥” (৩1৩) 

তাংপর্য,__ ভক্তশ্েষ্ঠ শ্রীবাসের গৃহাদিতে পূর্বে সর্বরাত্রি ব্যাপী যে 
উচ্চ সঙ্কীর্তন হইয়াছে, তাহ সাধারণভাবে নবদ্বীপের স্থানবিশেষেই 
শ্রুত হইবার কথা; কিন্তু তাহাতে “সকল জগতে উচ্চ সঙ্কীর্ভন হওয়া” 
কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ই অথচ “সকল জগত” কথাটি স্পষ্টই 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । এ-কথার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীবাস-ভবনীদিতে 
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সে সময় উচ্চ ঙগীর্ভন হইতেছে, টি সঙ্কীর্তন-ধ্বনি আকাশকে প্রাতি- 
ধ্বনিত করিয়া, আকাশ-তরঙ্গরূপে-_ ব্যক্তভাবে না হউক সৃক্ষ্মাকারেও 
সর্জগতে ব্যাপ্ত করিয়াছে । বৈজ্ঞীনিক যন্ত্রবিশেষ দ্বারা তাহা 
যথারীতি প্রেরিত হইলে ও যন্ত্রবিশেষ সাহায্যে তাহা গৃহীত হইলে 
সকল জগতে উচ্চ সঙ্কীর্তনই শ্রবণগোচর হইতে পারিভ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কথা বা গল্পাদি হইলে তাহা কথা বা গলাকাবেই 
শ্রবণগোচর হইত। উচ্চ সঙ্গীতন দ্বারা, সকল জগতে অব্যজভাবে 
= সৃক্মাকারে উচ্চ সঙ্কীতনই হইয়াছে, তবে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে 
শ্রবণগোচর ন! হইলেও শ্রীভগবন্নামকীতন বলিয়া ইহার শব্দ না 
শুনিয়া “শব্দ লাগা” তেও শ্রবণের ফলই লাভ হইয়া তাহাতেই জীবের 
সংসার-পাঁশমুক্ত হইবার কারণ হইয়াছে । অতএব উচ্চ সঙ্কীর্তন 
স্পন্দিত আঁকাশবাহিত সূক্ষাকার সন্কীতন বাতাকেই উদ্দেশ্য করিয়া 
শ্রীত্ৰহ্ম-হরিদাস ঠাকুর বলিয়াছেন, _ 
“সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীত্তন। 
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥” 

_ ইহা বাহা দৃষ্টির কথা নহে, অন্তদূ্টির বিষয়। স্থাবর জঙ্গন 
নিথিশেষে সর্বজীবের উদ্ধার প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে ; সৃতরাং ইহা 
দেহ সম্বন্ধীয় নহে, দেহাতিরিক্ত চিংকণ জীবাত্মার সংসার-পাশ-মৃক্তি 
প্রস্েই বুঝিতে হইবে । সংসার-মৃক্তির মহামন্ত-স্বরূপ সেই অব্যক্ত 
বা সুঙ্মাকার শ্রীভগবন্নীম-ধ্বনি স্থলকর্ণে শ্রবণগোচর ন! হইলেও, চিন্ময় 
ভগবনাম, চিন্ময় আত্মার স্থজাতীয় বিষয় বলিয়া আত্মার শ্রবণগোচর 
হইয়া থাকে । জীবাত্মার স্থরূপভাব যে প্রেমভক্তি, ততপ্রাপ্তির কারণ- 
স্বরূপ নামাম্বৃতের সংস্পর্শ লাভ করিয়া সে-সময়কার সর্বজীবের 
অন্তরত্ম! উৎফুল্লিত ও আনন্দে হৃত্যপরায়ণ হইয়াছিল ; ইহা তর্ক ও 
বিচাযাদির বিষয় নহে,_ কেবল কৃপা ও সাধন-গ্রাহ বিষয় । 

উক্ত বিষয়গুলি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বর্তমান 
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আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞানের কথা স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। 
ভগবধন্নাম-মহিমার অনুরূপ তংপ্রচার উদ্দেশ্যে যতটুকু ব্যবহার 
প্রয়োজনীয়,_ বেতার-বিজ্ঞানের সেই মূল নীতি মাত্র শ্রীগোৌরাঞ্জ- 
জীলায় অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । বেডার- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যাহারা, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে কেহ এই 
বিষয় নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার বিনীত 
অনুরোধ । ইহার সহিত আর একটি কথাও বিশেষভাবে চিত্তনীয় 
এই যে, আমাদের স্বদেশীয় কোন এক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, বাদ্য 
যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণ। করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, একমাত্র 
মৃদঙ্গধ্বনিই “Perfect ॥০॥॥৭” অৰ্থাৎ প্রকৃষ্ট ধ্বনি ; অন্যান্য বাদ্য 
“১০7৮৮ অর্থাং শব্দ মাত্র; একথা সত্য হইলে শ্রীগৌরাল-প্রবতিত 
মৃদঙ্গ-বাদ্য আকাশ-তরক্ষ উৎপাদন করিবার পক্ষে কি পরিমাণে 
উপযোগী ইহাও ভাবিয়! দেখিতে হইবে৷ পূর্বেকার কথা ছাড়িয়া 
দিলেও বর্তমান সময়েও এমন অনেক সুযোগ্য মৃদক্গ-বাদক আছেন, 
যাহার! মৃদঙ্গ হইতে. সুম্পষ্টরূপে “হরে” “কৃষ্ণ” প্রভৃতি শ্রীভগবন্ীম 
ধ্বনিত করিতে পারেন। 

প্রবন্ধের উপসংহারের পূর্বে আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, শান্তর ও যুক্তি দ্বারা যে দুইটি প্রধানতম কারণের বিদ্যমীনতা ঘটলে 
নিবিশেষে জগতের জীবসমষ্টির উদ্ধার সাধন সম্ভব হয়, একমাত্র 
আ্ীগোরাঙ্গ-ভগবানে সেই কারণ দুইটির সুম্পষ্টরূপে সংযোগ পরিদৃষ্ 
ইইয়াছে। কলিহত জীব প্রায়শঃ নামাপরা ধগ্রন্ত ; সুতরাং নমের 
অপ্রসন্নতা নিবন্ধন নামধ্বনির সংস্পর্শ মাত্রে বা অল্প নাম এহণে 
নামাপরাধ মুক্ত হয় না; এইজন্য একাস্তভাবে বহুল নাম গ্রচণের 
আবশ্যক হইয়া থাকে। নামাপরাধশৃশ্য জীবের পক্ষে যথা কাঞ্চিং 
নাম, যে কোনও ভাবে সংস্পৃ্ হইলেও নামের ফল প্রাপ্ত [ওয়া 
যায়; ভগবন্নামের ইহাই স্বাভাবিক শক্তি। পরমকারুণিক প্রেমদ 
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ভগবান শ্রীগোঁরহরি, তদীয় প্রকটকালে নামাপরাধের বিচার পর্যন্ত 
না রাখিয়া অবাধে নাম-প্রেম দান করিয়াছেন । নামাপরাধ পর্যন্ত 
উপেক্ষা করা, ইহা কেবল তদীয় প্রকটক'লেই সম্ভব হইয়া থাকে 
বলিয়াই, নাম-ধ্বনিত আকাশ-তরঙ্গের অবাক্ত স্প্শমাত্র প্রাপ্ত 
হইয়াও, অপরাধী ও নিরপরাধ নিবিশেষে সব জীবের পক্ষে উদ্ধার লাভ 
করা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে । কিন্তু তাহার অপ্রকট 
কালে বা অপর সকল সময়েই নামীপরাধের বিচার আছে। এই 
জন্যই তদীয় অপ্রকট কালের ভাবী জীবগণের সতর্কতা সম্পাদন 
নিমিত্তই শ্রীগৌরসুন্দর তাহার লীলার মধ্যে গোপাল চাপাল, দেবানন্দ 
প্রভৃতির নামাপরাধ খণ্ডন করাইয়া লইয়া অতঃপর তাহাদের কৃপা 
করিয়াছিলেন । এই ব্যবস্থা বস্তুত তাহাদের জন্য নহে, ইহার যথার্থ 
উদ্দেশ্য ভাবী জীবগণের সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত, নচেৎ সমস্িজীব 
উদ্ধারের আয়োজনে ব্যস্িজীবের অপরাধ বগুন-প্রসঙ্গ__ ইহা অর্থ- 
শুপ্য। মহাপ্রেমাবতার্লীর গ্রকটের সঙ্গেই তৎকালীন জীবসমণ্টির উপর 
কপার অজভ্রধার! বধিত হইয়াছিল; সবৃতরাং জীববিশেচ্ষের নামাপরাধ 
খণ্ডন করা বা না করার কোন অপেক্ষা! ছিল না; ইহা কেবল ভবিষ্যতের 
জীবগণের শিক্ষা ও মতর্কতার নিমিত্ত ; অধিক কি. লীলাচ্ছলে নিজ 
জননীকেও নামাপরাধে সাবধান করাইয়া ভাবী জগতকে সতর্ক করিয়া 
দিয়াছেন; নচেং শ্রীশৌরাঙ্গ-জ্জননীর অপরাধ কল্পনা, ইহা সৃষে 
শীতলতার ম্যায় অসম্ভব । অতএব এখন আমাদিগকে নলামাপরাধ 
তইতে সাবধান হইয়াই নামাশ্রয় করিতে হইবে । (১) 
“হইল পাপিষ্ঠ জন্ম, নহিল তখন ৷” 
= (শ্রীচৈতন্ত-ভাগবত) 
শীমছন্দাবনদাস ঠাকুরের এই উক্তি আমাদের উদ্দেশেই সার্থক 
(১) গ্রস্থকার-কৃত শ্রীত্রীনামচিন্তামপি (দ্বিতীয় কিরণ) ক! 
নামাপরাধ-দর্পণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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হইলেও, যে সুযোগ চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর সহজে ফিরিবার নহে) 
তথাপি শ্রীগৌর- প্রকটত এই কলিযুগের জীব আমরা,_ আমাদের 
এখনও এমন কোনও সুযোগ রহিয়াছে, যাহা প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য, 
সত্যাদি যুগের জীবগণও প্রার্থনা করিয়া খাকেন। এখনও যদি আমর] 
পৃর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরহরির বিতরিত শ্রীভগবন্নীম নিরপরাঁধে গ্রহণ 
করিতে পারি, তবে ব্রন্মাদিরও দুষ্প্রাপ্য প্রেম-মহাসম্পদ এখনও 
আমাদের করতলম্থ হইতে পারে; তবে চাই তাহার সহিত শ্রীগৌর- 
অনুগতি। কলিগ্রস্ত জীবের প্রতি ধাহার এতাদুশ অপার অপরিসীম 
করুণার বিস্তার, তিনি ছাড়া কলিজীবের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা 
আর কেহ-ই হইতে পারে না। তদীয় আনৃগত্যে ভজন না করিলে 
প্রতিকল্লে যাহা একবার মাত্র বিতরিত হয়-_ সেই শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ 
প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই। অতএব আমাদিগকে সর্বদা স্বভাবে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 

“আচধ্য যৰ্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং 

বিচধ্য তীর্থানি বিচাৰ্য্য বেদান্‌ ৷ 

বিনা ন গৌরপ্রিয়-পাদসেবাং 

বেদাদি দুষ্প্রপাপদং বিদন্তি ॥” 

॥ সমাপ্ত ॥ 


৯০০২ 
প্রথম প্রকাশ £ শ্রীত্রীসোনার গৌরাঙ্গ । (মাসিক পত্রিকা ৷ ) 
দশম বর্ষ_- ১ম ও ২য় সংখ্যা । শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। 


বা 
প্রেম-খুণগের অভ্যুদয় 

শ্রীফান্তনী গৃণিযা জয়যুক্ত হউন ! ১৪০৭ শকেরু ফান্তনী পৃণিমা, 
জীত্রীগৌরসূন্দরের শুভ অবির্ভাব ভিথি। কজের মধ্যে যত দিন আছে 
= যত স্মরণীয় দিন হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল দিনগুলির মধ্যে, 
ইহাই শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় ও পৃজনীয় দিন। শ্রেষ্ঠতম 'পুরুষার্থ' এই 
ভ্রক্মাণ্ডস্থ জীবের মধ্যে অজভ্রভাবে দান করিবার সূচনা, পৃর্ণতম 
ভগবান এই দিন স্বয়ং আসিয়া করিয়া গিয়াছেন; সৃতরাং ইহার চেয়ে 
শুভদিন কল্পের মধ্যে আর কি হইতে পারে ? অপর আর একটি দিন__ 
যে দিবসে এই একই পর্ণ তম ভগবান আ্রীমথুর1 মণ্ডলে আবিভূতি হইয়া- 
ছিলেন,__সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের পবিত্র পদরজ যে দিবসে আমাদের এই 
পুণ্যময়ী বসুন্ধরা এমনি ধারাই বক্ষে ধারণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া- 
ছিলেন, স্বীকার করিতেই হইবে, ফাস্তুনী পৃপিমার মত সেই দিনটিও 
শ্রেষ্ঠতম গৌরবমণ্ডিত। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী ও ফাল্তুনী পৃণিমা__ এই দুইটি 
তিখিই তত্বতঃ এক ৷ সৃতরাং শ্রেষ্ঠতম ন্মরণীয় দিন হইলেও, জীবের 
সৌভাগ্যের দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, আমরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভীব- 
দিবস হইতেও শ্রীরাধাভাবছ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে আবির্ভাব 
দিনটিকে নিশ্চয় অধিক বড় বলিয়া মনে করিতে পারি । স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণচত্ত্র এই ধরাধামে প্রকট হইয়া, যাহ! পরম পুরুষার্থ, সেই 
সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেমরস যে কি বস্তু তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা 
যথা তথা অবাধে দান করেন নাই ; - “মুক্তিং দদাতি কহিচিংম্মন 
ভক্তিযোগং ৷” (শ্্রীভাই ৫৬1১৮) অৰ্থাৎ 
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কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। 
কমু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া ॥ 

(শ্রীচৈঃ চঃ। আদি, ৮১৮) 
কিন্ত সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাববিশেষে শ্রীগোরসুন্দর-ব্ূপে কলির প্রথম 
সন্ধায়, এই ধরাধামে প্রকট হইয়! নিজ ভাববিশেষ আস্বাদনের সহিত, 
সেই উজ্জ্বল প্রেমসুধা__ সেই ত্রজের মাধুর্ষ-প্রেমরস অজস্র ধারায় 
কলিগ্রন্ত জীবকে দান করিয়াছেন, যাহা এই বর্তমান কলের মধো 
অপর কোনও অবতার বা অন্য কাহ! কর্তৃক কখনও বিতরিত হয় 
সাই । যথ|1,_- 

-... যন্নাপ্তং কৰ্ম্মনিষ্ঠৈন চ সমাধিগতং যত্তপোধ্যানষোগৈ- 
বৈরাগ্যৈন্ত্যাগততৃস্ততিভিরপি ন যত্তকিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ ৷ 
গোবিন্দপ্রেমভাঁজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্থয স্বয়ং তৎ- 
নাগ্নৈৰ প্ৰাদূরাসীদৰতরতি পরে যত্র তং নৌমি গোরম্্‌ ॥ 

= ( শ্ৰীচৈতন্য-চন্দ্ৰামৃত _-৩) 
অর্থাৎ,-- যাহা কৰ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও প্রাপ্ত হন নাই ; তপস্যা, ধ্যান, 
যোগ দ্বারা যাহা কখনও জানা যায় নাই; বৈরাগ্য, ত্যাগ, তত্ববিচার 
স্তুতি ও তর্ক দ্বারা যাহা কখনও আবিস্কৃত হয় নাই ; অধিক কি, পূর্বে 
আীগোবিন্দপরায়ণ অনেক ভক্তগণের পক্ষেও যাহ! অলভ্য ছিল) 
সেই নিগৃঢ় প্রেম যাহার অবতার কালে কেবল তংকতৃক প্রদত্ত “নাম” 
মাত্র হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল,-- সেই গোঁরকাস্তি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য- 
দেবকে আমি নমঙ্কার করি । পুক্ুষার্থ-শিরোমণি কেবল প্রত্যক্ষ 
করিবার চেয়ে হাতে পাওয়া-- কে না স্বীকার করিবেন অধিকতর 
লাভ৷ সুতরাং ত্রন্মাণ্ডের ভাগ্যের সীমার দিক দিয়া বিচার করিয়া 
বলিতে হইলে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পার! যায় যে, একটি সুদীর্ঘকল্পের 
মধ্যে ১৪০৭ শকের ফাত্তনী পৃথিমা তিথি অপেক্ষা এই ব্রহ্মাণ্ডের 
পক্ষে, _ বিশেষতঃ জীবের পক্ষে এমনতর আনন্দের দিন আর 
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একটিও নাই ; কারণ এই স্মরণীয় দিনে শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ লাভ 
করিবার সৌভাগ্য বা লাভ করিবার সৌভাগোর সৃচন! কলিজীবের 
ভাগ্যে উদয় হইয়াছে ৷ 
আমাদিগের এই ভূমণ্ডলের কলিযুগ পরিমাণ, আমাদিগের 

বংসরের ৪,৩২,০০০ বৎসর ; ছাপর যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বংসর ; 
ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বংসর ; ও সতাধুগের পরিমাণ 
১৭,২৮,০০০ বংসর ! আদমাদিগের সত্যাদি চারিযুগে দেবতাদের একটি 
যুগ হয়, যাহাকে দিব্য যুগ বলে৷ একাত্বরটি দিব্য যুগে একটি মন্বস্তর, 
আবার চতৃদ্দশ মন্বস্তরে বা এক হাজার দিব্য যুগে ব্রহ্মার একটি দিন, 
যাহার নাম “কল্প” । সহজ কথায়, আমাদিগের এক হাজার কলিযুগ, 
এক হাজার দ্বাপর যুগ, এক হাজীর জেতায়ুগ ও এক হাজার সভাযুগ 
একত্র করিলে ৪৩২,০০,০০,০০০ চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর হয়, আর 
ইহাই ব্রহ্মার একটি দিনের পরিমীণ। এ পরিমাণ ব্রহ্মার রাত্রিও 
আছে; স্ৃতরাং ত্রক্গার এক অহোরাত্রের পরিমাণ ইহার দ্বিশুপ। 
তাহা হইলে, প্রায় ৮৬৪,৩০,০০,০০০ আটশত চৌষট্রী কোটি বৎসরের 
মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচল্্র বার্ছয় এই ধরাধামে প্রকট হইয়া 
থাকেন) বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বস্তরের অষ্টাবিংশ চতুযুগের 
দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় শ্রীব্রজধামে ও ঠিক তাহার পরবতী কলিযুগের 
প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীনবদ্বীপধামে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব । শ্রীগৌর- 
সুন্দর, শ্রীশ্যামসূন্দরেরই আবিভাববিশেষ এবং শ্রীনবদ্ধীপ-লীল!, 
শ্রীবৃন্দাবন-লীলারই পরিশিষ্ট বলিয়া, স্বয়ং শ্রীভগবানের এই বারুদ্বয় 
আবিভাবকে একই প্রকটের অন্তর্ভুতরূপে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন । 
যথা, = 

“ব্রহ্মার একদিনে তিহো একবার । 

অবতীর্ণ হঞা করে প্রকট বিহার ॥ 

সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি । 


২০৬ বৈজয়ুস্তী গ্রবন্ধমাল। 


সেই চারিযুগে এক দিব্য মুগ মানি ॥ 
একাত্তর চতুযুগে এক মন্স্তর । 
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥ 
বৈবস্থত নাম এই সপ্তম মন্বপ্তর ৷ 
সাতাইশ চতুযুগি গেল তাহার অন্তর ॥ 
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে । 
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৮ 
= (শ্রীচৈঃ চঃ ৷ আদি, ৬-১০) 
প্রকৃতির নিয়মানুমারে যখন ধর্মের গ্রানিহেতু জগতে অধর্মের অভ্যুত্থান 
হইয়া! থাকে, তখন ধর্ম বা স্বভাববিদ্যুত জীব বা জগতকে পুনরায় ধর্মে 
স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে, শ্রীভগবান অংশতঃ বা পূর্ণতঃ ধরাধামে 
প্রকট হইয়া থাকেন । ধর্ম প্রধানতঃ ত্রিবিধ-- আধিভৌতিক, আধি- 
দৈবিক ও আধ্যাত্মিক। ভূত ভাব বা উপাধি ভাবের নাম আধি- 
ভৌতিক ধর্ম, দেবভাবের নাম আধিদৈবিক ধর্ম ; আর আত্মভাবের 
নাম আধ্যাত্মিক ধর্ম । ভূত বা উপাধি ভাব আবার প্রধানত স্থাবরত্‌ 
ও জঙ্গম্থ ভেদে দ্বিবিধ; দেবভাব আবার প্রধানতঃ কর্মদেবত্ব (কর্মের 
দ্বার! দেবত্ৃপ্রাপ্তি) ও আজান দেবতু (জন্মাবধিই দেবত্বপ্রাপ্তি ) ভেদে 
দ্বিবিধ; আর আত্মভাব প্রধানভঃ জ্ঞানিত্ব ও প্রেমিকত্ব ভেদে দ্বিবিধ । 
স্থাবরত্ব হইতে প্রেমিকত্ব পর্যস্তের স্বাভাবিক ভাবই ধর্ম ; আর উহাদের 
ভাবচ্যুতি ব অস্বাভাবিকতাই অধর । তন্মধ্যে স্বাবরত্ব, জঙ্গমত্, কর্স- 
দেবত্ব, আজানদেবত ও জ্ঞানিতব পযন্ত স্বভাবচ্যুত হইলে, তাহাদের 
স্বধর্মে বা স্বভাবে সংস্থাপন করিতে শ্রীভগবান অংশতঃ আবির্ভূত 
হইয়া থাকেন; আর যখন কেবল মাত্র প্রেমিকত্ব ধর্মের সংস্থাপন 
অর্থাং জগতে প্রেম বিতরণের প্রয়োজন হয়, তখনই কেবল শ্রীভগবানের 
পূর্ণতমরূপে আবির্ভাব ঘটে । যথা,__ 
“যুগধৰ্ম্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে ৷ 


শ্রীফান্তুনী পৃপিমা ২০৭ 


আমা ( কৃষ্ণ ) বিনা কেহ নারে ব্রজ্প্রম দিতে 1" 
= (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩২৬) 
ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণই পূণতম ভগবান, আর ত্রজ-প্রেমই 
প্রেমের পৃর্ণতম ভাব। শ্রীকৃষ্চক্ত্র ব্রজের সঠিত ব্রঙ্জ-প্রেম জগতে 
প্রকট করিলেন, সেই প্রেমসিদ্ধু মধ্যে নিজে গ্রকট হইয়া অনন্ত 
মাধুর্ষ-লীলাতরঙ্গ তুলিয়। ব্রহ্মাণ্ডের জীব জগৎ স্থাবর জঙ্গম, সকলকেই 
চমৎকৃত করিয়া পুনরায় লোকলোচনের অন্তরালে অস্তহিত হইলেন। 
তারপর = 
যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তদ্ধীন ৷ 
অন্তদ্ধান করি মনে করে অনুমান হর 
চিরকাল নাহি করি প্রেম-ভক্তি দান । 
ভক্তি বিনে জগতের নাহি অবস্থান £ 
সকল জগত মোরে করে বিধি-ভক্তি । 
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ 
€আ্রীচৈঃ চঃ ৷ আদি ৩৷১৩-১৫ ) 
ডু ৫ Ld ডি চি Ld চি 
যুগধর্ম (অসাধারণ ) প্রবর্তাইমু নাম সংকীন্তন। 
চারি ভাব ভক্তি (ব্রজ সম্বন্ধীয়) দিয়! নাচাইমু ভূবন ॥ 
আপনি করিব ভক্তভীব অঙ্গীকারে ৷ 
আপনি আচরি ধশ্ম শিখাব সবারে ॥ 
আপনে না কৈলে ধৰ্ম্ম শিখান ন! যায় । 
এই ত সিদ্ধান্ত গীত! ভাগবতে গায় ॥ 
= (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩।১৯-২১) 
Ld ক Ld Ld জত [ @ 
যুগধৰ্ম্ম (সাধারণ ) প্রবর্তন হয় অংশ হইতে । 
আমা (কৃষ্ণ ) বিন! কেহ নারে ভ্রজ্প্রেম দিতে ॥ 


২০৮ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাজা 


তাহাতে আপন ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে । 
পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রে ॥ 
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় । 
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ 

-_- (শ্ৰীচৈঃ চঃ। আদি ৩২৬, ২৮, ২৯) 
অতএব সেই কৃষ্ণ_- সেই ব্রজপ্রেম অজজ্রভাবে-__ অধাধে এই মর- 
জগতের উপর সিঞ্চন করিয়া যেদিন তাহাকে অমরত্ব প্রদানের নিমিত্ত 
শ্রীনবদ্ধীপধামে আবিভূতি হইলেন, সুদীর্ঘ ৮৬৪,০০,০০০,০০ বৎসরের 
মধ্যে জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম শুভ দিনটিই শ্রীফান্তনী পূৰ্ণিমা ; সুতরাং 
এতাদৃশ ফাল্ভুনী পৃণিমাকে আমরা বারবার প্রণাম করি। 

খুব বড় জিনিষ হাতে পাইলেই যে আমরা তাহাকে সব সময় 
বড় বলিয়া বুঝিতে পারি তাহা নহে, বড়কে ঝড় বলিয়া বুঝিবার যে 
অধিকার, সেই অধিকার না পাইলে, বড়কে বুঝিতে বা চিনিতে পারা 
ষায় না। পিপীপিকার বুদ্ধিবৃত্তির সীমা যতটুকু তদতিরিক্ত কোন 
বড় জিনিষ পাইলেও তাহারা তাহার মহিমা বুঝিতে পারে না। অল্প 
পরিমাণ চিটাগুড়__ কিন্ধা এক টুকরা সিতা খণ্ডের উপযোগিতা 
পিপীলিক! বুঝিতে পারে, কিন্তু একথণ্ড হীরক তাহাদের মধ্যে ফেলিয়া 
দিলে, তাহারা তাহার মৃল্য-_ তাহার উপযোগিতা বুঝিতে পারে কি? 
পিপীলিকার পক্ষে হীরার মূল) না বুঝিবার কারণ হীরাকে হীরা 
বলিয়া বুঝিবার যে অধিকার, পিপীলিকার মধে সেই অধিকারের বা 
বৃত্তির অভাব । 

পৃণ্য ফাল্তুনী পুণিমা তিথি, আমাদের যে কি অনির্চনীয় 
সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার অধিকার না 
থাকায়, আমরাও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হঠাৎ 
একটি তীব্র আলোকের স্ফ্ুরণ হইলে যেমন দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হইয়া পরে 
অল্পে অল্পে আবার সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে ; সেইরূপ পূর্ণতম 


শত পৃথিসা ২০৯ 


আভগব!ন কর্তৃক, পূর্ণতম পি হত পৃ নভম পৃর্ুষাথ দান, 
খর 


এই ব্!পারুটি আমাদের শ্থ দ্র ধাঁশক্তিব্ পক্ষে এতই বড়_ তীত্র প্র্র 


আলোকের মত এতই উজ্জ্বল যে তাহার প্রভাবে প্রথমে জগতের দৃষ্টি 
স্ত্ধ হইয়া গিয়াছিল। সাধারণে ব্যাপারটির কিছুই উপলব্ধি করিয়া 
উঠতে পারে নাই, জগতের স্তব্ধ টৃণ্টিশক্তি পুনরায় অজে অল্পে স্পন্দিত 
হইতেছে। 

মহাশক্তিমান পুরুষের সাক্ষাৎ আবিভাবে এই জগতের উপর 
সহসা কি যেন এক অচিন্ত্য অভূতপৃব মহাশক্তির প্রবাহ সঞ্চারিত হইল; 
যাহার ফলে সমহিমা শ্রীকৃষ্ণনামকপ স্নিগ্ধ মল্লিকারাশির যেন একটি প্রচণ্ড 
ঝড় উঠল ;আ'র তাহারই সহিত মহোজ্জল প্রেম-মৃকুতার যেন এক পশলা 
প্রবল বুড়ি, কলিতগ্ জগতের উপর বণ হইয়! গেল। ব্যাপারটি এতই 
অচিন্ত-- আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির এতই উপর্কার জিনিস যে, 
আমর! তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না ; -- যেমন 
পিপীলিকা প্রাপ্ত হীরার মূল্য বা উপযোগিতা কিছুই বুঝিতে পারে না। 
অনেকে এজন্য ব্যাপারটি আদপে আমলেই আনিলেন না ; কেহ-ব! 
বিষয়টি অতান্ত জটিল দেখিয়া, ইহ! লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়ো- 
জনই মনে করিলেন না, কেহ-ব বিস্মিত হইয়া শুধু মুগ্ধের ন্যায় চাহিয়াই 
থাকিলেন। অপর কেহ কেহ-ব; অনেক বিবেচনার পর অবশেষে স্থির 
করিলেন, শ্রীভগবানের এই লীলাটি যে খুবই একটা বড় রকমের 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; তাত; ন! হইলে জগাই-মাধাই- এর মত 
পতিত এমন করিয়! উদ্ধার হয় কিক্ধপে ? বার লক্ষ টাকার আয় ছাড়িয়া? 
তরুণ বয়সে রঘৃনাথ বৈরাগী হন কিসের টানে? ক্লপ-সনাতন মন্ত্র 
ছাড়িয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইলেন কাহার শক্তিপ্রভাবে ? বাসুদেবের 
গলিত কুষ্ঠ যাহার একবার নাও আলিঙ্গনেই আরোগা হইল; 
ধাহার অব্যর্থ সক্ষ প্রভাবে মাযাবাদী- শিরোযষপি প্রকাশানন্দের 
পরিবর্তন হইল ; বনের পশুপাখীও যাহার সঙ্গে হরিনাম গাহিল ; 


১৪ 


২১০ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


যাহার মুখে হরিনাম শুনিয়া আচণ্ডাল কত লোক উদ্ধার হইয়া গেল; 
সেই অবতারের প্রভাব বড সামান্য নহে! 

বাস্তবিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রভাবসকল অসামান্য ও আশ্চয- 
জনক হইলেও শ্রীগোরাঙ্গলীলার এই সকল গ্রভাবই পূর্ণ প্রভাব 
নহে ৷ এই লীলার অন্তরালে যে পরম রইস)ময় ব্যাপার লুকান রহি- 
য়াছে, জীবের পক্ষে তাহ! অচিন্ত ও অজ্ঞেয় ; শ্রীগৌরসৃন্দরের পাদ- 
পদ্মের নিত্যভূঙ্গ ধীঁহারা, কেবল তাহারাই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে 
পারিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ৷ সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত 
শ্রীগৌরপ্রিয় পরিকরগণের উপদেশ ও শিক্ষাদি অনুসরণ করিলে, 
অধম ও অযোগ্য আমরা আমরাও তাঁহাদের কৃপায় বুঝিতে পারি; 
শ্রীগৌরাক্ষলীলার প্রভাব _ কেবল জগাই-মাধাই উদ্ধারে, রঘুনাথের 
বৈরাগ্যে, রপ-সনাতনের বিষয় ত্যাগে, বাসুদেবের আরোগ্যে, চাপাল- 
গোপালের শোধনে, প্রকাশানন্দের পরিবর্তনে, অথবা পশু পক্ষির 
প্রেমের ক্রন্দনে কিম্বা তৎকালীন লক্ষ লক্ষ অধম অগতি পতিত জীবকে 
প্রেমভক্তির অধিকার দানেই সীমাবদ্ধ হয় নাই, শ্রীগৌরপ্রভাবের 
পরিসীমা আরও উধ্বে সংস্থাপিত-- অনন্তেই প্রসারিত ! 

শ্রাগৌরপরিকরগণের পদরেণুর প্রভাবে আমরা বুঝিতে পারি 
পৃরোক্ত জগাই-মাধাই উদ্ধার প্রভৃতির ন্যায় ব্যণ্ডিগত উদ্ধারকাধ, 
আীগৌরঙ্গের প্রকট কালের পূর্ণ প্রভাব নহে, স্থাবর জঙ্গমের সহিত 
সমন্টিগত ত্ৰহ্মাণ্ডের উদ্ধার সাধনই তাহার প্রকট কালের পূৰ্ণ প্রভাব ৷ 
সেই সময়ে যাহারা এই দাতা-শিরোমণি পৃ্ণতম ভগবানের অনুগত 
হইয়াছে, কিন্ব। তাহার প্রদত্ত নাম একবারও লইয়াছে, বা উহার সঙ্গে 
কিন্বা তাহার সঙ্গী জনসঙ্গের কোনও সম্বন্ধ- কণা লাভ করিয়াছে, 
তাহার! ভব-বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত ত্রজপ্রেমের অধিকার পাইয়া পুর্ণ হইয়া 
গিয়াছে । আর যাহারা উঠার প্রকট কালে তাহার কোন সম্বন্ধ পায় 
নাই, _ এমন কি বিমুখ ও বিদ্রোহী হইয়াও যাহারা তাহা হইতে 


জীফান্তনী পুপিঘা ২১১ 


চিরদিন দূরে বিঃ চি তাঁহারাও এই মভাপ্রকট-মহিযায় অন্য-যুগ- 
জীবের সৃদুর্লভ যে বৈকুণ্ঠ লোক _অনস্ত কালের জন্য সেই লোক প্রাপ্ত 
হইয়াছে । শুধু মানবের উদ্ধার নহে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থাবর ও 
জঙ্গমের এইক্কপ যহা- উদ্ধার- বার্তা-- প্রাকৃত ভাষায় বাক্ত করিবার 


বল বিশ্বাস গ্রাহা । 


রি 


ক্ষমতা নাই । ইহা যুক্তি ও তর্কের গ্রাহ্য নহে, ০ 
সেই অচিন্ত্য টি কট-প্রভার যে উন বা চাপাল-গোপাল 
উদ্ধারের ন্যায় ব্যক্তিগত সীমায় সীমাবদ্ধ নভে, সমষ্টিগত ভাবেই যে সে- 
অডিমার সীম! বিস্তৃত, এই কথা শ্রীমন্মনাপ্রভূর সমক্ষেই নাঅমহিমা বর্ণন 
প্রসঙ্গে -_ ত্রন্দ-হরিদাস ঠাকুর কতৃক সৃষ্প্ট কূপে ব্যক্ত হইয়াছে । 
বল৷ বাহুল্য, কেবল জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যেই এই সকল গুড রহস্য 
জগতে প্রকাশ । 
নামাভাসেই স্রেচ্ছ, যবন পযন্ত মুক্তি লাভ করিবে, ঠাকুর হঠি- 

দাসের মুখে এই কথা শুনিয়! এই অসাধারণ অবতারের প্রকট কালের 
অসাধারণ মহিমার সীম! জগতে বাক্ত করিবার ছলেই যেন মহাপ্রভ্, 
“পুনরপি ভঙ্গি করি পূছয়ে তাহারে" -- 

“পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম ৷ 

ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ॥” 
তুত্তরে শ্রীহব্বিদাস বলিলেন = 

হরিদাস কহে যাতে সে কৃপা তোমার । 

স্থাবর জঙ্গমের আগে করিয়াছ নিস্তার । 

তুমি করিয়া যাতে উচ্চ সংকাীর্তন ৷ 

স্থাবর জঙ্গমের সেই ইয়ে ত শ্রবণ £ 

শুনিতেই জঙ্মের সংসার হয় ক্ষয় । 

স্থাবরে শব্দ লাগে সেই প্রতিধ্বনি হয় ॥ 

প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্তন ৷ 

তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন & 
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সফল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন । 
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ 
__ ( শ্ৰীচৈঃ চঃ অন্ত্য ৩৬৫-৭১ ) 

জগং তারিতে এই তোমার অবতার । 

ভক্তভাব তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার ৷ 

উচ্চ সংকীর্ভন তাতে করিয়াছ প্রচার ৷ 

স্থির চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥ 
শ্রীহরিদাসের মুখে এই কথা শুনিয়া নিজ অবতারের প্রকট কালের 
মহিযার সীমা এবার স্পঞ্টরূপে প্রচার করিবার জন্য মহাপ্রভু তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, = 

প্রভু কহে সর্ববজীব মুক্ত হইবে যবে । 

এই ত’ ব্ৰহ্মাণ্ড সব শুন্য হবে ॥ 
ইহার উত্তরে শ্রীল হরিদাস এইবার সেই পরম নিগৃঢ় রহস্য স্পষ্ট রূপে 
প্রচার করিলেন, = 

হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্তে স্থিতি ৷ 

তাহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি ॥ 

সব যুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে ৷ 

সুক্ম জীবে পুনঃ কম্ম উদ্বদ্ধ করিবে ॥ 

সেই জীব ইহ! তবে স্থাবর জঙ্গম। 

তাহাতে ভরিবে ব্ৰহ্মাণ্ড যেন পূৰ্ব্ব সম ॥ 

-- { শ্ৰী চঃ অন্ত্য ৩৭৪-৭১ ) 

. নি 5 ক 

তৈছে নবদ্বীপে তুমি করি অবতার । 

সকল ব্ৰহ্মাণ্ড জীবের করিলে নিস্তার ॥ 

যে কহে চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয় । 

সে জানুক, মের পুন এই ত নিশ্চয় ॥ 


শীলা পলি 
শ্রাফান্তুনা পুথিষ। ২১৩ 
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তোমার সে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু । 

মোর মনের গোচর নতে তার এক বিন্দু ॥ 
তারপর _ এত শুনি প্রভুর মনে চমংকার হৈল। 

মোর গূঢ় লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ 

-- ( সীচৈঃ চঃ অনস্তয ৩৷৮৫-৮৮ ) 
শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, সে-সময়কার 
স্থাবর জঙ্গম সমন্টির এককালে উদ্ধারসাধনই মহা-প্রেমাবভারী পূর্ণতম 
ভগবান শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ণ প্রভাব ৷ 

পৃর্ণশক্তিমান পূরুষের সাক্ষাৎ আবির্ভাব বশতঃ বর্তমান কলিযুগ, 
তাহার অপ্রকট সময়ের জন্যও এমন এক অনিধচনীয় সৌভাগের কারণ 
লাভ করিয়াছে যাহা এক কলের মধ্যে আর কোন যুগের পক্ষে সম্ভব 
হয় নাউ । 

গ্রীষ্মের ধূলিধূসরিত প্রতপ্ত আকাশ পবন, যেমন বর্ষা খাতুর 
আবির্ডাবে আপনিই সিক্ত এ শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ মহাপ্রভুর 
আবির্ভাবে এই জগতের উপর এমন একটি অবিচিস্তা মহাশক্তি সঞ্চার 
হইয়া আছে, যাহার প্রভাবে তাহার অপ্রকটকালে, এই অবশিষ্ট 
কলিমুগের রজেতাপ ও তমোধুলি বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে এক 
প্রেমের প্রবল বর্ষার উদয় হইয়া সারা জগতকে স্লিদ্ধ ও সৃশীতল করিয়া 
দিবে। মহাপ্রভু তাহার প্রকটকালে লীলারূপে এমন অনেক বিষয়ের 
সূচন। করিয়া গিয়াছেন, যাহার মুখ্য সার্থকতা সে-সময়ের জন্য নহে, _ 
ভাতার পাদম্পৃষ্ট এই পৃণ্যতম কলির ভাবী জীবের মহাভাগ্যোদয়ের 
জন্য। বর্তমান কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনীম-সংকীর্তনের সহিত তিনি যে 
প্রেমের বীজ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, (সেই দ্বারে আচণ্ডালে 
কীর্তন সঞ্চাবে 1”  শ্রীচরিতাম্বৃত ৷) তাহার অব্যর্থ প্রভাবে সমস্ত 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত পরিপ্লাবিত করিবে । এক 
উদ্দেশ্য _ এক ধর্ম _ এক বিরাট সামাবাদের সৃশীতল জেগাংস্থারাশি 
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সমস্ত জীব _ সমস্ত জগতকে জুড়াইয়৷ দিবে । শাস্তি-শুত্রমল্লিকার 
ডাল! মাথায়-করা সেদিন -- সেদিন আসিতে আরু বড় বেশী বিলম্ব 
নাই ৷ 

ভবিস্বাতের কোটি জগাই-মাধাই প্রেমধর্মে দীক্ষিত তইবে যাহা 
হইতে, মহাপ্রভু তাহার যুচনা এক জগাই-মাধাই উদ্ধারে করিয়? 
রাঁখিয়াছেন। যে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে অদূর ভবিষ্যতে 
তাহার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখায় কোটি কোটি সন্তপ্ত জগাই-মাধাইকে 
ছায়াদানে সবৃশীতল করিবে, _ এক জগাই- মাধাই- উদ্ধার- লীলীয়, 
ভবিষ্যতের সেই বিরাট কাধেরই কারণ বা বীজ হইয়া আছে ; নচেৎ 
সমষ্টির মহাঅভিযানে ব্যন্টিগত জীব- উদ্ধার প্রয়াস নিষ্প্রয়োজনীয়। 
অদূর ভবিষ্যতের মহদপরাধী কোটি চাপাল-গোপাল যে প্রণালীতে 
উদ্ধার হইবে, প্রকট লীলায় তিনি এক গোপাল-চীপাঁল উদ্ধারে সেই 
বিরাট কাধের কারণ বা বীজ সঞ্চার করিয়া রাঁখিয়ীছেন ৷ অদূর 
ভবিষ্ততের কোটি-কোটাশ্বর, ইন্মমম এশ্বর্য ও অন্দরাসম বুমণীর 
মোহজাল ছিন্ন করিয়া মধুর বৃন্দাবনের মহ্ঠা-মাধূর্ষের টানে যে ভাবে 
ছুটিয়া চলিবে, প্রকট লীলায় সে কার্ষের কারণ বা বীজ. তিনি এক রঘু- 
নাথের বিষয় ত্যাগে তাহা সঞ্চার করিয়া বাখিয়াছেন ; নচেং নিত/ সিদ্ধ 
শ্রীমদ্দামগোশ্থামীর পক্ষে বিষয়ত্যাগ- গোবৰ নিতান্তই অকিঞ্িংকর ৷ 
ভবিষ্যতের উচ্চপদ-গরধিত, প্রতিষ্ঠামদ-দপিত কোটি জন যে বিবেক ও 
বৈরাগ্যের অমোঘ স্পর্শে নিজ প্রতিষ্ঠাদি কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিয়। 
আভগবানের সেবাকেই পরম পুরুষার্থ মনে করিবে, গ্রকটলীলায় তিনি 
এক ক্ূপ-সনাতনের গোঁডরাজ-মন্ত্রিত্ব ত্যাগের মধ্যে সে কাধের কারণ 
বা বীজ বপল করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেং লিতাসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরী ভাতা রা, 
এই ত্যাগ তাহাদের পক্ষে অকিঞ্চিকর ৷ অদূর ভবিষ্যতের কোটি 
জ্ঞানীভিমানীর জ্ঞানের গৌরব খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদের যে 
ভক্তিদেবীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া দিবে, প্রকটলীলায় এক সার্বভৌম, 


শ্ীফান্তনী পৃণিম! ২১৫ 


প্রকাশানন্দের পরিবর্তনে তিনি সে কাধের কারণ বা সুচন। করিয়া 
রাখিয়াছেন ; নচেৎ নিতাসিদ্ধ পার্ষদ সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দের জ্ঞান 
গৌরব কোন দিনই নাই। অদূর ভবিষ্যতের কোটি ফ্রেচ্ছাদি জাতি যে 
নাম্যজ্ঞের বিরাট প্রাঙ্গণে একত্রিত হইয়া পরম শুদ্ধ ও ব্রহ্মাদির 
বন্দনীয় হইবে, প্রকট লীলায় এক হরিদাসের হরিনামসাধনে তিনি সে 
কার্ধের কারণ বা বীজ নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন ; নচেংত্রহ্ম-হরিদাসের 
যবনত্‌ প্রাপ্তি, কাঞ্চনের লৌহত্ব প্রাপ্তির হ্যায় অসম্ভব ৷ এইরূপ তাহার 
প্রকটকালের জীব উদ্ধারার্থ প্রতোক লীলা সেই সময়ের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় হইলেও তাহা গৌণ প্রয়োজন মাত্র ; কিন্তু এ সকল লীলার 
যাহা মুখ্য প্রয়োজনীয়তা__ যাহ! যথার্থ সার্থকতা, তাহার আবির্ভাব 
গৌরবে গোৌরবান্বিত এই কলির ভাবী জীবের মহা-ভাগ্যোদয়ের 
জন্য ! সত্যযুগ-জীবের পক্ষেও যাহা দুর্লভ, কলের মধ্যে অপর কোন 
যুগের কোন জীবের পক্ষে যাহা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, এই 
বর্তমান কলিযুগের জীব সেই অবিচিন্তা সৌভাগা লাভ করিয়াছে । 
তব-বিরিঞ্চি-বাঞ্তিত সেই ব্রজ-কিশে!রীর প্রেম যাহার আবিভাব 
বশতঃ এই কলিজীবের ভাগ্যেও প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইয়াছে, সেই প্রেম- 
দাঁতা-শিরোমণি পূর্ণভম শ্রীভগব!নের আবির্ভাবের শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় 
তিথি, শ্রীফান্তুনী পৃণিমার সহিত, আমাদের মে কি মহতী আশা ও 
মহান আনন্দের বাত! বিজড়িত রহিয়াছে_তাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়ে 
অভিভূত হইতে হয়৷ 

যুগধম প্রবর্তন করিবার জন্য শ্রীগবান যুগাবতার রূপে, হুগে যুগে 
ধরাধামে প্রকট হইয়া থাকেন! তাহার মন্বন্তর-অবতারসকল নিজ 
নিজ অধিকারভুক্ত সত্য, ত্রেত, ছবাপরু ও কলিযুগে যথাক্রমে শুক, রক্ত. 
শ্যাম (ইনি স্বয়ং ভগবান শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ নহেন } ও কৃষ্ণ { ইনিও 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নহেন ) এই বর্ণ ও নাম ধারণ করিয়া অংশে 
যুগাবতাররূপে প্রাহভূতি হইয়া থাকেন! যথা, = 


কথ্যতে বর্ণ-নামাভ্যাং শুর্লঃ সতাযুগে হরি । 
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাং কৃষ্ণস্তরেতায়াং বাপরে কলে! ॥ 

_( শ্রীলঘৃভাগবতাম্বত, ১৷২১৫ ) 
ইহাই সাধাধণ যুগসকলের যুগাবতার-কথা। ব্রহ্মার একদিন বা 
(১,০০০) হাজার চতুর্যগের মধ্যে ৯৯৯টি চতুযু্গের পক্ষে ইতাই সাধারণ 
নিয়ম ; কিন্ত কলের মধো কেবল একটি চতুরযুগের যুগাবতারের নিয়ম 
স্বতন্ত্র । সেই বিশেষ চতুরযুগটিকে আমরা অসাধারণ চতৃযু্গ বলিয়! 
উল্লেখ করিতে পারি ; কারণ এক তাজার চতুযুুগের মধ্যে এমন বাধ! 
নিয়মের পরিবর্তন হওয়া চতুম্্গ আর একটিও নাই । বৈবস্বত নামক 
সপ্তম মন্বস্তরের অফ্টাবিংশ চতুর্যুগ অর্থাৎ আমাদের এই বর্তমান চতু- 
যুগিটিই সেই অসাধারণ চতুযু্গ । এই চতুতুগটি অসাধারণ হইলেও ইহার 
মধ্যে চারিটি যুগই অসাধারণ নহে । ইহার সত্য ও ত্রেতা যুগে সাধারণ 
নিয়মেই যথাক্রমে শুর্ুবর্ণ ও শুরনামের এবং রক্তবর্ণ ও রক্তনামের সুগাঁ 
বতার হইয়া থাকেন; সুতরাং এই বিশেষ চতুযুগিটির মধ্যে কেবল 
দ্বাপর ও কলিযুগের যুগ্রাবতারেই অসাধারণতৃ বা বৈশিষ্টা আছে। 
শ্রীমন্তাগবতে একাদশ স্কন্কের ৫ম অধ্যায়ের ২০-৩২ শ্লোকে এই অনাধা- 
রণ চতুয়ুগের যুগাবতারের ও যুগধর্জের কথাই আীকরভাজন নিমি- 
ম্ারাজকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণোপলক্ষে গর্গমুনিও এই 
অসাধারণ চতুযুগের মুগাবত!রের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । 
যথ!,-- 

আসন্‌ বণান্ত্রয়ে! হাস গ্ৃহতোইনুষূগং তনুঃ। 
শুর রক্তন্তথা পীত ইদানীং কষ্ণতাং গত ॥ 
=! শ্রীভাঃ ১০1৮।১৩) 
অৰ্থাৎ = 
শুক্ল, রক্ত, পীতব্ণ, এই তিন দ্রাতি। 
সত্য, ত্রেতা, . কলিযুগে ধরেন শ্রীপতি ॥ 











এই [বভারছয় __ যুগাব- 
তার নহেন, _ অবভারী অর্থাৎ স্বয়ং-কপ ৷ ইহার মধ্যে প্রথম জন 
হইতেছেন স্ুয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচল্্র এবং পীতবণের দ্বিতীয় জন হইতে- 
ছেন, “সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাই 1” অর্থাং আমাদিশের সেই 
প্রেমদাতা ঠাকুর--স্বরণকাস্তি আীগৌরাঙ্গসুন্নত মহাপ্রভু । 
উক্ত অসাধারণ বা বিশেষ দ্বাপর ও কলিযুগে সাধারণ যুগের 

ন্যায় সাধারণ যুগধর্ম প্রবর্তন করিতে যুগাবতারের প্রয়োজন হয় না। 
স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হেতু, সেই যুগের যুগাবতারের পৃথক কায় 
না থাকায় স্বয়ং রূপেই মিলিত হইয়া থাকেন ৷ এই নিয়ম কেবল যুগা- 
বজার সন্বজ্মেই নতে সয় ভগবানের কট কালে বিলাস ও স্বাশাদি 
অপরাপর ভগবং-স্ব্প সকলের সম্বস্কেএ -_ শ্রীভগবানের এই প্রেচ্ছ।- 
কুত নিয়ম । 
গথা = 

পর্ণ ভগবান অবতারে যেই কালে। 

আর সব অবতার আসি তাতে মিলে ॥ 

নারায়ণ, চতুর. অংসাদ্যবতার । 

যুগ-মন্ধন্তরাধতার যত আছে আর ॥ 

সব আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 

উতছে অবতবে কৃষ্ণ ভগবান পূণ { 

( জীচৈঃ চঃ, আদি ৪1১০-১২ ) 
পূর্ণ ভগবান সীকৃষ্ণ সম্বক্কেও যে কথা, সেই শ্ৰীকৃষ্ণই আবির্ভীব-বিশেষে. 
যখন শ্রীগৌরসুন্দর জলে বিশেষ কলিযুগে প্রকট হয়েন, তখনও সেই 
কথা, __ তখনও সমস্ত অবতারাদি তাহার সঠিতই মিলিত হইয়া 


বৈজয়স্তী প্রবন্থযাল! 


এ 
৪ 
ও 


থ।কেন ; সৃতরাং সাধারণভাবে প্রচার করিবার জন্য সেই কলিযুগে 
আর কোন সাধারণ যুগাবভারের প্রয়োজন হয় না; সেই অসাধারণ 
কলিযুগের যুগধম প্রচারের ভার স্বয়ং ভগবান দ্বয়ংই গ্রহণ করিয়া 
থাকেন; সুভরাং সাধারণ যুগাবতার কর্তৃক সংস্থাপিত সাধারণ যুগধর্ম 
অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান কর্তৃক বিতরিত যুগধর্মের যে মহান বৈশিষ্ট্য 
আছে-_একথার উলেখই বাহুল। মাত্র । আমাদের বড়ই বুকভরা 
আশার কথা যে আমাদের এই বর্তমান কলিযুগটিই মেই আসাধারণ 
কলিযুগ, এবং এই কলিমুগের অসাধারণ যুগধর্মই সেই ভব-বিরিঞ্িঃ- 
বাঞ্িত_-অনপিতচরিত- উজ্জ্বল ব্রজপ্রেম ! 

সাধারণ ও অসাধারণ যুগাবতারের কথ! কিছু বল৷ হইল । এখন 
সাধারণ ও আসাধারণ মুগধর্সের বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা 
করিতে হইবে। উ 

যুগাবতারগণ যুগে যুগে আবিভূঁত হইয়। সেই সেই মুখের মনুষ্- 
গণের স্বভ1বোপযোগী ধর্ম উপদেশ দিয়া থাকেন । সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান, - 
ত্রেতাযুগের ধর্ম যজ্ঞ, দ্ধাপরু যুগের ধর্ম অর্টনা ও কলিযুগের ধর্ম শ্রীহরি- 
নাম-কীৰ্তন । সাধারণ যুগসকলের ইহাই সাধারণ যুগধর্স_- শাস্ত্রে এই 
কথা উক্ত হইয়াছে । এখন কথা হইতেছে এই যে, নাম-মহিমা প্রসঙ্গে 
যখন আমরা শাত্রে দেখি, শ্রীহরিনামের শ্রেষ্ঠ ব! সমান অপর কোন 
সাধনা নাই, তথন গ্রেষ্ঠ সাধন। যে নামকীর্ভন, তাহার পরিবর্তে, সতা, 
“ত্রতা ও ছাপর মুগত্রয়ে যথাক্রমে ধ্যান যজ্ঞ ও অর্চন! ধর্মের বাবস্থা ও 
সব নিকৃষ্ট যে কলিযুগ __ তাহার পক্ষেই ব সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যে নাম- 
কীৰ্তন, তাহারই বা বাবস্থার হেতু কি £ 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে, সত্যাদি চারি- 
যুগে ধ্যানাদি চারি প্রকার ধসের বাবস্থা থাকিলেও শ্রাহরিনায কীর্তন 
যে সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ, সেই কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে, 
শা নিশ্চেষ্ট হয়েন নাই । যথা 


কৃতে বন্ধণায়তে! বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঠ। 
দ্বাপরে পরিচর্ম্যায়াং কলে! তক্চরিকীত্রনাৎ ॥ 
= ( শ্রীভাত ১২৩৫২) 
এই শ্লোকের তাংপধ এই ষে সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় ষজ্ঞদারা, 
দপরে অর্টনাদি দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিযুগে কেবলমাত্র 
শ্রীহরিনাম কর্তনের আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলেই সে-সমুদয় লভ্য হইয়া 
থাকে । 
দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীতরিনাম ভ্রীহরির মতই নিত্য বস্তু । ইহা 
কেবল কলিমুগের ধর্ম নহে, সকল যুগেরই নিত্য বর্ম। সত্যাদি যুগে 
যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনাদি ধর্ম, সেই সেই যুগাবতার কতৃক উপদিষ্ট 
হইলেও, কোন যুগই শ্রীহরিনাম রূপ পরম ধর্ম শৃষ্য নতে, “তারক অন্ধ 
নাম” কূপে, শ্রীহরিনাম চারিযুগ ব্যাপিই নিত্য অবস্থান করিতেছেন! 
যথা, সতাযুগে- 
নারায়ণ পরা! বেদ! নারায়ণ পরাক্ষরাঃ ৷ 
নারায়ণ পরা মৃক্তি নারায়ণ পরা গতিঃ ॥ 
জেভাম়ুগে- 
রাম নারায়ণানস্ত মুকুন্দ মধুসৃদন । 
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥ 
দ্বাপরমুগে-- 
হরে ঘুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শোৌরে । 
ষজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ 
কলিযুগে 
হরে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
হরে বাম হরে রাম রাম রাম হরে হবে ই 


সুতরাং শ্রীভগবন্নাম যে সব যুগেরই শ্রেষ্ঠতম হন ইহা স্প্টরূপেই 


বুঝিতে পারা ষায় ! 


২১০ বৈজ্ৰয়স্তী প্রবন্ধমালা 


AAMT 





তৃতীয় কথা এই যে, জিহ্বোঠম্পন্দন-মাত্র-সাধ্য আহরিনাম- 
কীর্তন সকল কালে সকল অধিকারীর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ সাধন! 
হইলেও, নামের তত্ব ও মহিমাদি অত্যন্ত নিগৃঢ় বলিয়া, সেই নাম গ্রহণ 
করিবার সৌভাগ্যোদয় সকলের পক্ষে না হওয়ায়, প্রীয় কেহই সইজে 
নামাশ্রয়ে শ্রন্ধাযুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণনীমের তত্বাদি এতই 
উধ্বন্তরে সংস্থাপিত যে, জীবের বুদ্ধির সীমা, শ্রীভগবানের বিশেষ 
কৃপা না পাইলে, তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভই করিতে পারে না। শাস্ত্র 
সেই কথা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন । যথা, _- 
প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মতাজনোইয়ং 
দেব্যা বিমোহিতমতির্ধত মায়য়ালম্‌ ৷ 
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতিমধুপুষ্পিভায়াং 
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ৷ 
= (আ্রীভাঃ ৬৩1২৫ ) 
অর্থাং_-(অজামীজ উদ্ধার প্রসঙ্গে শ্রীধর্সরাজ স্বীয় দুতগণকে বলিতেছেন) 
যদি বল, নামের যদি এতাদৃশ মাহাত্মাই তয়, তবে শাস্ত্রে অপরাপর 
প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি প্রদত্ত হইল কেন? সেই জন্য বলিতেছেন, ইহা 
বড়ই দুঃখের বিষয় যে দৈবীমায়া-বিষুগ্ধচিত্ত মন্বাদি স্মৃতিকারগণও 
নামের মঠিমা ন! জানিতে পারিয়াই নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তাদির উপদেশ 
করিয়াছেন; অতিশয় ফল-শ্রুতি পুষ্পিত বেদবাক্যে বিমুগ্ধ ইইয়াই 
লোকে অগ্নিষ্টোমাদি নান। প্রকার যজ্ঞকর্মে রত হয়। 
ধর্মং তু সাক্ষান্তগবং প্রণীতং, 
ন বৈ বিরুর্থষয়ে। নীপি দেবাঃ। 
ন সিদ্ধমুখ্যা অসৃূর। মনুস্তাত, 
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ুঃ ॥ 
= ( শ্ৰীভাঃ ৬৩1১৯) 
অর্থাৎ =! সংক্ষাং ভগবান কতৃক বিতরিত নাম ও প্রেম্ধর্মাদি যে 


অতল এস তপ পাপ ত পাপপপপ পাপ প্ পপ স পা 





শ্রীফান্তুনী পূণিমা ২২১ 


কিরূপ নিগুঢ় ভৎসম্বন্ধে শ্রীধয়রাজ বলিতেছেন, _ 7 আীভগবং-প্রণীত 
ধর্মের তত্ব যখন দেবগণ, খধিগণ ও সিদ্ধশ্রে্গণও বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন না, তখন সামান্য বিদ্যাধব, চারণ, অসৃর ব! মংনবগণ কি 
প্রকারে তাহা জানিবে ? 

অতএব নামের নিগৃঢ় মহিমাদি যে চতুষ্পদ ধসবিশিষ্ট সতা- 
যুগের শ্রজাগণের বুদ্ধির পক্ষেও হৃত্প্রবেস্ ছিল, এবং সেই জন্যই 
সবকালে সকল অধিকারীর পক্ষে গরমোপকারক এমন যে নামাশ্রয় 
= তাহাতে শ্রন্ধাযুক্ত ন! হইয়া তীহ!রা ধ্যাননিষ্ঠ হইতেন, একথ! 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । সন্তৃগনপ্রধান সতাহুগবাসীর 
মধে। নামাশ্রয় করিবার মহাভাগা যখন অতি অল্প লোকের পক্ষেই 
ঘটত -- তখন অন্য যুগের প্রজাদের কথা আর কি বলিবার আছে । 
এইজন্য সত্যাদি যুগে নামাশ্রয়ে বঞ্চিত সবসাধারণের জন ধ্যান, 
যজ্ঞাদি ধর্ম যুগধর্মরূপে মুগাবতার কতৃক উপদিস্ট হইলেও, যাহারা 
শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত,- তাহার! যে কোনও যুগে জন্মগ্রহণ 
করুন ন! কেন, মলয়ানিলসেবীর যেমন তালবৃস্ত বাজনে প্রবৃত্তি দেখা 
যায় না, সেইরূপ সাক্ষাং ভগবং-স্বরূপ-- একাধারে সাধ্য ও সাধনা 
এমন যে আীভগবন্নামাশ্রয়_ তদ্ধাতীহ অপর কোন সাংনায় তাহারা 
প্রবৃত্ত হয়েন না। সৃতরাং অঠিভাগা বিশিষ্ট যৃষ্টিমেয় জনগণের 
আশ্রয়স্থল হইয়া, নাম সবহুগে-- সবকালে-_ সমভাবেই অবস্থান 
করিতেছেন) 

চতুর্থ কথা এই যে, অন্তান্ত যুগের ন্যায় ধান যজ্ঞাদির মত অপর 
কোনও ধর্মের ব্যবস্তা না দিয়া, সবযুগ!ধম যে কলিযুগ, তাহার পক্ষেই 
ব। অন্য যুগবাসাগণের বৃদ্ধির দুপ্প্রবেশ্য সাধন যে নাম-সংকীর্তন, 
তাহারই ব। বাবস্থা! দিবার কারণ কিঃ একমাত্র নায-সঙ্ীর্নই যে 
কনিযুগের ধর্ম, শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে সেই কথা জানাইয়। দিয়াছেন । 


যথা, = 


১২২ বৈজয়ন্ত্ী গ্রবদ্ধমীলা 


হরেলাম হবেনাম হরেনাটৈব কেবলম্‌। 
নান্ত্েব লাক্স্েব নীক্তোব গভিবন্যথা ॥ 

_- { বৃতস্নারদীয়ে, ৩৮১১৬) 
অথাৎ _- কলিযুগের ধর্ম একমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম-ই ; ইভা 
ভিন্ন আর অন্য গতি নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই। কলিযুগে হরিনামাশ্রয় 
ব্যতীত যে সত্যাদি যুগের হ্যায় আর কোন ধর্মই নাই, সে-কথা অত্যস্ত 
দৃঢ়তার সহিত বুঝাইরা দিবার জন্য শাত্ত জিগত্য করিয়া তিনবার 
হরিনাম ও তিনবার নিশ্চয়াত্মক “এব”-কারের সহিত “অন্য গতি 
নাই-ই” ইহা বলিয়াছেন । সুতরাং সর্বাপেক্ষা অধম কলির জীবের 
পক্ষে সবে।তুম ধর্সের বিধিই দেবা যহেতেছে। এরূপ অসামঞ্জস্যকর 
বাবস্থার হেতু কি হইতে পারে? 

প্রবল রোগে প্রবল শক্তিশালী ওষধহ বাবস্থীপিত হইয়া খাকে। 
পাপপ্রধান কলিযুগে প্রায় লোকই স্বভাবতঃ ধর্সবহির্্ণ । অকৃত্রিম- 
ভাবে ধর়ানুষ্ঠানের জন্য যে-যুগের গ্রজাগণের প্রবৃত্তিই নাই, সেই 
কলিযুগের অন্য স্বতন্ত্র কোন যুগ্ধমের বিধি নিচ্প্রয়োজনীয় ! বিশেষতঃ 
যাগ্যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে, মন্ত্র ও দ্রব্যাদির পরিশুদ্ধতা যেরূপ ভাবে 
প্রয়োজন, অধ্মবহুূল কলিযুগে তাহার অত্যন্ত অভাব। ইহা ব্যতীত 
কলির জীব সংসর্গবশতঃ অধিকাংশই নাস্তিক ভাবাপন্ন হওয়ায়, সাধু ও 
শান্ত্র-নিন্পাদিজনিত নামাপরাধবূপ সবপ্রধান অপরাধগ্রস্ত । শান্তর 
বলিতেছেন, নামাশ্রয় ব্যতীত সে অপরাধের আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ; 
সুতরাং অন্য কোনও ধর্মের পরিবর্তে নামকীতনই কলিযুগের একমাত্র 
উপযুক্ত ধর্ম। নামাশ্রয় সর্ব বিষয়েই কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম হইলেও 
সাধারণ কলিযুগে ইহার গ্রাহক অন্যান্য যুগ অপেক্ষাও যে একেবারেই 
অল্প, একথা বলিবার আবশ্যকতাই নাই। কিন্তু এই সর্বাধম যুগে যদি 
কাহারও নামাশ্রত্ধ করিবার ভাগ্যোদয় হয়, তবে সেই অতি ভাগ্যবান 
জীব, ধ্যান যজ্ঞাদির সাধক অপেক্ষ। শ্রেঠতর গতি লাভ করিয়া থাকেন । 





শ্রীফান্তুনী পূণিম! ১২৩ 
ধ্যান, যন্য প্রভৃতি সাধারণ টি ফল হগাদি বা তাহারও 
উপর মুক্তি লাভ৷ এই জন্য সাধারণতঃ মুক্তিই পুকষাথ-প্রধান বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছে ; কিন্তু বির প্রেমতন্তিই যথার্থ পুরুষার্থ- 


শিরোমনি । এই জবাই শান্তর প্রেম-উক্তিকে পরম-মুভিকণে নিদেশ 






করিয়াছেন! প্রাহরিন/ম-কীতলের অচিন্ত্য প্রভাবে বহৃদোষ-দুষ্ট 
কলির জীবের সেই ভাগ্যোদয় হইয়! থাকে । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন 
কলেন্দোষনিধে রাজন্নন্তি হ্বেকো মহান্‌ গুণঃ । 
কীত্ুনাদেৰ কৃষ্ণস্য মুক্তসম্্ঃ পরং ব্রজেং॥ 
-- (শ্রীভাঃ ১২৩৫১) 
অর্থাৎ, _ হে বাজ্ঞন্। কলিযুগ সকল দোষের নিধি স্বকূপ হইলেও 
ইহার এক মহং গুণ আছে এই যে, ষদি কেহ 





ম কীর্তন করেন, 
তবে সেই নামের প্রভাবে সংসারবহান ছিন্ন ইয়া টা কু পরম গতি 
অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে । 

তাহা হইলে এখন আমর! বৃঝিলাম, সাধারণ কলিযুগে সাধারণ 
যুগাবতার কর্তৃক একমাত্র ইব্রিনাম-কীর্তনই যৃগধর্মক্কপে উপদিষ্ট হইয়' 
থাকেন। কলিযুগের স্বভাব-নিবন্ধন, গ্রাহক অতি অল্প হইলেও = 
যাহার! সেই নামাত্রয় করেন তাহার! নামের পূর্ণফল যে প্রেমভক্তি = 
তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সবহুপ্ধে সর্বকালে নামের ফল “প্রেম” 
বা পরম-্গতি । নামের মুখা বা পৃণফল শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমোদয় : 
আর পাপক্ষয়, স্বর্গাদি বা মুক্তি ইহার গোঁণ ব! আংশিক ফল মাত্র । 

এইবার আমাদের বুঝিতে হইবে, অসাধারণ যুগাবতার কতৃক 
প্রদত্ত অসাধারণ যুগধর্মের কথা । আমাদের বর্তমান কলিযুগই সেই 
অসাধারণ যুগধম পাইবার, সেই অসাধারণ কলিযুগ । এক হাজার 
চতুযগের মধ্যে যে যুগটি সবাধিক ভাগ্যবান, স্বয়ং ভগবান নিজে 
আসিয়। যে যুগের যুগধ্ম পরিচালনভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, নিজে 
আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়ীছেন, _ এক কলের মধ্যে যে ঘটনা 


২২৪ বৈজ্য়ন্তী গ্রবন্ধনাল' 






মার কোন যুগে হয় নাই আমাদের বতমাশ কালিমুগই সেই মুগ! 
এই যুগে জীবের পক্ষে এমন কোনও এক অনিবচনায় মোঁভাগা লাভ 
করিবার কথা, যাহ! ব্তমান কলের মধ্যে আর কোন দিন কোন 
যুগবাসী-ই পায় নাই! 

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, নাম অপেক্ষা শ্রেততর 
সাধন এবং প্রেম অপেক্ষা শ্রে্ঠতর পুরুষার্থ যখন আর কিছুই হইতে 
পানে না এবং সাধারণ কলিযূগেও যখন সেই গ্রেমস্ফলগ্রদ নাঘ-কীতিন- 
কপ পরম ধর্স উপদিষ্ট রাহে ছল, তখন তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক 
সম্পদ থাকিতে পারে, যাহা এই বতমান কলিবিশেষে স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে দান করিয়াছেন 

নাম হইতে অধিক সম্পদ নামাশ্রয় অপেক্ষ। শ্রেতর ধম আর 
কিচু না থাকায়, পৃর্ণতম ভগবান প্রীগৌরসুন্দর কলিযৃগে প্রকট হইয়া 
ভীহাকেও সেই হরিনাম ধর্ম প্রচার করিতে হইয়াছে সভ্য ; কিন্তু যে- 
হরিনাম অন্যযুগে বিদ্যমান থাকা সত্বেও, তাহার যহিমাদি অজ্ঞাত 
থাকায় গ্রাহক বড় একটা মিলিত না = এক্ষণে সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান 
(কান এক অনির্ধচনীয় কৃপায়, সেই শ্রীহরিনাম, সহজে গ্রহণ করিবার 
অধিকার সারাজগতে বিস্তার করিয়াছেন । তাই তিনি জগন্ঙ্গল নিজ 
নাম অগ্রবর্তী করিরা ধরায় আবির্ভূত হইলেন, --“জন্মিল; চৈতধ্য 
প্রভু নাম জন্মাইয়া।” সেই দিন হইতে গোলোকের গুপ্তমন্ত সবজীবের 
গ্রাহা করিয়া দিলেন ৷ তাহার আবির্ভাবের পূবদিন পযন্ত যেখানে শু 
তর্ক, মায়াবাদের বাকৃবিতও।, বামীচার, মনসার গান, মঙ্গল চণ্ডর 
ভাসান প্রভৃতিকেই সাধারণত: লোকে পরুমার্থের পরম সীমা মনে 
করিত, কি যেন এক অচিন্ত্যনীয় ভাবে __ গ্রহণের ছলে হঠাৎ সেই দিন 
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে হরিধ্বনি স্ফুরিত হইয়া উঠিল! 

চৌদ্দ শত সাত শকে মাস যে ফাল্তুন ৷ 
পৌর্ণমাসী সন্ধা।কালে হৈল শুভ ক্ষণ ॥ 


নিই ইতি ২২৫ 


a 30 কলহ fe TEMS 

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দর্শন । 

সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 

এত জ্বানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ ! 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিতৃবন ॥ 

জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি। 

সেই ক্ষণে গোঁর-কৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥ 

প্রসন্ন হইল স্বর জগতের মন । 

হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ 

হরি বলি নারীগণ দেন হুলাহথলি। 

স্বর্গে বাদ্য নৃতা করে দেব কুতৃহলী ॥ 

_- (শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ১৩1৮৯, ৯১-৯২,৯৪-৯৬) 
জগতের পৃষ্ঠে অজত্র ধারা তু শ্রীহরিণ।মাষৃত বর্ষণ, বাস্তবিক পক্ষে ১৪০৭ 
শকের ফাত্তনী পৃণিমা হইতেই তাহার সূত্রপাত ৷ শ্রীগৌর-আবির্ভাবের 
কলিযুগ ছাড়া নামাশ্রয়ের এমন অবাধ অধিকার, এই কলের মধ্যে আর 
কোন যুগের ভাগ্যে ঘটে নাই বা ঘটিবে না। অপর সাধারণ কলিযুগ 
হইতে আমাদের এই বর্তমান কলিযৃগ-ধর্মের ইহাই প্রথম বৈশিষ্ট্য । 
শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমভক্তিই নামের পরিপূর্ণ ফল৷ নামের যাহা. 

পূর্ণফল, নামাশ্রয় দ্বারা অন্য যুগেও তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত ; বৈধী 
ভক্তি হইতে উত্থিত যে এশ্বধ-জ্ঞানমিশ্র প্রেম,_ পূর্বে নামের ফলে সেই 
প্রেম লাভ হইত ৷ শ্রীবৈকৃষ্ঠনাথের নিতাসেবা বা তদুধ্বে_ শ্রীদ্বারক! 
বা অথুরানাথ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দ জীবের ভাগো উদয় হইত 
নামের অচিন্ত্য প্রভাব হইতে ৷ বাস্তবিক ইহার অধিক পুরুষার্থের সন্ধান 
কলের মধ্যে আর কোনও দিন কেহ চিন্তা করেন নাই-_ চিস্তা করিবার 
কিছু ছিলও না। রাজ্যের প্রজাগণের পক্ষে যেমন অধ্যবসায় ও 
সৌভাগ্যের চরম সীমা রাজার সভাসদ্‌ বা রাজার বহিবাটীতে 


৯৫ 


২২৬ বৈজযুস্তী প্রবন্ধমালা 


AIS 





তাহার পার্ধদত প্রাপ্তি। কোন প্রজাই রাজঅন্তঃপুরে রাজপরিবার- 
ভুক্ত কেহ হইবার আশা! কোনও দিনও পোষণ করে না। তবে রাজা 
ইচ্ছ। করিলে কোনও কৃপাবিশেষের দ্বারা, স্বয়ং প্রজাগণের মধ্যে 
কাহাকেও নিজ পরিবারভূক্ত জনগণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইতে পারেন। 
সেইরূপ জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের বহিরাটাস্বরূপ শ্রীবৈকুষ্ঠলোকে 
শ্রীবৈকৃষ্ঠনাথের বা ্ীরাম-নৃমিংহাদি স্বাংশাবতারগণের পার্যদত্ব প্রাপ্তিই 
পুরুষার্থের পরম সীমা; কিন্তু এই অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং ভগবানের 
কোনও এক রস-বিশেষ আস্বাদন করিতে আসা কলিযুগে, তিনি জীবের 
প্রতি এমন কোনও এক অনিবচনীয় অতিভাগ্যের বিস্তার করেন, 
যাহার প্রভাবে সেই প্রেমদাতা- শিরোমণি শ্রীগোরুহরির অনুগত 
হইয়া নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের বিশেষ ফলে স্বয়ং ভগবানের 
পরিজনের ম্যায় প্রেম লাভ করিয়া তাহার মাধূর্যময় অন্তঃপুর-_ শ্রীত্রজ- 
ধামে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। শ্রীগৌর-অনৃগত জনের পক্ষে 
নামাশ্রয়ের পৃর্ণফল, রাগানুগা ভক্তি হইতে উত্থিত ভ্রজপ্রেম-- গোপী- 
প্রেম। যাহার একবিন্দু পাইবার জন্য অনন্ত ব্রন্মাণ্ডের অনন্ত লোক- 
পালগণ নিরত্তর কামনা করিয়া থাকেন, এই কলিজীব, সেই নিগৃচ 
প্রেমসারের অধিকারী হইয়াছে ধাহার কৃপা বিশেষে, সেই পরম দয়াল 
মহাপ্রভুর সৃত্রিপ্ধ চরণসরোজে দেহ-মন-প্রাণ চিরতরে বিকাইয়া দিতে 
কাহার না সাধ হয়? তাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন, 

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীন্তিতঃ সংস্মৃতো বা 

দৃরস্থৈরপ্যানতো বাদূতো বা । 

প্রেয়ঃ সারং দাতুমীশো য একঃ 

শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্‌ ॥ 

[ও = (শ্রীচৈতত্যচন্দ্রা ্বৃত-9 ) 

অর্থাং__ যিনি একবার মাত্রও দৃষ্ট, স্পৃষ্ট বা (হে শচীনন্দন, হে শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্য, হে পরম দয়াসাগর, হে পতিত প্রেমদ, হে করুণৈকসিন্ধু, হে 


শ্রীফাস্তনী পূর্ণিমা ২২৭ 


গোঁরুবিধো ইত্যাদি ) নাম দ্বারা কীতিত কিংবা তদীয় রূপ-লাবণাাদি 
চিন্তন পূর্বক দূরস্থিত জনগণ কর্তৃক আদর সহকারে অনুগত ভাবে 
নমস্কৃত হইলেই প্রেমের যাহা সার-- অর্থাৎ উজ্জ্বল ব্রজ-প্রেম দান 
করেন, দেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্াদেবকে নমস্কার ৷ 
শ্রীকরভাঁজন নিমিরাজকে যে অসাধারণ চতুর্ষুগের যুগাহতারের 
কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কলিমুগের যে অসাধারণ যুগাবতারের কথ। 
উক্ত হইয়াছে, তিনিই আমাদের সেই ব্রক্ষপ্রেমদাতা দয়ালু শ্রীচৈতন্য- 
দেব। একমাত্র তাহার অনুগত হইয়া শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তনরূপ পৃজ্ঞা- 
সম্তারে তাহারই অর্চনা করা এই বিশেষ কলিযুগবাসীর একমাত্র বিশেষ 
ধর্ম ; যাহার ফলে উজ্জল ব্রজপ্রেমর্ূপ কোনও এক প্রেম বিশেষ জাভ 
করা যায়। সমস্ত কলের মধ্যে বর্তমান কলিবিশেষের ইহাই পরম 
বৈশিষ্টা। 
কৃষ্তবর্ণং ত্বিষাংকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত-পার্ষদম্‌ । 
যজ্ৈঃ সংকী্্তনপ্রায়ৈযজসত্তি হি সুমেধসঃ £ 
= ( শ্রীভাঃ ১১৫৩১) 
অর্থাৎ, অন্তরে কৃষ্তবর্ণ হইয়াও বাহিরে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট 
স্রীভগবান যখন সাঙ্গোপাঙ্গ, শ্রীহরিনামবূপ অস্ত্র ও পার্মদবর্গের সহিত 
অবতীর্ণ হয়েন, তথন সৃবুদ্ধিপরায়ণ বাক্তিসকল সংকীরন-প্রধান যজ্ঞ 
দ্বারা তাহার অর্ঠন! করিয়া থাকেন । 
এই কলিযুগ যে সকল যুগের সেরা মুগ, একথা যাহারা সৃক্ষ্মদৰ্শী, 
তাহারাই বুঝিতে পারেন, আর বুঝিতে পারিয়! এই কলিযুগকে 
বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে সেই কথাই 
বলিয়াছেন। যথা, 
কলিং সভাজয়ন্ত্যাধ্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। 
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্ববঃ স্বার্থোইভি লভ্যতে ॥ 
= ( শ্ৰীভাঃ ১১৷৫৷৩৫ ). 


২২৮ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


সিকিকককক কক তত কতক 


অর্থাৎ, যে কলিতে (কলিবিশেষে ) সংকীতন দ্বারা লোকের 
সকল প্রয়োজন (ব্রজপ্রেম পর্মস্ত ) লাভ হয়, সারভাগী গুণজ্ঞ আর্ষসকল 
সেই কলিকে সম্মান করিয়া থাকেন । 
‘ন হাতঃ পরমে! লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ । 
যতে! বিন্দেত পরমাং শান্তিং নস্যতি নংসৃতিহ ৷ 





AA 








= (শ্রীভাঃ ১১৷৫৷৩৭ ) 

সংসারে ভ্রমণকারী দেহিদিগের ইহ! অপেক্ষা পরম লাভ (ব্রজগ্রেমরূপ 
পুরুষার্থ-শিরোমনি প্রাপ্তির অধিকার লাভ হেতু ) আর কিছুই নাই, যে 
সংকীর্তন হইতে (মহাপ্রভুর প্রবতিত সংকীর্ভন হইতে ) পরম শান্তি 
লাভ ও সংসারের নাশ হয়। 

অতএব এই বর্তমান কলিযুগ যে এক কলের মধ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, 
তাহাতে অধুমাত্রও সন্দেহ নাই ৷ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও বিশেষ কৃপা 
বশতঃ অন্য কোনও যুগবাসীর ভাগ্যের সহিত এই অসাধারণ কলিমুগ- 
বাসীর অসাধারণ ভাগ্যের তুলনা হয় না। জীবের এই অতিভাগ্যোদয় 
এক কল্পে একবার মাত্র ঘটিয়া থাকে। 

মহাপ্রভুর আবিভভাব তিথি ১৪০৭ শকের.ফাস্তনী পৃণিমা হইতে 
বর্তমান কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত, কলির জীব সেই সৌভাগ্য- 
বিশেষ প্রাপ্ত হইবে ; কারণ স্বয়ং ভগবানই এই মুগবিশেষের অসাধারণ 
যুগধমের স্বয়ং প্রবর্তক । বর্মন যুগে অপর কোনও অবতারাদির 
আর কোনও রূপ কায নাই। ইহার পরে যে সত্যাদি যুগ আসিবে, 
পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মে সত্যাদি সাধারণ যুগাবতার যথাক্রমে 
আবিভূতি হইয়। মৃগধর প্রবর্তন করিবেন । তখন সেই সকল সত্যাদি 
যুগের প্রজা, এই বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের অনির্বচনীয় ভাগ্যের 
কথা স্মরণ করিয়া নিজেদের ভাগ্যহীন বলিয়া নিশ্চয় মনে করিবেন । 


শ্রীকরভাজন এই কথাও স্পষ্টই নিমিরাজকে বলিয়াছেন ॥ 
যথা,__ 





লিপি: 


শ্রীফান্তনী পৃণিম! ১২১ 


০০০০৯ টি লতপপলালপিপিলপপাপলাপাপাপপপাপাপপাসপাসাপাস 





কৃতাদিযু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছন্তি সস্তবম্‌ £ 
= (শ্রীভাঃ ১১৫৩৮ ) 
অর্থাং__ হে রাজন্‌ ! সত্ঠাদি যুগের প্রজ্সকল কলিতে (এই 
বিশেষ কলিযুগে ) জন্মলাভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন । 
ব্রহ্মার এক অহোরাত্র কাল অর্থাং প্রায় আটশত চৌব্টি কোটি 
বৎসরের মধ্যে যে অভূতপূর্ব ব্যাপার যে পরমাশ্চষ কৃপার বিস্তার 
আর কখনও হয় নাই, শ্্রীশৌরাঙ্গের আবির্ভাব হেতু বর্তমান কলি 
যুগের ভাগ্যে তাহার উদয় হইবার সূচন1 করা রহিয়াছে । সমহিমা 
শ্রীকৃষ্ণনামের অবাধ প্রচারের সহিত ব্রজপ্রেম নামক মহাপুরুষার্থ, 
শ্রীরাধারানীর মহামহিমা, শ্রীরৃন্দীবনের মহামাধূর্য, এই মরজগাতের 
সম্মুখে আবিষ্কার করিয়াছেন,_ সকল মহৎ হইতেও মহীয়ান্‌ সেই 
মহাপ্রভু ! সিন্ধুর উত্তাল তরজ-ভঙ্গের শ্বায় প্রাণভরা মহোচ্ছবাসের 
ভাষায় সকল কথ! শ্রীপ্রবোধানন্দ সর্স্বতাপাদ স্বীয় গ্রস্থে বর্ণন করিয়া 
চিরধন্য হইয়াছেন । তদীয় গ্রন্থ হইতে একটি মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধৃত 
করিয়া আজ আমরা ধন্য হইব । 
প্রেম নামাডুতাথঃ শ্রবণপথগতঃ কস নাস্মাং মহিয়ঃ 
কে! বেত্তা কষ্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীন প্রবেশ 
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমকা রমা ধুষ্য সীমা- 
মেকশ্চৈতন্বাচন্ত্রঃ পরমকরুণয়া সর্ববমাবিশ্চকার ॥ 

_- ( শ্ৰীচৈতন্যচল্তৰা স্বত-১৩০ ) 
অর্থাং_ প্রেম নামক পরম পুরুষার্থের সন্ধান, যাহা পূর্বে কাহারও 
শ্রবণপথগত হয় নাই, শ্রীনামের মহিমা যাহ পূৰ্বে কেহই জানিতেন না, 
শ্ৰীবৃন্দাবনের মহামাধুয_- যাহাতে পূর্বে কেহই প্রবেশ করিতে পারেন 
নাই, এবং পরমাশ্চর্য মহামাধুধরসের পরাকাষ্ঠাস্বব্ূপা শ্রীরাধা__ 
যাহার মহিম! পূর্বে কেহই অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্ 
প্রকট হইয়! পরম করুণায় এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। 


২৩০ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমালা 





অতো! ধন্য ভাগ্য আমাদের! আমরা যতই দৌযদুষ্ট হই না কেন 
_যতই পতিত হই না কেন--তথাঁপি আমর] বলিতে পারিব--আমরা 
সেই ধন্য কলির জীব। পরবর্তী সত্য যুগের গ্রজাগণও যে কলিতে জন্য হয় 
নাই বলিয়া আক্ষেপ করিবেন। [ মহাপ্রভু প্রকট কালে লীলারূপে এই 
কলিযুগের অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্য স্বরূপ যাহা সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছেল, 
অদৃর ভবিষ্যতে তাহারই কাধ আরস্ত হইবে সার! জগতেরউপর-_তাহার 
সূচনা এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সেই সকল কথা1--গৌরভক্তগণের 
পদরজের কৃপা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ আলোচন! করিতে সমর্থ হইব ।] 

শ্রীকৃষ্ণনামের মুখ্য বা পরিপূর্ণ ফল-প্রেমভক্তি। শ্রীগোঁর- 
প্রকটিত কলিযুগ ভিন্ন অন্য যুগে, নামাশ্রয়ীর অধিকার-সীম! এশ্বর্ধ- 
প্রধান প্রেমভক্তি_ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই যাহার পরিপূর্ণ ফল। আর 
এই অসাধারণ কলিযুগে, শ্রীরাধারাণীর প্রেষরসের সহিত স্ব-মাধু্ম 
আম্বাদন ও প্রেমাস্বাদন কাধে আবির্ভূত স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত 
নামের মৃখ্য বা পরিপূর্ণ ফল প্রেমভক্তি হইলেও, এই প্রেম সবপ্রেমসার 
সেই মাধুধ-প্রধান ত্রজপ্রেম ; ব্রজলোকের অনুগত সেবাপ্রাপ্তিই যাহার 
পরিপূর্ণ ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশেষ কলিযুগে আবিভূত হইয়া 
যতদিন প্রকট ছিলেন, সেই প্রকটকালের অচিস্ত্য প্রভাবে, সেই সময়- 
কার সমুদয় জীব-- স্থাবর জঙ্গম এককালে উদ্ধার লাভ করিয়াছে । 
যাহারা কোন সূত্রে কোন ভাবে তাহার অনুগত হইয়া তাহার প্রদত্ত 
নাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! অন্য মুগবাসীর অলভ্য ব্রজপ্রেম লাভ 
করিয়া চিরধন্য হইয়া গিয়াছে । আর যাহারা তাহার অনুগত না হইয়া, 
তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া ছিল, তাহারাও লাভ করিয়াছে 
সেই প্রেম, যাহার ফলে অন্য যুগবাসীর দুর্লভ বৈকুঠলোক প্রাপ্তি হয়। 

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুষ্ঠে পাঁঠাইবে। 
সৃক্ষ্জীবে পুনঃ কর্ম উদ্ধদ্ধ করিবে ॥ 

_-(শ্রীচৈঃ চঃ ৩৩1৭৪) 





শ্রীফাস্তনী পৃপিষা ২৩১ 











স্থাবর জন্মের সহিত এককালে সমস্ত জীব উদ্ধার করাই মচাপ্রভুর 
প্রকটকালের পূর্ণ প্রভাব । আর বর্তমান জগতের কর্ম উদ্ধুদ্ধ হইয়াছে 
যে সুস্ষ্ম জীবের দ্বারা, সে-সকল জীবও তাহার অনিবচনীয় কৃপ!লাভে 
বঞ্চিত হয় নাই । বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম পরিচাললের জন্য সাধারণ 
যুগাবতারের কোন পৃথক কাধ না থাকায়, স্বয়ং ভগবানই এই কলি- 
যুগের সুগধর্ম পরিচালন ভার স্থয়ংই গ্রহণ করিয়াছেন । সৃতর 
শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেমধর্ম-বিতরপ-কার্ বা অসাধারণ যুগধ্ম-প্রব i 
কার্ষের দুইটি ভাগ, অবশ্যই স্বীকার্য ; যথা, 

১ম। তাহার প্রকটকাজে বর্তমান ছিল এমন যে জীবস্মূহ, 
তাহাদিগের এককালে উদ্ধারসাধন। 

২য়। তাহার অপ্রকট কাজের ভাবী জীব-জগত সেই প্রেম- 
ভক্তিতে মিঝিত হইবে যে প্রকারে, তাহার “কারন” বা বীজ্ছ, ডাহার 
প্রকটলীলার মধ্যে সঞ্চার করিয়া রাখা । 

তাহা হইলে এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরিব, মহাপ্রেমদাতা। 
অবতার মহাপ্রভুর পরমাস্চর্য প্রেমদ্ানকাধ এখনও শেষ হয় নাই। 
৪৩২০০০ বংসর কলিযুগ পরিমাণ । তাহার মধ ৫০২৯ বংসর মাত্র 
গত হইয়াছে । বর্তমান অসাধারণ কলিষুগের অসাধারণ মুগধন 
প্রবর্তনের ভারও স্ব-ইচ্ছায়__ স্ব-কৃপায় তাহার নিজের লওয়া, সুতরাং 
“গ্রীগৌরাক্লীল1” বলিতে কেবলমাত্র তাহার প্রকটকালের অতীতের 
আটচল্লিশ বংসরের দিকেই যাহার! দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহারা 
যে গৌর-প্রভাৰ সম্বন্ধে অভ্রাস্তবুদ্ধি নহেন ইহ! স্থিরনিশ্চয়। ভাহার 
জীব-উদ্ধারণ কাধের প্রথম অংশ ৪৮ বংসর শেষ হইলেও দ্বিতীয় 
অংশের কাধ শেষ হইতে এখনও প্রায় ৪২৬০০০ বংসরের অধিক কাল 
প্রয়োজন! শ্রীগৌব্রাঙ্গ-প্রকটলীলার মধ্যে ভবিষ্যৎ কাধের কারণরূপে 
যে বীজ সুরক্ষিত হইয়াছে, এই কলিযুগের অবশিষ্ট বংসর ধরিয়। 
জগতের উপর সেই কারণের এক বিরাট কাষস্রোত প্রবাহিত হইয়া? 


২৩২ বৈজযুন্তী প্রবন্ধমাল! 


যাইবে ৷ অদৃর ভবিষ্যতে যে প্রেমভক্তি-ব্টপীর সুশীতল ছায়া বাবহার- 
দাবদগ্ধ সারা জগতকে জুড়াইয়া দিবে, শ্রীগৌরসৃন্দর তাহার প্রকট 
জীলায় বীজরূপে তাহা বপন করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবী জীবের 
মহাভাগ্যোদয়ের জন্য যে ধর্ম_ যে প্রেমবীজ চারিশত বংসর পূবে 
সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান কতৃক রোপিত হইয়াছিল, এতদিনে তাহার অঙ্কুর 
দেখা দিয়াছে, জগতে তাহার মহাপ্রকাশ আরম্ভ হইতে আর অধিক 
বিলম্ব নাই । 
অতঃপর আর একটি কথা এই যে, কারণ হইতে কার্য নিরবচ্ছিন্ন 

ভাবে ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে-_ ইহাই নিয়ম । মহাপ্রভুর 
প্রকট কালে যে প্রেম জগতে পরিদৃষ্ট হইত, তাহার অপ্রকটের পর 
হইতে আজ পৰ্যন্ত পুনরায় তাহা বিকাশোস্বখ না হইয়া বরং ক্রমশঃ 
তাহাকে লুপ্তপ্ৰায় হইতে দেখিয়া বিশ্বস্তরের প্রেমে বিশ্বভরাঁর কার্য, 
তাহার প্রকট কালেই এই কল্পের মত শেষ তইয়াছে বলিয়া যাহার! 
মনে করেন, তাহাদের অনুমান নির্দোষ নতে। গোলোক-ভাগার- 
উজাড়-কর! যে পরমাঁম্তভুত প্রেমরাশি আনিয়া তিনি জগতের উপর স্তৃপী- 
কৃত করিয়াছিলেন, -- আজ যে তাহা লুপ্তপ্রায় তইয়াছে, শুধু এই 
কথাই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি তাহ! নহে, আমর! স্বপক্ষ 
সমর্থনের জন্যই আরও স্বীকার করিব যে, গৌর-গ্রকটকালের সেই 
প্রেমোচ্ছাস, গৌর-পরিকরগণের স্থিতিকালাবধি আংশিকরূপে বিদ্য- 
মান থাকিলেও, তাহার অপ্রকটের সাথে সাথেই তাহা বিশেষরূপে 
মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে ৷ গৌরপরিকর-প্রধান শ্রীপ্রবোধানন্দ 
সরস্থতীপাদ, তাহা অনুভব করিয়া নিজেই সবিলাপে এই কথ! তদীয় 
শ্রীচৈতঘ্যচক্ত্ মত গ্রস্থে জানাইয়াছেন । অহ 

অভিব্যক্তে! যত্ৰ দ্রুত কনকগোঁরে! হরিরভু- 

ন্মহিয়া তস্যৈব প্ৰণয়রসমগ্রং জগদ ভূ । 

অভূচ্চৈরচ্চৈস্তমূল-হরি সঙ্কীর্তনবিধিঃ 
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তাপপপাপাপসে 





সকালঃ কিং ভৃয়োইপ্যহহ পত্রিবর্ত্তেত মধুরঃ ॥ 
= ( ১৩৯ ) 

অর্থাং__ যে মধুময় কালে তপ্তকাঞ্চনকান্তি গোঁরহরি প্রপন্চে প্রকট 
হইয়াছিলেন, সে-কালে তাহার বিপুল মহিমায় জগৎ প্রেমরসে নিমগ্ন 
হইয়াছিল । যে কালে জ্গভরি’ উচ্চস্বরে তুমুল হবিনাম-সংকীর্তন 
হইত, আর কি সেই সৃখময় কাল আসিবে না! 

সৈবেয়ং ভুবি ধন্য গোঁড়নগরী বেলাপি সৈবান্ধেঃ ৷ 

সোহয়ং শ্রীপুরুষোত্তমে! সধুপতেন্তান্যেব নামানি তু। 

নে! কুত্রাপি নিরীক্ষাতে হরি হরি প্রেমোংসবন্তা দশো 

হা চৈতন্য কৃপানিধান ! তব কিং বীক্ষে পুনর্বৈভবম্‌ ॥ 

__ ( জীচৈতন্যচল্ৰামৃত-১৪০ ) 
অর্থাং_- পৃথিবীতে এখনও সেই পৃণাবতী গৌডনগরী, সেই সি্ষুসৈকত, 
সেই ভ্রীপুরুষৌত্বম এবং সেই মধূপতি কৃষ্ণের হরেকৃষ্ণাদি নাম বিরাজ 
করিতেছেন । হরি! হরি! কিন্ত শৌর-প্রকটকালে যে প্রেমোংসব 
পরিদ্বষ্ট হইত, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য 
কৃপানিধি ! তোমার সেই বৈভব আর কি পুনরায় দেখিতে পাইব! 

অতএব শ্রীগৌঁরাঙ্গের আনা প্রেমধর্মের প্রাবল। ভাতার প্রকট 
কালেই যে দৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার অপ্রকটের পর হইতে আজ 
পর্যন্ত যে ক্রমশঃ তাহা! অদৃশ্বপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, ইঠা স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং জগরক্ষেত্রোপরি মহাপ্রভুর সহতে 
রোপিত প্রেমবীজ, কারণ হইতে কাযের নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ন্যায় 
ক্রমশঃ বিকাশোন্থুখ ন! হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইতে দেখিয়! শ্রীগৌরাঙ্গের 
প্রেমদান কার্ষের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন 
সত্য, কিন্তু বীজস্থভাব পরিজ্ঞাত যাহারা, মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর 
হইতে আজ পরন্ত, এই প্রায় চারিশত বংসর কালের মধ্যে সেই প্রেমকে 
অদৃশ্য থাকিতে দেখিয়া, তাহারা এই প্রেমের অদৃশ্য কালকেও বীজের 


২১৩৪ বৈজ্য়স্তী প্রবন্ধমালা 
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নিরবচ্ছিন্ন বিকাশোম্মূখতার স্তর বিশেষ বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। 
এই চারিশত বংসর কাল সেই প্রেমবীজের বিলুপ্ত কাল নহে,__ 
অদর্শন কাল মাত্র । | 
বীজ হইতে ফল উৎপন্ন হইবার সচরাচর এই অবস্থা কয়টি 
দেখিতে পাওয়া যায় ; যথা-_ 
১ম অবস্থ)। রাশি রাশি বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ক্ষেত্রের 
একস্থানে সঞ্চয় করা হয়। 
২য় অবস্থা । তাহা ক্ষেত্রের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়] হয়। 
৩য় অবস্থা । বপনের পর সেই বীজ্জ আর দেখিতে পাওয়া যায় 
না। কিছুদিন সৃত্তিক!গর্ভে তাহা আত্মগোপন করিয়া থাকে । 
5র্থ অবস্থা । অদৃশ্য বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। 
৫ম অবস্থা । অঙ্কুর হইতে যথাক্রমে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা ও পত্র- 
পুষ্প-ফলাদির উদগম হয় | 
মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কাঁধ, বা তাহার অপ্রকট কালের ভাবী জীব- 
অগতে অজভ্রভাবে সুদূ্লভ ব্রজপ্রেম দান করিবার জন্য, তাহার লীলা য়, 
যে প্রেম-বীজ বপন করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি, তাহারও বিকাশ-ক্রম 
উক্ত বীজস্বভাববং জানিতে হইবে ; যথা, 
১মও২য় অবস্থা ।-- তাহার প্রকট কালের অন্তভূত হইয়াছে ৷ 
“য় অবস্থা।__ তাঁহার অপ্রকট কাল হইতে আর আধুনিক কাল 
পযন্ত চলিতেছে । 


5র্ঘ অবস্থা ।__ আরম্তপ্রায়। 


৫ম অবস্থা।_- ভবিষ্যতের ৪,২৬,০০০ বংসরাধিক কাল পর্যন্ত 


তাহা ক্রমশঃ বিবধিত হইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর বর্তমান কল্পের মত 
ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । 


অতএব শ্রীমন্হাপ্রতুর প্রেম-ধর্ষ, তাহার অপ্রকট কাল হইতে 
বর্তমান সময় পর্যন্ত যে বিলুপ্তপ্রায় বোধ হইতেছে, ইহা বিলুপ্ত অবস্থা 


নহে, বীজ বপনের সেই বাজ্জ যেমন ক্ষেতের 





অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেই অবস্থা জানিতে হইবে । 
বীজধর্সের ল্বায় তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া, সেই প্রেম-বীজের 
চতুর্থ অবস্থা বা অঙ্কুরদশ1, বর্তমানে আরভ-প্রায় বলিয়! মনে করা 
যাইতে পাতে ৷ BL প্রেমধর্মের যে লীলাভূমিকে শূন্য দেখিয়া, 
এতদিন পর্যন্ত ব্যবহার-রস গতের দৃষ্টি ততপ্রতি নতি ইবার 
অবসরই পায় নাই, আজ সেই প্রেমধর্ম-বীজের কিয়দংশ সামান্যাকারে 
অস্ক্ুরিত হইতে দেখিয়া, জগতের কেবল সুক্ষদর্শী যাহারা, উপস্থিত 
ভাহাদেরই চিত্তবৃত্তি অংপ্রতি আকৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে ; অতঃপর 
এই প্রেমধর্মের বীজ্জাঙ্কুর, স্বীয় নিরবচ্ছিন্ন প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ 
সমস্ত জগদ্থ্যাপী সৃ্ষ্ম ও স্কুল সকল দৃষ্টিই আকর্ষণ করিবে। যে গ্রেম- 
ধর্মের বিশাল বিটপীর শাসত্তিময়ী ছায়ায় বচিযুখ জগতের সমস্ত প্রানি ও 
উত্তাপ জুড়াইয়া দিবে,-_ তাহার বীজ স্বয়ং প্রেমাবতার শ্রীচৈতশ্যদের 
কর্তৃক তদীয় প্রকট-সীলা কালে জগৎ-ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল, 
একথা পূর্বে বলা হইয়াছে । তাহার পর আমরা বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছি, যেমন সাধারণ শস্যাদির বীজ, বপনের পর অস্কুরিত হইবার 
পূবে, প্রথমে কিছুদিন পযন্ত তাহাকে মৃত্তিকা-গৃর্ডে অদৃশ্য অবস্থায় 
থাকিতে হয়, সেই প্রেমধ্ম-বীজেরও এখন প্ন্ত সেইরূপ প্রথমা- 
বস্তু! ; কচিং কোথায়ও অঙ্কুর বা দ্বিতীয় অবস্থার বিকাশ হইতেছে 
মাত্র। যে প্রেম-বীজ বপন করিবার পরক্ষণ হইতে, নিজের অবার্থ 
প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিরস্তর বিকাঁশপ্রাপ্ত হইবে, তাহার পক্ষে এই 
অদৃশ্য অবস্থাটিও যে বিকাশধর্সেরই প্রথম অবস্থা, ইহা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। সুতরাং শ্রী্ৌরাঙ্ের জপ্রকটের পর এতাবৎ- 
কাল পর্যস্ত, ভাবী জীবের জন্য ভাহার বিপুল কৃপায় সংস্থাপিত হে 
্রেমবর্ম, তাহা বিলুপ্তপ্রায় দেখিবার ইহাই কারণ। অন্দুর দশার পর 
হইতে সমস্ত জগতের দৃষ্টিকে আকষিত করে-- তাহার নিরবচ্ছিন্ন 


২৩৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাঁলা 


সা MAND ANNAN AAAs 


বিকাশ, যথাকালে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে-- ইহা 
নিঃসন্দেহ । 

অতঃপর আর একটি সন্দেহের বিষয় হইতেছে এই যে, 
শ্রীগোরাঙ্গের সঞ্চারিত প্রেমধর্মের পক্ষে, অঙ্কুর দশার পূর্বাবধি 
কিছুকাল জগতের সমক্ষে অদৃশ্য হইয়া থাক! না হয় সম্ভব হইতে পারে, 
কিন্তু সেই কালে জগতের সর্বত্র কলির পূর্ণ প্রভাব পরিদুষ্ট হয় কেন? 
ধর্ম ও অধর্স», আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ; 
অতএব শ্রীশৌরাক্গের বিশ্বব্যাপী প্রেমধর্সের অধিকার-সীমার মধ্যে 
যখন ঘোর কলির তাণ্ডব নৃত্য দেখা যাইতেছে, তখন শুধু মতাপ্রভুর 
প্রকট কালের ৪৮ বৎসরকেই নহে-- তাহার অপ্রকটের পর এই 
কলিযুগের অবশিষ্ট কালকেও এক নিরবচ্ছিন্ন প্রেম-ধর্সের যুগ রূপে 
উল্লেখ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

এখন সংক্ষেপে ইহারই কিছু মীমাংসা আবশ্যক । কালস্রোতের 
পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কলি, সর্বদোষলিধি ও সাক্ষাং 
পাপস্বর্ূপ। কলির প্রভাবেই কলির প্রজাগণের অধর্জাচরণে প্রবৃত্তি 
জন্মিয়া থাকে । ছ্বাপর যুগের শেষ দিনের পর হইতে সত্যযুগের 
প্রথম দিনের পূর্বাবধি কলির কর্তৃত্-সীম!। এই সময়কেই কলিকাল 
বলা হইয়া থাকে। পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্চন্দ্র ধরাধামে অবতীর্ণ 
ইইয়। ১২৫ বংসর প্রকট ছিলেন। দ্বাপরযুগের শেষ ১০০ শত বংসর 
ও কলিমুগের প্রথম ২৫ বংসর শ্রীকষ্ণের প্রকট কাল। পূর্ণতম 
ভগবানের পাদপদ্ম যতদিন বসুন্ধরায় সংস্পৃষ্ট থাকে, ততদিন সেখানে 
কলির প্রবেশ-সামর্থ্য নাই । সেইজন্য আকৃষ্ণের প্রকট কালের শেষ ২৫ 
বংসর কলির অধিকার মধ্যে পরিগণিত হইলেও সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবানের 
অবস্থান হেতু ভয়প্রাপ্ত কলি নিজ অধিকার-সীমায় প্রবেশ করিতেই 


পারে নাই। তাই শাস্ত্র স্বয়ং ভগবানের প্রকট কালের এই এক বিশেষ 
মহিমা কীর্তন করিয়াছেন; যথা, 
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শ্রীফান্তুনী পৃণিম! ১৩৭ 


যাবৎ স পাদপদ্াভ্যাং স্পুশন্নান্তডে রমাপতিঃ । 
তাবং কলিবৈ পৃথিবীং পরাক্রন্তং ন চাশকং ॥ 
= ( খীভাঃ ১২৷২৷২৯ ) 
অর্থাং- যে কাল পর্যন্ত সেই রমাপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পাদকমল দ্বারা এই 
পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া ছিলেন সেই কাল পর্যন্ত কলি ইহাকে আক্রমণ 
করিতে পারে নাই ৷ 
যে দিন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লীলা অপ্রকট করিয়া স্বধামে গমন করেন, 
ঠিক সেই দিন হইতেই কলি নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে,_- তখন 
হইতেই কলি পাপদ্বারা জীবগণকে আক্রমণ করিয়াছে: যথা, 
যম্মিন্‌ কৃষ্ণে! দিবং যাতন্তস্মিস্নেব তদাহনি । 
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাঃ পুরাবিদঃ 
= ( শ্রীভাত ১২২।৩২) 
অর্থাং__ শ্ৰীকৃষ্ণ যখন ম্বধামে গমন করেন, ঠিক সেই দিন-- সেই সময় 
হইতে কলিযুগ জগতে প্রবেশ করিয়াছে ; পুরাতত্ববিদগণ এই কথ! 
বলিয়া থাকেন । 
বিষ্টোর্ভগবতো। ভ।বৃঃ কৃষ্ণাখ্যোইসো দিবং গতঃ । 
তদাবিশং কলিলোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ॥ 
= ( শ্ৰীভাঃ ১২।২।২৮) 
অর্থাং__ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) শুদ্ধ সত্বাত্মক দেহ যখন" বৈকুণ্ঠে 
গমন করিয়াছেন, সেই সময় হইতে কলি এই লোকে প্রবেশ করিয়াছে । 
সুতরাং তংকাল হইতেই লোকসকল কলি-প্ররোচিত পাপে রত 
হইয়াছে । 
অতএব উক্ত শাস্তবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আলো- 
কের আবির্ভাবে অন্ধকার যেমন পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বয়ং, 
ভগবানের আবির্ভাবকালে কলি সভয়ে জগতের বাহিরে দাড়াইয়াছিল। 
পরাভূত হইয়া বাহিরে দীড়াইয়! থাকিলেও, কলি অবসর খুঁজিতেছিল 





4 ই 1সজ ভযু স্বর 
যেমন নির্ভয়ে যৃগকু শিশু ভয় 





আীকুষ্কের অগ্রুকটের অঙ্গে সঙ্গে গ 





জগৎ আক্রান্ত হইল ৷ 
রাহুগ্রস্ত দুধাকরের স্যায় কলিগ্রন্ত জগং যখন সভয়ে কম্পিত হইতেছে, 
জগৎ-প্রধিষ্ট কলি, প্রায় ৪,৩২,০০০ বংবর ধরিয়া, পাঁপভাবে বসুন্ধরা 
প্রপীড়িত করিবে বলিয়া, বিপুল উৎসাহের সহিত যখন কেবস মাত্র 
কোবর বাধিতে সুরু করিয়াছে, তাহার সুদীখ অধিকার-কালের ফেবল 
যখন ৪৫৮৭ বংসর মাত্র অতীত হইগ্রাছে, ক 





সেই উদ্যোগ- 
পরের প্রারতেই পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচল্র সহসা ভ্রীগৌরচত্্রদূপে 





আবার কাপি-তমসাচ্ছন্ন জগতের ভাগা-আকাশ আলোকিত করিয়া 





শ্ীকফের অভ্তধানে কনি যখন নিজ অধিকার লাভ করিয়া 
নিশ্চিন্ত মনে পাপের জাল বিস্তার করিবার কেবল উদ্যোগ আয়োজন 
করিতেছে, ঠিক সেই সময়, কলে একবার যে দেব-দূর্নভ প্রেমরত্ স্বয়ং 
ভগবান কতৃক জীবকে অজজ্রভাবে দান কদ্দিবার কথা, তাহা দিয়া 
যাওয়া হয় নাই বলিয়া], সহসা শ্রীকৃষ্ণ আবার ধরাধামে প্রেমদাতা 
শ্রীগৌররূপে আবিভূর্ত হইজেন। কলিকাল-ভুজগ-ভয়হারী পূর্ণভম 
ভগবান শ্রীগৌরহরির এই প্রকার সহসা পুনরায় আবির্ভাবের অন্য 
কলি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; তাই ভাহার পুনরাগমনে একান্ত 
মর্মাহত হইয়া সভয়ে মৃতের ন্যায় একধাঁরে পড়িয়া রহিল। মহাপ্রভু 
অজন্রধারায় নাম ও প্রেম বিলাইয়! তাহার স্থিতিকালের আপামর 
সবজীব, _ স্থাবর ও জঙ্গম সব উদ্ধার করিলেন। শুধু তাহাদেরই 
উদ্ধার করিলেন তাহা নহে, তাহার অপ্রকট কালে যে সকল ভবিষ্যত 
জীব তাহার পাদস্পৃ্ট সেই প্রেম-ধর্ম বিতরণের যুগে আসিবে, 
কলির করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া ভাহাদেরও প্রেমানন্দ দান 
করিবার জন্য পরম করুণাভরে সমস্ত জগবক্ষেত্রোপরি প্রেমধর্মের 








পাশা 





বীঙ্জ বপন করিয়া রাখিয়! গেলেন । 

শ্রীগৌবাকঙ্ষের তিরোভাবের পর সন্ত্ুস্ত কলি উঠিয়া আসিয়া 
চারিদিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বুঝিল, এ-যুশে তাহার 
আর দাড়াইবারু স্থান নাই। নিজ যুগের এইসব অসাধারণ ব্যাপার 
দেখিয়া সে বুঝিল, সাধারণ কলিযুগের মত এ-যুগটি তাহার নয়_- ইহা 
শুদ্ধসত্ব প্রেমধর্সের যুগ ৷ সারা পৃথিবী জুড়ি! প্রেম-বীজ ছড়াল হইয়া 
গিয়াছে, _ অঙ্কুরদশার পর হইতে ক্রমশঃ তাহার অবার্থ প্রভাবে 
বিশ্ব পূৰ্ণ হইয়া উঠিবে ! সেই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে তখন কলির পক্ষে 
দাড়ান দূরের কথা, সেদিকে দৃ্টিপাত করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব 
হইবে । এখন কলির পক্ষে একমাত্র আশা এই যে, গ্রেমাবতারের 
নিজ হাতে বপন করা প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইবার পুবাবধি যে কয়দিন 
ক্ষেত্র মধ্যে অদৃশ্য ভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, সেই অবসরটুকুর 
মধো তাহাকে পালাইতেই হইবে, তাহা ছাড়! আর বিলম্ব করিলে 
পালাইয়া বাচিবারও উপায় থাকিবে না। এই স্থির করিয়া কলি 
এইবার এই জগৎ হইতে শীঘ্র বিনিগত হইবার উপক্রম করিয়াছে । 

তবে অন্য সাধারণ কলিযুগে ৪,৩২,০০০ বংসর ধরিয়া পাপজাল 
বিস্তার করিয়া সে ধীরে সৃস্থে যত জীব বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, 
-__ এবার সে শীঘ্র চলিয়া ষাইবার দরুণ শিকার তেমন সৃবিধাজনক 
ন! হইলেও, অন্ততঃ তাহার পলায়নের অবসরটুকৃর মধ্যে যত জীব সে 
প্রাপ্ত হইবে, প্রায় সবগুলিকে এই আগতপ্রার প্রেমযুগের পরুম অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করিবে না। কলি নিজ্ঞান্ত 
হইবার পর, এই বর্তমান যুগ সববিধ কল্যাণভূষিত হইয়া! বিশ্বপ্রেমের 
এক মহাযুগরূপে সমস্ত পৃথিবীকে প্রকৃত শান্তি ও সাম্য ভাবের 
পবিত্র বন্ধনে সংবছ করিবে । 

অন্য সাধারণ কলিযুগে অধর্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ: যখন 
পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, তখন সেই কলির শেষে শ্রীভগবান কন্ছি 


২৪০ বৈজগ্স্তী গ্রবন্ধমাল। 


কূপে অবতীর্ণ হইয়া পাপভার-গ্রপীড়িতা ধরিত্রীফে কলির কবল হইতে 
উদ্ধার করিয়া গ্রজাগণকে সত্বভাবে সংস্থাপন করেন। তাহায় পর 
হইতেই জগতে সভাহুগের আরম্ভ হয়। কলির শেষ অবস্থা অর্থাৎ 
প্রায় ৪,৩২,০০০ বংসর পূর্ণ হইয়া উঠিলে যে-সকল অধর্ম-লক্ষণ জগতে 
দেখা দিয়! থাকে, ঈশ্বরের বাক্ব্বরূপ বেদানুগত পুরাণাদি শাস্ত্রে 
ত্রিকালজ্ঞ খধিগণ সবিস্তারে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে 
কেবল শ্রীমপ্ত।গবত হইতে প্রবুদ্ধ কপির লক্ষণ সন্বদ্ধে কয়েকটি স্থলের 
অনুবাদ মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি প্রয়োজন বোধে সহৃদয় পাঠঁকরৃন্দ 
এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, পুরাণতন্্রাদি বিভিন্ন মুল শান্গ্রস্থে 
পরিদর্শন করিতে পারেন । 

কলিযুগে মনুষ্যদ্িগের জন্ম, আচার ও গুণাদি কেবল ধনসংখ্যার 
উপর নির্ভর করিবে এবং ধর্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে কেবল বল মাত্র 
কারণ হইবে! 

ভারা ও পতিভীবে কেবল অভিরুচিই কারণ হইবে, তাহাতে 
কুল-গোত্রাদির বিবেচনা থাকিবে ন1। ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারিক বিষয়ে 
প্রবঞ্চনা মাত্র, স্ত্রী পুরুষে রতি মাত্র এবং ব্রাহ্মণ দিগের কেবল সৃত্রধারণ 
মাত্র শ্রেষ্ঠতার কারণ হইবে । 

আশ্রমের পরিচয় বিষয়ে সদাচার নহে, কেবল দণ্ডাদি ধারণ 
এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর যাইবার কেবল চিহ্ধারণ মাত্রই 
কারণ হইবে ৷ মুদ্রার্পণ বিষয়ে অসমর্থ হইলে কৃুটতার আশ্রয়ে মিথ 
ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য বিষয়ে বাক্যের চপলতা মাত্র কারণ হইবে । 

অনাধৃতা বিষয়ে নির্ধনত! মাত্র, সাধুত! বিষয়ে দত্ত মাত্র, বিবাহে 
স্বীকার মাত্র এবং স্বানাদির অন্য কোন নিয়ম থাকিবে না,__ কেবল 
অঙ্গ পরিস্কার মাত্র কারণ হইবে । 

দূরস্থিত জলাশয়েই তীর্থ, (গুরুজন নহে) কেশধারণ লাবণ্যা্থ, 
উদরপৃরণই পুরুষার্থ এবং সত্য ব্যবহারে ধৃষ্টত৷ মাত্র কারণ হইবে ৷ 





শ্ৰফান্তুনী পৃণিনা ২৪১ 


tA AAAI AANA PA AN DANN 





পরিজন পোষণেই দক্ষতা প্রকাশ মাত্র এবং ধরানুষ্ঠান কেবল 
যশোলাভার্থই হইবে । 

প্রজাগণের মধ্যে অনাবৃ্টি, দুভিক্ষ ও রাজকরভারে পীড়িত 
হইয়া শাক, মূলাদি বন্যদ্রব্য ভোজন করিয়া অনেকে নষ্ট হইবে। 
প্রজাগণ শীতে, হিমে, রৌদ্রে, বায়ু ও বর্ষার এবং পরস্পর বিবাদে এবং 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি, চিন্তীদিতে সন্তপ্ত হইবে। এইকপ কলির সময়ে 
প্রায় কুড়ি কিম্বা ত্রিণ বংসর মাত্র মানবের পরমামু হইবে। 

কলির দোষে, দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, বর্ণাত্রমাচারী 
লোকদিগের বেদোক্ত ধর্ম নষপ্রায় হইলে, ধর্মভাবে পাষণ্ড ভাবের 
মিশ্রণ হইলে, রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে, মনুত্তগণ চৌধ, মিথ্যা, বৃথা 
হিংসা ও নান! বৃত্তিসম্পন্ন হইলে, বর্ণসকল শৃদ্রপ্রায়, ধেনু সকল ছাগ- 
প্রায় (অল্প দৃপ্ধবতী), সন্নাসাদি আশ্রমসকল গৃহপ্রায় ( অর্থাৎ গৃহা- 
শ্রমের ন্যায় ভোগশালী ), বান্ধবতা যোৌনপ্রায় ( অর্থাৎ যৌন সম্বন্ধ 
লইয়া), ওষধীসকল ত্রীসপ্রায়, বৃক্ষদকল শমীপ্রায়, মেঘসকল বিদ্যুৎ- 
প্রায় ( অর্থাৎ তড়িদ্বহল ), গৃহসকল শূন্যপ্রায় ( অর্থাৎ ধর্মরহিত ) হইলে 
কলির শেষাবস্থা জানিতে হইবে । _(১২স্কন্ধ২ অধ্যায় ৷ ) 

কলির দোষে জীসকল স্বেচ্ছাচারিণী হইবে । বেদসকল পাষণ্ড- 
গণ দ্বার! দুষিত হইবে ৷ ছ্বিজসকল শিল্পোদর-পরায়ণ হইবে ৷ ব্রহ্মচারী- 
সকল নিয়ম ও আচারহীন হইবে৷ তপস্থীসকল বন পরিত্যাগ করিয়। 
গৃহী হইবে এবং সন্্যাসীর! অতিশয় অর্থলোলুপ হইবে ৷ 

পিতা, ভ্রাতা, সৃহ্বদ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুরত 
সম্বন্ধীয় লোকের সহিত সৌহ্দ্য থাকিবে এবং ননন্দা ও শ্যালকাদির 
সহিত মন্ত্রণা করিবে এবং দরিদ্র ও স্তরৈণ হইবে । তপোবেশোপজীবী 
শৃদ্রমকল প্রতিগ্রহ করিবে এবং অধর্ানৃষ্ঠায়ী লোকেরা উত্তমাসলে 
আরোহণ করিয়! ধর্ম ব্যাখ্যা করিবে ৷ ইত্যাদি! (১২ স্কঃ ৩ অঃ ৷ ) 

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বর্তমান সময়ে সমস্ত জগং 


২৪২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


জুড়িয়া যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, শাত্রোক্ত প্রবৃদ্ধ কলির লক্ষণ 
প্রায় সর্বাংশে যে তাহারই অনুরূপ একথা অস্বীকার করা যায় না। অপর 
সাধারণ কলিযুগে ৪০০০০০ লক্ষাধিক বংসর পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তবে যে 
সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, বর্তমান কলিযুগের মাত্র ৫০২৯ বংসর 
অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই কলিশেষের সেই সমুদয় লক্ষণ স্পষ্টই 
দেখ! দিয়াছে। এক কল্পে এক সহস্র কলিযুগের মধ্যে কেবলমাত্র 
বর্তমান কলিযুগের এই এই বিশেষত্বই আমাদের জানাইয়া দিতেছে-_ 
এই যুগটি কোনও এক অসাধারণ যুগ। কলি যদি পূর্বে জানিতে 
গারিত যে, এই অসাধারণ যুগে অসাধারণ অবতার কর্তৃক কোনও এক 
অসাধারণ ধর্ম প্রবতিত হইবে, তাহা হইলে সে মোটেই এই যুগে প্রবেশ 
করিত না। কিন্তু চিরদিনের অভ্যাস বশতঃ দ্বাপরের শেষ হইতেই সে 
যেমন জগতের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবারেও যথানিয়মে অজ্ঞ 
কলি ঠিক সেইভাবেই উপস্থিত হইল ৷ এবারকার বিশেষত্বের মধ্যে, 
_ জগতের দ্বারে আসিয়া দাড়াইতেই চরমুখে শুনিল, কোন এক নবীন 
নীরদম্যামতনৃ, নিখিল-লাবপ্যাম্বত-ঘন-মৃত্তি-- কিশোর গোপকৃমার, 
তাহার চপল সখাগণের সহিত ধেনু লইয়া বেণু বাজাইয়া খেলা করিতে- 
ছেন; আর ব্ৰহ্মাদি লোকপালগণ সভয়ে অন্তরীক্ষ হইতে তাহাকে পূৰ্ণ 
ব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিতেছেন । এইবার চরমুখে এই রকম একটি অদ্ভুত 
কথ শুনিয়া, বস্তুট। কি, একবার দরজা হইতে উইকি দিয়া দেখিতে 
চেষ্টা করিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল সেই গোপকিশোরের 
বক্ষস্থিত উজ্বল কৌস্তভের একটি তীব্রজ্যোতিচ্ছট।র স্পর্শে তাহার নয়ন 
অন্ধপ্রায় হইয়। গেল। কলি সভয়ে মুখ ফিরাইয়া লইয়া ভীবিল, এবার 
কার্যারস্তের পূর্বে যে সব অনর্থ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এবারকার 
যাত্রা যে খুবই খারাপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাঁই হউক একটু 
ধিলম্বে সেই জ্যোতির অন্তর্ধানে__ জগতে প্রবেশ করার অল্প পরেই, 
সে তাহার অনুমানের প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইয়া তখন বুঝিল, 
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এইটি তাহার যুগ নহে,__ ইহ! প্রেমধর্সের কোনও এক অসাধারণ যুগ ৷ 
ভুলক্রমে একেবারেই বুঝিতে না পারিয়া সে ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে। এখন যত শীঘ্র বাহির হইয়া যাইতে পারে ডতই তাহার 
পক্ষে মঙ্গল । তবে তাহার পাপ স্বভাব বশতঃ তাড়াতাড়ি পালাইবার 
মুখেও স্বীয় পাপজাল বিস্তার করিয়া জীবগণকে নেই প্রেমাধিকারে 
বঞ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে । তাই এইবার কলি 
এত শীঘ্র জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাই বর্তমান সময়ে পুর্ণ 
কলির নমস্ত লক্ষণ জগতে দেখা দিয়াছে । 

দীপশিখা নিভিয়া যাইবার পূর্বে যেমন শেষ একবার অধিকতর 
প্রজ্বলিত হইয়া উঠে--অনভিবিলন্বেই কলির প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে 
বলিয়া, তাই বর্তমানে তাহা প্রবৃদ্ধ আকারে দেখা দিয়াছে । এইবার- 
কার কলিঘুগের এই বৈশিষ্টাই জগতকে জানাইয়। দিতেছে-__ সুদীর্ঘ 
এক কলের মধ্যে জীবের পক্ষে যে অনিবচনীয় ভাগ্যোদয় একবার মাত্র 
লাভ হইয়া থাকে, বর্তমান যুগই সেই অসাধারণ ভাগ্যোদয়ের মুগ! 
কলি নিজ্রান্ত হইয়া যাইলেই সতাষুগ আসিবে না; সতাদুগ যথাকালে 
= বর্তমান যুগের ৪,৩২,০০০ বংসর অতীত হইয়া যাইলে তাহার পর 
আমিবে। কলি নির্গত হইবার পর হইতে সত্যযুগের আবির্ভাবের 
পৃবাবধি এই যে সময়, ইহাই সেই অসাধারণ যুগ ৷ এই যুগেই 
ভবিষ্যং জীবের জন্য পৃর্ণতম ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গের সংরক্ষিত প্রেম- 
ধর্মের প্রভাব বিবর্ধিভ হইয়া, সমস্ত মানবজাতিকে এক ধর্মে-- এক ভাবে 
এক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করিয়া এক অভূতপূর্ব পরমাম্চর্য প্রেমের 
প্লাবনে সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে । শ্রচৈতন্য তাহার প্রকট লীলায় 
যে প্রেমতরক্ষে শাস্তিপুর ডুবুডুবু করিয়া নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন, সারা 
জগৎ জুড়িয়া ( ব্যাপী ) যে প্রেম-প্লাবন আগতপ্রায়,__ তাহার বীন্ষ বা 
কারণ সেই লীলামধ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল । শ্রীচৈতন্-অবভাপ্ের 
দ্বিতীয় কার্যস্বদপ এই যে প্রেম-প্লাবনের মহাষুগ আসিতেছে, এই যৃগটি 
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সত্তুগুণপ্রধান সতাযুগ নহে__ইহা তদপেক্ষা বহুগুণ শ্রেষ্ঠভর কোনও এক 
বিশেষ যুগ, যাহাকে আমরা নিঃসঙ্কোচে “ভুদ্ধসত্ব-যুগ” ঝা “প্রেমের 
মুগ” নামে উল্লেখ করিতে পারি। তাই শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে এই 
বিশেষ কলিযুগের কথাই (বৈবস্থত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুযুগ ) 
জানাইয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন = 
“কৃতাদিযু প্রজা রাজন্‌ কলাবিচ্ছস্তি সম্ভবমূ।” 
= (শ্রীভাঃ ১১৫৩৭ ) 

অর্থাৎ, হে মহারাজ! সত্যাদি যুগের প্রজাসকল (এই অসাধারণ ) 
কলিতে জন্মলাভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন । 

সৃতরাং সতাযুগের প্রজাগণও যে কলিতে জন্মগ্রহণ মহা1ভাগোর 
ফল বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা যে সাধারণ কলিযুগ নহে, এ কথার 
অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ৷ 

সাধারণ কলিযুগে পাপ-তমোবহথল বহিরুখ লৌকসকলের 
যখন সামান্য ধর্মানুষ্ঠানেও প্রবৃত্তি দেখা যায় না, তখন পরম ধর্মস্বরূপ 
শ্রীহরিনামাশ্রয় বা শ্রীহরির ভজনাদিতে যে তাহার! স্বতঃই অনুরাগশূন্য 
হইবে তাহাতে অসস্তাবনার কিছুই নাই; কিন্তু সত্যাদিমুগবাসীর 
স্পৃহণীয় এই কলিষুগে,__ শ্রীগৌর-কৃপাসিঞ্চিত এই কলি-নামধেয় 
জন্ধসত্ত্ঘুগে প্রায় সর্বলোকের শ্রীহরিনামাশ্রয়ে ও শ্রীহরিভজনে 
স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইবে। 

গৃহস্থিত শুদ্ধ লবণকপা যেমন বর্ষাগমে আপনিই গিয়া যায়, 
সেইরূপ আগতপ্রায় এই ভন্বসন্ব-যুগে লোকসকল স্থাভাষিফ ভাবেই 
পরম ধর্মের সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, যাহার ফল ব্রজপ্রেম। সাধারণ ঝলি- 
যুগ হইতে বর্তমান ফলিযুপের এই সমুজ্ষল বৈশিষ্ট্য, শান্তর ্পইউরূপে 
ঘোষণা! করিয়াছেন, যথ!-- সাধারণ কলিযুগে 

কলোঁ ন রাজন্‌ জগতাং পরং গুরুং 
ত্রিলোকনাখানতপাদপঙ্কজম্‌ ॥ 


স্ব রা রা ক রস অব, সি 
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প্রায়েণ মপ্ত্যা ভগবস্তমহ্যুতং 
যক্্যন্তি পাঁষশুবিভিন্নচেতসঃ ॥ 
যন্নামধেয়ং ভ্রিয়ষাণ আতৃরঃ 
গতন্‌ স্থলন্‌ বা বিবশে' গৃণন্‌ পুমান্‌ । 
বিমুক্তকৰ্শ্মাগল উত্তমাং গতিং 
প্রাপ্রোতি যন্ষ্যস্তি ন তং কলে! জলাঃ ॥ 
= (শ্রীভাঃ ১২।৩1৪৩-৪৪ ) 
অর্থাং__ (পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিতেছেন ) হে রাজন্‌ ! পাষগুগণের 
যুক্তিতে হতবুদ্ধি হইয়া কলির লোকসকল ত্রিলোকের দেবগণ কর্তৃক 
অভিবন্দিত পাদপদ্ম এমন ষে জগতের পরম গুরু ভগবান অচ্যুত, 
তাহার পূজা আর প্রায় করিবে না। 
অিয়ুমীণ, আতর, অথবা শয্যাদি হইতে পতিত অবস্থায় কিন্ব। 
ইন্ড্রিযগণের অবশতার জন্য স্থলিত বাক্যে যাহার লাম; গ্রহণ করিলেও 
কর্মবন্ধন বিষৃক্ত হইয়া পরম! গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিতে লোকেরা 
তাহার পুজা করিবে না। 
কিন্ত ্রীকরভীজনে!ক্ত বিশেষ কলিযুগে__ 
“কলোঁ খলু ভবিষাত্তি নারায়ণপরায়ণা২।” 
_ (শ্রীভাঃ ১১1৫।৩৮ ) 
অর্থাং__ (এই বিশেষ) কলিতে লোকে শ্রীহরিপরায়ণ হইবেন । 
এইজন্যই, শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ভনবছল এমন যে মহাধন্য এই 
বর্তমান যুগ,-_ সৃক্ষদশী__ সৃবিজ্ঞ মহানুভব ব্যক্তিসকল ইহাকে পরম 
সম্মান করিয়া থাকেন । 
“প্রণমিহ কলিযুগ সর্ববযুগসার ৷ 
শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ভন যাহাতে প্রচার £” 
এই বলিয়। তাহারা কলি-নামধেয় এই “প্রেমযুগ”কে ভক্তিভবে প্রণাম 
করিয়া থাকেন৷ 
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এইজন্য আীকরভাজনের উক্তিও বর্তমান কলিযুগের এই পরম 
গৌরবের সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছে ; যথা, 
কলিং সভাজয়স্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ৷ 
যত্ৰ সঙ্কীর্ভনেনৈৰ সর্ববঃ স্বার্থোইভিলভ্যতে ॥ 

-_ ( শ্ৰীভাঃ ১১৫৩৫ ) 
অর্থাৎ যে কলিতে অন্যসাধননিরপেক্ষ একমাত্র সঙ্কীর্তন হইতে সর্ব 
্বার্থই (পরম পুরুষার্থ ব্রজপ্রেম পর্যন্ত) লাভ হয়, সারভাগী, গুণজ্ঞ 
আৰ্যসকল সেই কলিমুগকে ( বর্তমান যুগকে ) সম্মান করিয়া থাকেন । 

ন হাতঃ পরমো! লাভে দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ | 
যতো বিন্দেত পরমাং শাস্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ 
= (জ্বীভাঃ ১১1৩৬) 
অর্থাং-_ সংসারে ভ্রমণকারী দেহিদিগের (নিত্যবদ্ধ জীবের) ইছা! হইতে 
( শ্ৰীহরিনাম-সম্কীর্তন হইতে ) পরম লাভ আর কিছুই নাই, যাহা হইতে 
পরমা শাস্তি প্রাপ্তি (রাগভক্তদ্যুথ প্রেমছারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভ) ও 
সংসারের নাশ হয় ( গৌণ বা আনৃষঙ্গ ফলে) । 
শ্রীনাম-সংকীর্তনের মলয় বাতাসের সঙ্গে, ত্রজপ্রেমের অমৃত 
ধারায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত করিবে যে মেঘে, সকল দিক জুড়িয়া 
তাহার উদয়াভাস দেখা দিয়াছে। পরম পুরুষার্থলাভের সেই পরম 
শান্তিময় দিন অতি সন্মিকট ! যে শুভদিনের উদ্দেশে_ 
পৃথিবী পৰ্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম ৷ 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥ 
= (জ্রীচেঃ ভাঃ, আদি ৪।১২৬) 
শীভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখের এই সাক্ষাৎ উক্তি, সেই “প্রেমের 
যুগ”, বিস্তীর্ণ নদীর পরপারের মত অস্পষ্ট হইলেও তাহা দেখ! 
যাইতেছে। 


পরম শান্তিময় সেই প্রেমের যুগ অতি সঙ্সিকট হইয়া আসিলেও, 
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তাহার মধ্যে পৌছাইবার পর্বে বর্তমান জগতকে কলিকৃত যে ঘোর 
দুদিনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহ! ভাবিতেও দুঃখে, 
বিষাদে, পরিত।পে হৃদয় ভাডিয়া পড়ে ॥। একদিকে যেমন এই বর্তমান 
যুগ, শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ পাইবার পক্ষে কজের মধ্যে শ্রে্তঙ যুগ, তেমনি 
অন্য দিকে, শ্রীগোঁরাঙ্গের প্রেমধম-বীজের বপনকাল হইতে সম্পূর্ণরূপে 
অস্কুরিত হইবার সময় অবধি, কলি নির্গত হইবার এই যে সময়-- ইহা 
অপেক্ষ। জগতের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম দুদিন কল্পের মধ্যে আর নাই! 
হতদর্প, ভর কলি, তাহার দ্রুত নিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে মরণ কামড়ের মত 
জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহার সেই উদ্গীরিত স্পর্শ 
হইতে অব্যাহতি লাভ করা সেই সময়কার অল্প লোকের ভাগ্যেই 
ঘটিবে। 

বর্তমান সময়ে জগতের অবস্থা চলিতেছে অনেকাংশে ইক্ষরস 
জ্বাল দিবার ন্যায় । ইক্ষরসকে জ্বাল দিলে তাহার মলিন অংশ গাদের 
আকারে যেমন ফুলিয়া ফাপিয়া উপরে টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উতিয়া 
উথলিয়া পড়িয়া যায়, আর সেই মলিন গাদ সম্পূর্ণ নির্গত হইয়া 
যাইলে, তখন যেমন নিষ্বের বিশুদ্ধ সৃবর্ণের মত নিমল ঘন রস দেখ! 
দেয়, সেইরূপ কলিকৃত দুর্দিনের গাঁদ, সুনিষ্নল প্রেম-রসের সুদিনের 
উপর ফুলিয়া ফীপিয়া, মত্তপ্রায় নৃত্য করিয়া বিনির্গত হইয়া যাইতেছে । 
আর সেই কলি-মলের টগবগানির ভিতর দিয়া, মাঝে মাঝে তাহার 
অন্তরালে লুকান শ্রীগৌরাঙ্গের বিকাশো স্ব প্রেম-যুগের কিছু কিছু 
চিহ্ন উকিঝুকি দিতেছে । 

সারা গাছ ফুলে ভরিয়া যাইবার পূর্বে যেমন ছুই চারিট ফুল, 
পাতার আড়ালে এদিকে ওদিকে ফুটিয়া উঠে, তাহার কিছুদিন পরে 
আর বড় একট! পাতা দেখা যায় না, তখন সম্পূর্ণ গাছটিই একেবারে 
ফুলে ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ ব্যবহার-রসপ্রমত্ত জগতের দৃষ্টি এখন 
সেদিকে আকৃষ্ট না হইলেও ইহারই তলে তলে পৃথিবীর সমস্ত সীম! 


২৪৮ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমাল! 
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জুড়িয়া এখানে সেখানে, এদেশ ওদেশে দুই একটি করিয়া সেই প্রেম- 
যুগের ফুল,__ সেই শুদ্ধনত্ত্ব যুগের লক্ষণ যখন দেখা দিয়াছে, তখন সেই 
পর! শান্তির পবিত্র ফুলে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়। যাওয়ার দিন অতি 
সম্নিকট বলিয়াই বুঝিতে হইবে । 

শুধুই যে আমাদের দেশের লোক আজিকাল শ্রীগৌরাঙ্গ ও 
তাহার প্রেমধর্মের উপর দিন দিন অধিকতর শ্রদ্থান্বিত হইতেছেন তাহ 
নহে, যাহারা এ-বিষয়ে অনুসন্ধান রাখেন ভাহারাই জানেন আমেরিকা, 
ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি সকল দেশের লোক কর্তৃক 
(সংখ্যায় এখন যতই অল্প হউক না কেন ) শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধার 
অর্থ অগিত হইতেছে । তাহার জীবনী ও ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষায় 
গ্রস্থাদি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ইটালী দেশের সুপ্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক 1000; শ্রীগৌরাঙ্সের প্রচারিত বৈষ্ণব-দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া 
ততপ্রতি এতই অনুরক্ত হইয়াছেন যে শুনিতে পাই তিনি নবদ্বীপবাসের 
আয়োজন করিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিবার মত-- 
আমাদের জানা বা অজানা অনেকই আছে ৷ বাহুল্য ভয়ে এ বিষয়ে 
আর অধিক উল্লেখ না করিয়া নিয়ে কেবলমাত্র আর একজন পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের কথা উদ্ধত করিব। কোনও সাহেব বলিয়াছেন, সুতরাং 
আমাদের বক্তব্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পন্ন হইবে,-- এরূপ উদ্দেশ্যে এ 
সকল কথার উল্লেখ নহে; এ সকল কথা উল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য 
শমন্মাহাপ্রভুর ভবিষ্ঘদ্‌ বাণীর সার্থকত। প্রদর্শন করা। 

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত Dr, Causins তাহার কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যা- 
পয়ের কোনও বক্তৃতার. মধ্যে যাহা বলিয়াছেন, চিন্তাশীল পাঠক- 
ব্দকে তাহা একটু স্থিরভাবে বুঝিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করি। 

‘Referring to Lord Gouranga, he (Dr, Causins) 
said that all movements relatiug to this Universal 
“Avatar” were local, but time would come in no 


AAA 


ভ্রীফান্তুনী পৃলিমা ২৪৯ 





distant future when the movements would shake 
the world and thoughts should go forth with 
powers which should sleep no more." 
অর্থাং__ জ্রীগোঁরাঙ্গদেবের বিষয় বলিবার কাজে তিনি এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে, এই সার্বজনীন অবতারের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যদিও 
বর্তমান সময়ে ভারতেরই স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু এমন 
দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যেদিন শ্রীশোরাঙ্ষের প্রেমধর্ম সমস্ত জগতকে 
মাতাইয়া তুলিবে এবং তাহার চিন্তা ও ভাবের অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত 
জগতকে জাগ্রত করিয়া দিবে । 

তাই বলিতেছি, অনাদিকাল হইতে আজ পযন্ত যে শুভাবসর 
কখনও পাই নাই আমরা, সেই শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যোদয়ের দিন সম্মুখে 
দেখা যাইতেছে । পরম কাক্ুণিক প্রেমাবতারী ভ্রীগোঁরুহরৱি, যখন 
ধর্মীধর্, অপরাধ-নিরপরাধ, ভাল-মন্দ, কোন কিছুই বিচার না করিয়া 
স্বীবর-জঙ্গমের সহিত সেই সময়কার জগতের সমন্ত জীব নিজে আসিয়। 
উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন, কলের মধো এমন শ্রেষ্ঠতম সুযোগ 
হাারাইডে হইয়াছে আমাদের কোন দুর্টব বশে, তাহা বলিতে 
পারি না। তখন কোথায় কোন্‌ এ্রহ্মাণ্ডে অবিদ্যার নিগভবন্ধ হইয়া 
অবশ্যই আমর! পড়িয়াছিলাম, তাই এত বৃহৎ দুযোগও হারাইতে 
হইয়াছে আমাদের ৷ হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে যাহা তাহা আর 
ফিরিয়া পাইবার উপায় নাই৷ 

ত্রিতাপের তপ্ত মরু ছাড়িয়া বিনা ভাড়ায় বিনা সে চিদা- 
নন্দের দেশে যাইবার যে রাজকীয় “সেলুন” (581001) আমাদের 
আসিবার ক্ষণপূর্বে স্টেশন ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, এ কল্পে আর 
তাহাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে না ; কিন্ত দ্বিতীয় সুযোগ এখনও হাঁত- 
ছাড়া হয় নাই__আমাদের শান্ত্র-টাইমটেবিলে দেখা যাইতেছে, পৃ্- 
সুষোগ্-হারান__ বিলম্বে-আস! যাত্রীদের কুড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য 


২৫০ বৈজ্ঞয়ত্তী গ্রবন্ধমালা 


কির AA 








2 জাকের 
মেই কৃপাময় রাজাধিরাজের আদেশে, আর একখানি খুব লম্বা রকমের 
স্পেশাল গাড়ী সারা রাত্রির যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য শীঘ্রই পিছনে 
আমিতেছে। জগ-ব্যাপারের মধ্যেও, তাহার আসিবার একটু একটু 
শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু এই গাড়ী সম্পূর্ণ বিনা 
ভাড়ায় ও বিনা চুক্তিতে যাইবার নহে। “নাম” মাত্র মূল্য দিয়া আর 
“অপরাধ্”-বর্জনের দশটি মাত্র সর্তে, এই গাড়ীতে যাইবার অধিকার 
সকলেই পাইতে পারিবে ; ইহা ব্যতীত অপর সকল সুবিধা পূর্ব গাড়ীর 
হ্যায়, সেইরূপ ভাবেই পরম-শান্তি-নিকেতনে এই গাড়ীও শীঘ্র 
পৌছাইয়া দিবে । এই রাত্রের, এই স্পেশাল গাড়ী চলিয়! যাইবার 
পর, অপর দিনের, দিনে বা রাত্রে, এই দেশেরই আসে-পাঁশে বা আরও 
কিছু দূরে যাইবার অনেক গাড়ী আমিবে বটে, সেই সব হয় মালগাড়ী 
নতুবা সাধারণ যাত্রী গাড়ী । এই কল্পের মধ্যে চিদানন্দের শ্রেষ্ঠতম 
নিকেতনে-- বিস্বরাজাধিরাজের মাধুযময় অস্তঃপুরে পৌছাইয়া দিবার 
এই স্পেশাল গাড়ীই শেষ দৃযোগ । সত্য বটে, এক অনির্বচনীয় সৌভাগ্য 
হারাইয়াছি আমর!-- একটু বিলম্বে আসার দরুণ, তথাপি সম্মুখে 
এই যে অসাধারণ অচিন্ত্যনীয় মাহেন্্রযোগ আসিতেছে আবার, এই 
সুযোগ ধরিতে পারিলেও আর কোন পরিতাপের কারণ থাকিবে ন 
আমাদের । কিন্ত হায়! এমন পরম আশা ও পরমানন্দের সংবাঁদও 
একেবারে নিরাশ। ও নিরানন্দ-স্পর্শশূন্য নহে । 

মায়ামরু ছাড়িয়া, পরম শান্তি-শীতল চিদাননাভবনে যাইবার 
সেই প্রেমযুগ-গাড়ীর অপেক্ষার পরিবর্তে বর্তমান জগৎ, কলি-ঘোর- 
নিশীথের মাঝে দাড়াইয়। আছে। প্রেময়্গ আসিয়া পড়িবার এই 
পৃৰকালাবধি এই সামান্ত অবসরটুকু প্রাপ্ত হইয়া নিগমনোম্বুখ কলি, 
তাহার সকল শক্তি একত্র করিয়া, পাপ ও গ্রলোভনের মহা ঝঞ্জা- 
বাঁতে স্বদেশ যাইবার যাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতেছে । বিবিধ 
প্রলোভন ও মোহান্তকার সৃজন করিয়া, কলি, জীবের স্বরূপ ও স্বধর্স 


শীফাস্তুনী পৃ্িমা ২৫১ 


পাশপাশি 
নক কিিককিক 


ভূলাইয়া দিয়াছে, যাহার বিবষয় ফলে জগত আজ চৈত্যন্াময় আত্য- 
ধর্মের স্থলে জড়ীয় দেহ ধর্মকেই স্রে্ঠতম ও একমাত্র পুরুষার্থ মনে 
করিয়া তংসাধনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উত্তিয়াছে। সাক্ষাৎ কলিকৃত এই 
জনিষ্টপাভও তত বেশী হইত না, যে অনিষ্ট ডাহার ছন্চর কর্তৃক 
সাধিত হইতেছে । 

কলিপ্রভীব-সন্তপ্ত জগতের প্রায় প্রতোক বিষয়ই আজ কৃত্রিমতায় 
পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সতোর আবরণে ঢাকা মিথ্যান্তূপে জগৎ আজ 
পূর্ণপ্রায়। আসলের পরিবর্তে ভেজালে দেশ সমাচ্ছন্প ; তাই ঘৃতে, 
তৈলে, বসনে, ভূষণে, কথায়, বাবহারে, রীতি, নীতিতে স্ববিষয়েই 
ভেজাল,__ কলির প্রতৃত শক্তির পরিচয় দিতেছে । কিন্তু এসকল হইতে 
যে পাপ আশ্রয় করিতেছে আমাদের, মহাপ্রভুর প্রদত্ত নামের 
অব্যর্থ ও অচিন্ত্য শক্তির নিকট সেই পাপের প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ। 
নামবলে প্রবৃত্ত না হইলে সেই সব পাপ পৃড়াইয়! দিতে-- একটি নাম 
নহে -- এক লামাভাসের শক্তিই যথেষ্ট । অতএব কলিকৃত ঝঞ্জাবাতে 
আমাদের বড় বেশী ভয়ের কারণ ছিল ন! ; কিন্ত নানা আবরণধারী 
কলির ছগ্মচরগণ আজ যে সমস্ত দেশ বিদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; 
ইার চেয়ে বর্তমান সময়ে ভয় ও ভাবনার বিষয় আর কিছুই নাই। 
ভেজাল ঘৃত চেন! বরং সম্ভব হইতে পারে কিন্তু কলির ছন্মচর চেন! 
এক প্রকার অসম্ভব ! মরুদস্যুগণের ম্যায় কলিচরগণ, বন্ধুবেশ ধারণ 
করিয়া, দেশে যাইবার যাত্রীদিগকে জিগ্ধ চরণাম্বতের নামে তীত্র মদিরা 


পান করাইয়া! একেবারে উদ্ধত ও উন্মত্ত করিয়া ফেলিতেছে-যাহার 


বিষময় ফলে এত বড় অপরাধ হইয়া যাইতেছে তাহাদের, যে অপরাধ 
বাসা দৃষ্টিতে উপলব্ধি না হইলেও, তাহার গুরুত্ব এতই বেশী যে, 
স্রীভগবানের হৃদয়ে শেল অপেক্ষাও তাহা ভীষণ ভাবে আঘাত করিয়া 
থাকে । সর্বংসহ ভগবান সব সহা করিতে পাঁরেন__ পারেন না কেবল 
কাহারও এই শ্রেণীর অপরাধ সহ করিতে । যখনই এইরূপ অপরাধ অল্প 


২৫২ বৈজ্য়স্তী প্ৰবন্ধমালা 


MMMM IAA Ann 





পরিমাণেওধরাপৃষ্ঠে কোথাও কোন ব)ক্তি কর্তৃক ঘটয়াছে, ভখনই কুমূমা- 
দপি কোমল শ্রীভগবান বঞ্জাদপি কঠোর হইয়া, সেই অপরাধের দণ্ড 
দিতে নিজেই অন্ত্রধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ৷ সর্বংসহ ভগবানেরও 
অনহা হয় যে অপরাধ দেখিলে তিনি স্বয়ংই দেবতাগণের নিকট তাহা 
প্রকাশ করিয়া, জগতের জীবগণকে সাবধান করিয়। দিয়াছেন । যথা, 

যদ! দেবেষু বেদেষু গোযু বিপ্রেষু সাধুযু । 

ধৰ্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ৷ 

= ( শ্ৰীভাঃ ৭৷৪৷১৭ ) 

অর্থাৎ, যখন দেবতায়, বেদে, গোসকলে, ব্ৰাহ্মণে, সাধুতে ও 
আমাতে (শ্রীভগবানে ) কোন ব্যক্তির বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, সে অবশ্যই 
শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে । 


যে অপরাধ কথন কোথাও কোন ব্যক্তি-বিশেষে সংক্রামিভ 


হইলেই শ্রীভগবানকে তাহার সংশোধনরূপ দণ্ডের জন্য অবতীর্ণ হইতে 


হইয়াছে, কলিচর কর্তৃক প্রতারিত হইয়া, সেই অপরাধে আজ প্রায় 
সর্বজগৎ আক্রান্ত হইতে যাইতেছে । 


ধ্বংসও অনিবার্ষ হইয়া উঠিতেছে। 


বর্তমান কলিযুগে শ্রীভগবানের অস্ত্রধারণ লীলা নাই। অন্য 
কলিযুগের শেষ দশায় লোকসকল যখন এইরূপ অপরাধ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়, তখন শ্রীভগবান কন্ধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া “্লেচ্ছনিবহ নিধন” 
করেন। বেদবিগহিত আচারের নামই ম্েচ্ছাচার । ভগবানের অসহ- 
নীয় পূর্বোক্ত অপরাধসকল শ্নেচ্ছাচারের অন্তর্গত ও তন্মধ্যে প্রধান ৷ 
নির্গমনোস্মুখ কলিকর্তৃক তাড়িত হইয়া বর্তমান জগৎ ধ্বংসের দিকে 
ছুটিয়া চলিয়াছে। পূর্ণতম ভগবান এই যুগে বিশেষ যৃগধর্ম প্রবর্তনের 
ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, এই যুগে অংশ বা আবেশাৰতা- 
রাদির কোনও পৃথক কার্য নাই৷ সুতরাং এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য 
রাখিয়া শ্রীভগবানকে _“প্রেমযুগের" প্রবর্তন করিতে হইতেছে । পূর্বে 


অতএব অধিকাংশ জগজ্জীবের 


শ্রীফান্তনী পূৰ্ণিমা ২৫৩ 
মারিক মৌষল লীলায়, ভ্রীভগবাঁন যেমন স্বহস্তে নহে, কিন্তু ইচ্ছায় 
যদুবংশ পরস্পরের দ্বারা ধ্বংসনাধন করাইয়াছেন, সেইরূপ এক্ষণে 
বহিমুখতায় _বেদবিগহিত আচারে জগৎ পূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিলে, সেই 
শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায়, কল্কি অবতারের নিধনশক্তির রুক্তমেঘ সমস্ত 
জগদাকাশে পঞ্জীভূত হইয়া ভাহারই প্রভাবে সমস্ত রাষ্ীয় জগতের 
রাজশক্তির ভিতর পরুষ্পর এমন এক এক টা ভীষণ লোকক্ষয়- 
কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত করিবে, যাহার ফলে সে-সময়কার এক-চতুাংশ 
লোকমীত্র ধ্বংসের কবল হইতে ৪ হইতে পারে। প্রবল 
দেহাত্মবুদ্ধির ফলস্বরূপ, ব্যবহার-রস-প্রন্ত জগতের গতি এইভাবে 
চরম সীম] প্রাপ্ত হইলে এই ভাবেই তাহা প্রশমিত হইবে ৷ তাঁহার পর 
হইতেই শাস্তভাবপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর উপর হী গোঁরাক্ষের “প্রেম্ধর্ম” 
সৃস্পষ্টবূপে রি হইয়া উঠিবে ; তাহার পর হইতেই এই কলি- 
যুগের অবশিষ্টক!ল, সতাযুশেরও রি এক “শুদ্ধ সত্্-যুগ” রূপে 
বিবেচিত হইবে । এই পরম আনন্দ ও বিষাদের, এই পরম মৃদিন 
ও দুদিনের সন্ধিস্থলে জগৎ আগতপ্রায় ৷ 

যে অপরাধের ফলে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসের অনলশিখা 
প্রজ্লিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, যদি এখনও আমরা সেই 
ধ্বংসের পথ হইতে খুব দ্রুত গতিতে স্বধর্মের দিকে ফিরিয়া আসিতে 
পারি তবে কলিমলম্বরূপ সম্মুখের এই আগতপ্রায় ধ্বংসাঁভিনয়ের 
প্রতিরোধ হইয়া, তংস্থান হইতেই পরম শান্তিময় “প্রেমযুগের” আর্ত 
হওয়া অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইতে পারে। কিন্ত 
বর্তমান জগৎ সেই ধ্বংসের করাল কবলের এডই সন্লিকটবর্তী হইয়া 
পড়িয়াছে যে, তাহাকে রোধ কর! কোনও জৈবী-শক্তি দ্বারা আর 
সম্ভবপর বলিয়া! মনে হয় না । ৃ 

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকমাজেই অবগত আছেন, সম্প্রতি 
মহামতি কেলগ্‌ (K€l!088) সমস্ত জগ্গং জুড়িয়া এইরূপ কোনও 


২৫৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


এক ধ্বংসাভিনয়ের সূত্রপাত দেখিয়া, ভাহারই প্রতিরোধ-চেষ্টায় 
সন্ধিপত্র হস্তে লইয়া পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের দ্বারে এই যে ছুটাছুটি 
করিলেন, তাহার দেই প্রচেষ্টা (1২6119818০৮) যদি সফলতা- 
মণ্ডিত হয়, তবে তাহা হইতে অধিক আনন্দের কথা আর কি হইতে 
পারে? কিন্তু সব দিক দিয়! ভাবি! দেখিলে আমরা সে আশ। 
কোনক্রমেই পোষণ করিতে পারি লা। যে আদর্শে আমাদের 
স্বদেশ ও স্বভাবকে একেবারে ঢালিয়া নুতন ছাঁচে গড়িয়া নিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়াছি আমরা, সেই আদর্শ-প্রসূত শ্রেষ্ঠতম ফল যে 
জগতের কিরূপ মঙ্গল বিধান করিবার জন্য, প্রবল উদ্যম ও উল্লাসের 
সহিত দিন রাত ধরিয়া সঞ্চিত করা হইতেছে, তাহারই যংকিদ্চিং 
নমুনা সংবাদপত্র হইতেই নিয়ে উদ্ধত করিতেছি । কোনও এক 
অনির্বচনীয় সৃদ্দিনকে পশ্চাদবর্তী করিয়া, আগতপ্রায় যে দুদিনের 
কথা আমর] বারবার উল্লেখ করিতেছি, ইহ! সে বিষয়ের উজ্জ্বল 
প্রমাণরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য । 

“লগুনের ১৮ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহ 
ব্যাপিয়! লণ্ডন নগরীর উপর যে কৃত্রিম বিমান যুদ্ধের পরীক্ষা হইয়। 
গিয়াছে, তাহাতে এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে । « ও ৬ 
রয়টারের প্রতিনিধি, ভূতপূর্বব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ জয়েড- জর্জের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলেন যে, বিমান আক্রমণের ফলে, 
সহরগুলি ধ্বংস, লোকের প্রাণহানি ও অন্যান্য সর্বনাশ হইবে এবং 
ইহার প্রতিরোধ করা অসম্ভব । আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ কেলগ 
পৃথিবীর যুদ্ধ নিবারণের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা 
মানিয়া লইবার জন্য রুশিয়ার সৌভিয়েট সরকার ব্যতীত পৃথিবীর 
প্রায় সমস্ত জাতিই স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই কথা উল্লেখ করিয়া 
মিঃ লয়েড জর্জ বলেন, ‘পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ যখন সর্বনাশকর অস্ত্র 
সমূহকে নিধৃত করিয়া তুলিবার চেষ্টায় আছেন, তখন যুদ্ধ নিবারণের 
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এই সমস্ত চুক্তিপত্র একাস্তই বাৰ্থ । ভবিষ্যতের বিমান আক্রমণ হইতে 
কোনও সহরকে রক্ষা কর! নিতান্ত অসম্ভব । এই সমস্ত বিমান 
রণ-সভারকে বেপরোয়া ভাবে হাস করা যে একান্ত প্রয়োজন সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! বিমান সৈনিক রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার 
জলের মত টাক! ব্যয় করিতেছেন; কিন্ত এক সপ্তাহের কৃত্রিম যুদ্ধের 
ফলে দেখা গেল বে, ইংলণ্ডের্ বিপদের সময় এ সমস্ত সৈনিক কোনই 
কাজে লাগিবে না।' ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গ্রোভনও মনে করেন 
যে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলে ধ্বংস ও লোকক্ষয়্ অনিবাধ। তিনি আরও 
বলেন যে লণ্ডন রক্ষার কথ! এখন আর ন! ভাবিয়া, কি প্রকারে 
শক্রপক্ষীয় সহরগুজিকে বোমা দ্বার? উড়াইয়। দেওয়া যায়, এখন সেই 
চেষ্টা করাই ভাল ।”-_ আনন্দবাজার পজিক1-_-8ঠ1 ভাদ্র ১৩৩৫ ! 
যেমন ইংলণ্ডে তেমনি সকল দেশেই পরস্পরের বিরুদ্ধে এই 
যহাধ্বংসাভিনয়ের বিরাট. আয়োজন, অদম্য উৎসাহের সহিত দিবি 
রাত ধরিয়া পাল! দিয়া চলিতেছে! বর্তমানে আমাদের জাতি, 
সমাজ ও স্বভাব গঠনের যাহ। শ্রেষ্ঠতম আ'দর্শ, তংপ্রযৃত সকলের ইহাই 
নমৃনা! ভগবদিচছায়, যাহ হইবার তাহা হইবেই, কেহ তাহাকে বাধা 
দিতে পারিবে না । সুতরাং এই আগতপ্রায় ধ্বংসের জন্য চিন্তা করিবার 
কিছুই নাই। অনাদ্দিকাল হইতে ধ্বংসের রাজ্যে নিপতিত আমরা, 
কতবার কত মহাপ্রলয় অবধি দেখিয়াছি তাহার সংখা? নাই। স্বৃতুযুর 
রাজ্যের প্রজা আমরা, মৃত্যু ত আমাদের চিরাভ্যন্ত সামগ্রী-_ নিত্য 
সহচর ৷ সুতরাং সেজগ্য চিন্তিত বা ভীত হইবার লেশমাত্রও কারণ 
দেখা যায় না। তবে কথা এই ষে,_ যে পরম পুরুষার্থ-_ চিরবদ্ধ 
জীবের যে পূর্ণতম স্বাধীনতা প্রান্ত ৮৬৪,০০০০০০০ আটশত চোষ 
কোট বংসরের মধ্যে কোনও সময়বিশেষে একবার মাত্র জীবের 
ভাগ্যে অতি সহজে লাভ হইয়া! থাকে, সেই শ্রেষ্ঠতম শুভকাজ-_ সেই 
অমলশুত্র প্রেমধর্সের যুগ সম্মুখে দেখা যাইতেছে! সেই স্দিনের এত 
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কাছে আসিয়াও যদি সাময়িক উত্তেজনা ও আনবধানতার বশে, তাহার 





সন্মুখস্থ এই ক্ষণস্থায়ী দুদিনের গাদের সঙ্গে আমর! নির্গত হইয়া যাই, 
তবে যে কি মহাভাগ্য কি মতারতু, অতি অর জন্য হাতছাড়। হুইয়া 
গেল আমাদের, সেকথা বুঝাইবার কোন ভাষ। খুঁজিয়া পাই না; যিনি 
ভাবগ্রাহী তিনি বুঝিয়া লইবেম--এই পর্যন্ত বলিয়া রাখিলাম । 

অবশ্য বর্তমান জগং যদি কলিগ্রভাবে, আগতগ্রায় সেই শ্রেষ্ঠতম 
সুদিন হইতে বঞ্চিত হয়, তবে এই যুগের অবশিহ্টকালব্যাপী প্রায় 
চাঁরিলক্ষাধিক বংসর ধরিয়া যত লোক সেই অনির্ধচনীয় সুদিনের 
সৌভাগ্য উপভোগ করিবে, তাহাদের তুলনায় বর্তমান লোকসংখ্যা 
অতি নগণ্য । সুতরাং শ্রীগৌরাজজের প্রেমধর্ম-যুগের মধ্যে এই অভ্য্ 
ক্ষতিকালকে, সমস্ত যুগব্যাপা পরম লাভের তুলনায় ক্ষতি বলিয়াই 
বিবেচন1 করা যায় না। সমস্টির হিসাবে এই ক্ষতি নগণ্য হইলেও 
ব্যন্টির হিমাবে--ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পরমার্থের কথা ভাবিয়া দেখিলে 
মনে হয়, এত বড় দুদিনের এত কাছে আসিয়াও একটি জীব একটি 
ক্ষু্র কীটও যেন এই ভাগ্যোদয় হইতে বঞ্চিত ন! হয়। 

সমাজ আবর্জনায় পর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার যথাবিহিত সংস্কার 
একান্তই যে প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। 
আত্মধর্মই সাধ্যবস্ত, সমাজসংস্কারাদি সমস্তই তাহার সাঁধনা। সাধনা 
অপেক্ষা! সাধ্যের স্থান যে সর্বোচ্চে একথা কাহারও অবিদিত নাই । 
তাই মনুষ্-সমীজের যাহারা পরম হিতৈষী, তাহারা আত্মধর্মকে 
সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া, তাহারই অনুগত ও অনুকূল যে সকল 
রীতিনীতির সাময়িক পরিবর্তনাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহারই 
_ সংস্কার-কার্ষে জীবন উৎসর্গ করিয়া, জগতের মহোপকারকরূপে 
বিবেচিত হইয়াছেন। কিন্তু আত্মধর্জকে বলিদান দিয়া তাহার সমাধির 
উপর যদি কেহ পাশ্চাত্য আদর্শে দেহাত্মবোধ-রূপ জড়ধর্মের পাষাণ 
প্রাচীর নির্মাণে বদ্ধপরিকর হয়েন, তবে তাহার সে চেষ্টা যে কলির 
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পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভাবান্বিত, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পাকে । 

সুসজ্জিত গৃহ, বহুদিন সংস্কারের অভাবে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া! 
উঠিলে তাহার সংস্কারসাধন করি 
মহাপাপ । তবে কথ! এই যে, য 
মহামৃদ্য স্ষটিকের ঝাড় নিপাতিত ও নিত কর্রিয়াও ঝুল ঝাড়ার 
গৌরবে আনন্দিত হই, তবে সেক্সপ প্রয়াস যে র শুধুই জগতের অনর্থরূপে 
বিবেচিত হইবার যোগ্য ভাহাতে সন্দেহ নাই । মনুষাসমাজে 
আত্মধর্সই অমুল্য স্ষটকের ঝাড়, বণাশ্রম ও সমাজনংক্ষারাদি-_ ঝুল 
ঝাড়ার কাষ । 

এখনও জগৎ যদি ফিরিয়া দাড়ায় এখনও হদি চৈতল্যময় 
আত্মধর্মকে সবোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেহতেন্রিয়ের যুখ- 
চেষ্টারূপ জড়ধর্মকে তাহার পাদপীঠরূপে সংস্থাপন পূর্বক সত্র পূর্ব 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয়, তবে মই! আনন্দের এই মহা 
অভিযান হইতে বর্তমান জগতের বড় কেহই বঞ্চিত হয় ন! । এত 
কাছে পাওয়া এত বড় সুযোগ হাতছাড়া হইলে, মে দুভার্গ্য রাখিবার 
জায়গা নাই । 

জানি, করতলের দ্বার! সমুদ্রের গতিরোধ করা যায় না; ধ্বংসের 
দিকে প্রধাবিত বর্তমান জগতের গতিও রোধ কর! সেইরূপ সম্ভব নহে। 
বিশেষতঃ এই ক্ষীণ কণ্ঠের চীংকার-ধ্বনি-_ এত বড় জন-কৌলাহল ভেদ 
করিয়া কাহারও কর্ণে পৌছাইবে না। যদ্দি-বা কাহারও শ্রবণে প্রবেশ 
করে, তবে “বাতৃলের প্রলাপ” ক্লপেও যে পরিগণিত হইবে না, বর্তমান 
সময়ে এরূপ ভরস1 করাও যায় না। এ-সকল কথা যে-ভাবেই গৃহীত 
হউক, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি ব! বৃদ্ধির অপেক্ষা নাই । তবে 
উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় বলিয়া রাখিতেছি কাকঙ্গালের কথা, শুনা যায়, বাসি 
হইলে মিষ্ট লাগে। সৃতরাং এই কাঙ্গালের কথাও সেইরূপ কোনও 
একদিন মিষ্ট লাগিবে । তবে বাসি না হইতে যদি টাট্‌কাতেই মিষ্ট 

১৭ 


বলতেই হয়, ইহার বিরোধী হওয়াও 
দি আমরা ঘরের ঝুল ঝাড়িতে গিয়া- 


২৫৮ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


~~ M১০১০ পসিপপাপপপিপসপিপিপসসসশতদদদ০৮০০০০০০০০০০০০০০০০০ 





লাগিত, তবে সব চীংকার সার্থক হইত-_ জীবনের সাধ মিটয়া যাইত ৷ 
কিন্ত হায়! তুচ্ছ আমি, সর্ববিষয়ে অযোগ্য ও অধম হইয়া কেমন 
করিয়া এত বড় সখের আশা পোষণ করিব! যদি সৃযোগ্য ও সাম্য, 
বান এমন কেহ থাকেন, যাহার কাছে আমার এই সকল কথা একেবারে 
উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে না, তবে এই মাত্র অনুরোধ, জগতের 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলের জন্য, তাহার সমস্ত সামর্থ্য ও সুযোগ একত্রিত 
করিয়া তদ্দার] কলি-বিমোহিত-_ জড়ভাবাপন্ন জগতকে জাগাইয়। 
তুলিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম আশা ও আনন্দের বার্তা জানাইয়া দিন। 

যাহা হউক, আপনাদের ধৈর্যের উপর এতক্ষণ ধরিয়া যে 
অত্যাচার করা হইল তাহার জন্য সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করিতেছি । বিদায় লইবার পূর্বে আর একবার স্মরণ করাইয়া 
দিতেছি, আ্রীগোঁরাঙ্গের “প্রেমধর্ম” সমস্ত জগতের সর্বজনীন ধর্মরূপে 
যেদিন সম্পৃজিত হইবে__সেদিন খুব সন্নিকটবর্তখ ৷ 

দ্বাপরের যে বংশীধ্বনি চরাচর সমস্ত বিশ্বকে পুলকিত, বিমো- 
হিত ও আকধিত করিয়া দশদিক মধুময় করিয়া দিয়াছিল,_ সেই 
শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিই বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবতিত «প্রেমধর্স”, 
থে প্রেমের সুশীতল স্পর্শে পৃথিবীর সকল তাপ প্রশমিত হইবে,_ যে 
প্রেম চরাঁচর সমস্ত বিশ্বকে অমৃতময় করিয়া দিবে জীব-জগতের এই 
সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দের দিন যে অবশ্যন্তাবী, এ-কথা পৃথিবীর কোন কোন 
সুক্মদশী মনীষিগণেরও মস্তিষ্কে উদয় না হইয়াছে এমন নহে। 
ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বিজ্ঞবর মহানুভব লর্ড হেলডেন্‌ সম্প্রতি পরলোক- 
গমন করিয়াছেন; তাহার কিছুদিন পূর্বেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন,_ 
“The music of Krishna’s flute has not yet reached 
tlhe West.” ইহার তাৎপর্য এই যে, যে অমৃতময় বংশীরবে পৃথিবী 
পূর্ণ হইবে, শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশী-ধ্বনি এখনও পাশ্চাত্য জগতে পৌছায় 
নাই। খৃষ্টীয় ধর্মের আচার্য ডঃ ওয়ালটার ( Rev, Dr, Walter 
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Walsh, 1).1),) কিছুদিন পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ( Krishna's 
flute) নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,_ “1 
could almost think that Krishna's flute is India's 
message to the world to-day.” ইহার তাংপর্ষ এই যে, 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের বংশীগান (শ্রীকৃষ্ণের গুণ, লীলা, 
শিক্ষার্দি) বর্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবীর নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠতম 
মঙ্গল-বার্ত।। তাই বলিতেছি আবার, পরচিস্তা-প্রসৃত পথে পরিচালিত 
না হইয়া যদি আমরা স্বাধীনভাবে চিস্তা করিবার শক্তি পাইতাম, 
তবে আত্মধর্মের একমাত্র লীলাভৃমি-স্বর্ূপ যে ভারত সমস্ত পৃথিবীর 
ধর্মগুরু-রূপে ভক্তি-অর্ধ্য পাইবার গৌরব ধারণ করে, সেই ভারতের 
পক্ষে শুধু বিশ্বজাতির সভায় সমান আসন প্রাপ্তিকেই শ্রেষ্ঠতম 
গৌরব বলিয়! কখনই মনে করিতাঁম না। 

এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্ডির পূবে আর একবার আমরা, জীব 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের ও গৌরবের দিন, সেই পুণ্য ফাস্তুনী 
পৃণিমাকে দণ্ডবং প্রণাম করি। 





প্রথম প্রকাশ £ শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ । (মাসিক পত্রিকা ৷ ) 
ওম বর্ষ ১২ সংখ্যা, (আষাচ, ১৩৩৫ সাল ) হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষ, 
৫ম সংখ্যা, ( অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল ) পর্যন্ত 








্রীশ্রীফান্তুনী পুণিমা বা প্রেময়ুগের 
অভ্যুদয়ের পরিশিষ্ট 


সাধারণভাবে দ্বাপরাত যুগের নাম “কলিযুগ” বলিয়া বর্তমান 
এই যুগও কলিযুগ নামে কথিত হইয়া থাকে । এই অসাধারণ যুগে, 
সমুন্নত উজ্জ্বল প্রেমধর্স, সার্বজনীন ধর্ম্নপে একযোগে বিশ্বের প্রায় 
সকল মানবকে পরিপৃর্ণভা বা পরমানন্দ প্রদান করিবেন। এই অসা- 
ধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্তমান কলিযুগ «প্রেম-যুগ” নামে উক্ত হইবার 
যোগ্য। কালম্রোতের পরিচ্ছেদ বিশেষের অধিষ্তাত্রী দেবতার নাষ 
'কিলি'। দ্বাপরযূগের শেষ দিনের পর হইতে সত্যযুগের প্রথম দিনের 
পূর্বাবধি কাল, কলির কর্তৃত্ব-সীমা। এই সময়কেই কলিকাল বলা হ্য়। 
কলি সর্বদোষনিষি ও সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ । কলির প্রভাব বশভঃই 


সাধারণতঃ কলিষূগের মানবগণ স্বভাবতঃই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 


ও পারলৌকিক বিষয়ে অবিশ্বাসী বা এক কথায় ভগবং-বহিমূথ হইয়া 
থাকে। কলিযুগের প্রারস্ত হইতে, কলির প্রভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত 
হইয়া শেষ কলিতে নাস্তিকতা বা অধর্ পরিপূর্ণ আকার ধারণ করিয়া 
থাকে ; ইহাই সর্ব সাধারণ কলিযুগের নিয়ম । সাধারণ কলিযুগের শেষ 
কলির যে-সকল প্রভাব বা লক্ষণের কথা শাস্ত্রে বর্জিত আছে, বর্তমান 
কলিয়ুগের প্রথম বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রারস্তেই অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ 
বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বংসর মাত্র অতীত না হইতেই 
পর্ণ কলির প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়! উঠিতেছে ; বর্তমান কলি- 
যুগের এই এক বৈশিষ্ট্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়, ইহ! কলি বিনির্গত 
বা অন্তহিত হইবার নিদর্শন। এক বিরাট প্রেমযুগের অড্যুদয়-সূচন! 
জানাইয়! দিয়া কলি দ্রুত নিজ্ঞান্ত হইয়া যাইতেছে ; এইজন্য অপর 
কলিযুগ হইতে বর্তমান কলিযুগের ইহাই অসাধারণত্ব। এই কলিয়ুগকে 


[A 


না মা্ন্ 
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‘প্রেমযুগে’ পরিণত করিতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোঁরহরি নিজে আসিয়া 
ইহার উপর প্রেমবীজ বা প্রেমের কারণ বপন করিয়া গিয়াছেন। 
যেমন শস্যাদির বীজ বপনের পর অগ্কুরিত হইবার পৃবে, প্রথম কিছুদিন 
তাহাকে স্ৃত্তিকাগর্ভে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতে হয়, গৌরলীলায় 
সঞ্চারিত প্রেমধ্ম-বীজেরও এখন পর্যন্ত সেইরূপ প্রথমীবস্থা ; কচিং 
কোথাও অঙ্কুর বা ছিতীয়াবস্থার বিকাশ দেখা দিয়াছে মাত্র। কারণ 
বা বীজরূপে প্রেমতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে “শাস্তিপুর ডুবু ডুবু- নদে 
ভেসে" গিয়াছিল, অদূর ভবিষ্যতে তাহারই কাধ বা ফলরূপ এক 
মহাপ্নাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ ভাসাইয়া দিয়া সারা জগতকে ডুবু ডুবু 
করিবে । যে কলিযুগে বিশব্যাপী প্রেমধর্মের বীজ বা কারণের সঞ্চার 
হইয়া গিয়াছে, সেই প্রেমক্ষেত্রের উপর কলির অবস্থিতি নিতাস্তই 
অসম্ভব ; তাই অন্যান্য কলিযুগের শেষ লক্ষণ, শ্রীগৌর-প্রকটিত এই 
অসাধারণ কলিষুগের প্রথমেই প্রকাশ পাওয়ায় কলির নিক্রমণ ও 
প্রেমযুগের আগমন বা অভ্যুদয় সৃচিত হইয়া উঠিতেছে। নিভিয়া 
যাইবার পূবে প্রদীপ যেমন শেষ একবার প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠে, 
সেইরূপ প্রথম কলিতে পূণ কলির প্রকাশ, ইহা কলি নিভিয়! যাইবার 
লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে । নিজ যুগকে পরহস্তগত হইবার সূচনা 
দেখিয়া ক্রোধান্ধ কলি ‘মরণ কামডের’ মত অবসান প্রাপ্তির পূর্বে 
একবার তাহার পূর্ণ ও শেষ প্রভাব দেখাইয়া দিতেছে । 

চিদাত্মবাদের পবিত্র আসনে দেহাত্মবাদ বা জড়বাদকে সংস্থাপন 


" করাই কলির শ্রেষ্ঠতম শক্তি ; যাহার বিষময় ও অবশ্যস্তাবী ফল_ ধৰ্মে 


আনাস্থা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস । এই দুই অনর্থ-কীটের দংশনে চিংকণ 
জীবের অস্তরস্থিত চিদ্বৃত্তির পাপড়িগুলি জীর্ণ হইয়া যায় ও সেইস্কানে 
এক বিকট শুষ্কতা জাগিয়! উঠে ষাহার অপর নাম নাস্তিকতা ৷ 


বর্তমান জগৎ কলিপ্রভাব্কৃত জড়বাদ ব! নাস্তিকতার এক প্রবল ঝড়ের 
মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরকে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করিবার 
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জন্য সার বিশ্ব যেন বিড্রোহীভাব ধারণ করিয়াছে! প্রকাস্যে আস্তি- 
কতা পোষণ করিয়াও আবার অন্তরে অনেকেই জড়বাদী। জীবের 
এই জড়ভাব কলিপ্রভাবে প্রতিক্ষণে যতই দ্রুত হইতে দ্রুততর বর্ধিত 
হইয়া উঠিতেছে, জড়ের উপাসনা বা কামিনী-কাঞ্চনের প্রবল লালসা, 
সাম্নিপাত রোগীর পিপাসার শ্যায়ই দুর্দমনীয় ভাব ধারণ করিতেছে । 
বহির্ুখতার খরসম্রোতের সম্মুখে এখন একখানি জীর্ণ কল্কালের মতই 
ধর্ম ভাসিয়৷ চলিয়াছে। ধর্মই বিশ্বকে ধারণ করেন । ধর্মের বন্ধন 
যতই শিথিল হইয়! পড়ে,__ সাম্যভাবের পরিবর্তে বিশ্বে বৈষম্য ভাব 
বা অস্থিরতা ততই জাগিয়া উঠে। আত্মধর্সের অবমাননা হইতেই 
বর্তমান জগদ্ব্যাপী অসমতা বা অশান্তির উদ্ভব । সকল বৈষমা, 
সকল অস্থিরতা, সকল হিংসা-বিদ্বেষের একমাত্র কারণ আত্মধর্মের 
শৈথিল্য ৷ শুধু জীব-জগতে নহে, জড়-জগতেও এক অসাধারণ এক 
অক্রতপূর্ব বৈষম্য স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে । এই যে অস্বাভাবিক 
ঝটিকা, ঘৃণিবাত্যা, জলপ্রাবন, ভূমিকম্পন, আগ্নেয়গিরির অনল উদগীরণ, 
দুতিক্ষ, মহামরক, অনা বৃষ্টি, অতিরৃ্ট প্রভৃতির সংবাদ প্রায় প্রতিনিয়তই 
পাওয়া যাইতেছে-_ ইহীরও একমাত্র কারণ সেই ধারণরজ্জু বা ধর্মের 
শিথিলতা 

একযোগে সার! বিশ্বব্যাপী এই যে অস্থিরতা বা অশান্তভাব,__ 
এই অসাধারণ লক্ষণ সকলই জানাইয়া দিতেছে একযোগে সারা 
বিশ্বব্যাপী কোনও এক বিরাট সাম্যতা বা শাস্তভীব আগতপ্রায় ৷ 
শ্রীচৈত্-প্রচারিত প্রেমধর্মই সেই বিশ্বজনীন সাম্যবাদ বা পরম শাস্তির 
উপায়স্বরূপ হইয়া, এই নির্গতপ্রায় কলির অবসানেই ক্রমশঃ উদিত 
হইবেন। গতিই গতির উদ্দেশ্য নহে, স্থিতিই গতিমাত্রের উদেশ্য ৷ 
চঞ্চল হইবার জন্যই নহে-- স্থিরতা প্রাপ্তি না-হওয়! পর্যন্তই যে-কোন 
পদার্থ অস্থির হইয়া থাকে; অতএব বর্তমান জগতের এই দারুণ 
অস্থিরতা অবশ্যই যে কোন এক পরম সৃস্থিরত! প্রাপ্ত হইবার পূর্বরূপ 
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ব! উদ্যোগ মাত্র, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । যে শাস্তিকে, যে 
স্থিরতাকে_ যে সমতার মহামিলনকে জগং অন্বেষণ করিতেছে, সেই 
প্রেমধর্সের অভ্ভাদয় যে প্রাদেশিক বা আংশিক না হইয়া বিশ্বব্যাপী 
আকারেই উদ্দিত হইবে এই বিশ্বব্যাপী চঞ্চলতাই তাহার প্রমাণ 
দিতেছে । ঝটিকা-বিধ্বস্ত রজনীর অবসানের পর যেমন বালারুণ-চুম্বি ত 
স্নিগ্ধ উষার আবির্ভাব হয়, সেইজপ এই কলি-কৃত জডবাদ বা 
নান্তিকতার অবসানেই প্রেমবাদের স্রিগ্ধ ও শান্ত উষার আলোকে 
আবার জগৎ উদ্ভাসিত হইয়! উঠিবে ৷ হিরণ্যকশিপুর বৃদ্ধি ঘটলে যেমন 
প্রহলাদের বিকাশ হয়, তেমনি কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যত! শেষসীমা 
প্রাপ্ত হইলেই প্রকৃষ্ট আনন্দের আবিভাব বা প্রেমযুগের অভ্ভাদয় 
হইবে । জগতের সেই সবাপেক্ষা আনন্দের দিন-- সেই দিনের আর 
বেশীদিন বিলম্ব নাই ৷ 


শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল ও অমজলের সংযোগস্থলে বর্তমান জগতের 
অবস্থিতি । 


অচিন্ত শ্ীগৌরলীলা-প্রভাবে পরিচালিত হইয়া বর্তমান জগৎ, 
কল্পের মধো এক শ্রেষ্ঠতম দুর্দিন ও সৃদিনের প্রায় সন্ধিস্থলে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে। নির্গমনোন্মুখ কলির পূর্ণ প্রভাবের পশ্চাতে, জগন্মঙ্গল 
প্রেম-যুগের অভ্াদয়,_ ইহা জগতের ইতিহাসে এক অক্রতপূব ও 
অঘটন ঘটন! প্রেমাবতার-- পূর্ণতম ভগবান শ্রীকফ্ণটচৈতন্বাদেবের 
প্রকট লীলার প্রভাবে ও ইচ্ছায়. তাহার অপ্রকট কালেও বর্তমান বিশ্ব 
সর্ধবিষয়েই এক পরম বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চয পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 
পরিচালিত হইতেছে ৷ প্রেমধর্মই সেই অচিস্ত্যনীয় প্রভাবের পূর্ণ ফল 
ব) মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি 
__ সকল ক্ষেত্রেই গৌণভাবে সেই একই প্রভাব কাষ করিতেছে । 

পাশ্চাত্য ভাবের ঘোর এখনও আমাদের সম্পূর্ণ কাটে নাই 
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বলিয়া, আমর! সব বিষয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুকরণে হয়তো এখনও 
কিছু দিন তিথি অপেক্ষা ইংরাজী তারিখকেই অধিক সম্মান করিব । 
তথাপি মহান ফাস্তনা-পৃণিমা তিথি, আত্মমহিমায় ইহা অপেক্ষাও 
কোনও এক বিরাট ও উচ্চতর সম্মানকে ভূষিত করিবার জন্য নিজ 
প্রভাবে সেই অভিযানের শেষ সীম! পযন্ত পরিচালিত করিয়া যাইবেন, 
সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। যতদিন পর্যন্ত প্রেমযুগের সুস্পষ্ট 
আবির্ভাব না হয়, ততদিন জগতের অতাম্চর্ব পরিবর্তন ও বত্ফ্যময় 
ঘ্টনাসকল আমাদিগকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াই রাখিবে । 

যদিও শুভলক্ষণ অপেক্ষা অশুভকর ও আশঙ্কাজনক ব্যাপারই 
উপস্থিত অধিক পরিস্ফুটাকারে দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেও বিচলিত 
হইবার কারণ নাই; যেহেতু অল্পাকারে দেখা দিলেও, সেই জগন্মঙ্গল 
প্রেম-দুগের আগমন-লক্ষণ কলিকৃত এই মহ! আস্ফালনের মধ্যেও 
মাঝে মাঝে পরিদৃষ্ট হইতেছে । যখিত সমুদ্র হইতেই যেমন অগ্বতের 
উদ্ভব হয়, তেমনি বর্তমানে এই নানাভাবে তো।লপাড়-করা জগতের 
ভিতর হইতেই এই বৈষমোর প্রবল সংঘর্মণ তইতেই যে প্রেনযুগের 
অস্ত্যপয় হইবে__ শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বের এই বৈষমা- এই 
অস্থিরতা এই চাঞ্চল্য-- এই সকল বিষয়ে দ্রুত পরিবর্তন, সেই 
সংবাদ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে! 

সমুদ্রমন্থনে অমৃত উত্থিত এইবার পূৰ্বে যেমন দুইচার ঝলক্‌ 
ইলাইলও উঠিয়া পড়ে, বিনিষ্তাস্তপ্রায় কলিকৃত অনর্থসকল সেইরূপ 
ক!লকুটসদৃশই জগভব!সীর পক্ষে আপাততঃ ভয়াবহ হইলেও, ইহার 
জণধ্য হৃতীশ হইবার কারণ নাই। সমুদ্রমন্থনের মূলে কৃর্মদেবরূপে 
যিনি বিদ্যমান থাকিয়া লীলকণ্ঠের দ্বারা সেই হলাহলের প্রতিকার 
করাইয়াছিলেন, সেইরূপ কৃর্মদের প্রভৃতি নিখিল অবতারের যিনি 
অংশী, সেই পূর্ণতম ভগবান যখন স্বয়ংই এই কলিমন্থনের মূলে অবস্থিত 
রহিয়াছেন, তখন জগতের উপর কলিকৃত বৈষয়া-বিষ বমিত হইলেও, 
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সেই টি তিক ডাহার ইচ্ছাশক্তির আভাসেই সম্ভব হইয়া 
যাইবে--তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । আবার যেমন অথিত সমুদ্রের 
ঘাত প্রতিঘাত, উচ্চৈঃশ্রবা ও এরাবত, কমলা ও কৌস্তভের অভ্্যুদয়েই 
থামিয়া যায় নাই, যে-পর্ষন্ত অমৃতকুম্ভ মাথায় লইয়! ধৰস্থরীর 
আবির্ভাব না হইয়াছিল ; সেইরূপ জগতের অপর মঙ্গলসকল এই 
আন্দোলনের ফলে একে একে যাহাই কেন না সমুখিত হউক, এই 
অস্থিরতার সম্পূর্ণ বিরাম সে-প্যস্ত অসম্ভব, যে-পর্যস্ত না প্রেমধর্ম মাথায় 
লইয়া সেই প্রেমযুগ, কলি-ঘোরতিমির ভেদ করিয়া, তরুণ তপনের 
ন্যায় ক্রমশঃ সমুদিত না হয়েন। 


দিনের প্রবল আবর্তনের মধ্যে সুদিসের পূর্বাভাস । 


উষার তরুণ আলোকের মত যে প্রেমধ বিশ্বে জানিয়! উঠিবে, 
পুরাতনের ভন্মাবশেষ হইতেই তাহার অভ্যুদয় হইবে । সনাতন ধর্ম 
=" নিত্যবন্ধ ; কোনও অবস্থাতেই ইহার সম্পূর্ণ বিলোপ অসস্তব। 
সময়বিশেষে অনুকৃলতার মধ্যে বর্ধন ও প্রতিকৃলতায় সংকোচন তয় 
মাত্র । যে-কোন অবস্থার মধোই হউক-_ তাহার অস্তিত লোপ কখনও 
হয় নাই বা হইতে পারেও না। বর্তমান সময়ে ধসের যে কঙ্কাল মৃতি, 
জড়বাদ-প্রমত্ত জগতের সম্মুখে বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার ভম্মাবশেষ 
হইতে ধীরে ধীরে আবার যে বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম অক্কুরিত হইয়া 
উঠিবে-_ তাহাই আীগৌরাঙ্গের প্রচারিত বিরাট সাম্যবাদ । 

কোনও এক প্রবল বেগকে যখন তাহার বিপরীত দিকে ফিরাইয়? 
আনিতে হয়, তখন প্রথম অবস্থায় সেই দিকৃপরিবর্তন কাধ সহসা না 
হইয়া অল্পে অজে সমাধান হওয়াই সমীচীন ; নচেৎ প্রবল বেগ অকস্মাং 
প্রতিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্তে অমক্ষলের আশঙ্কাই অধিক 


হইয়া থাকে৷ 
পরম মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান সবকারপ-কার৭__ মহামহিম- 


২৬৬ বৈজয়ন্তী গ্রবন্ধমীলা 


ময় শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য যে কখন কাহার ভিতর দিয়া কিভাবে সম্পন্ন 
হইতেছে, একা তিনি ভিন্ন আর কেহই তাহা জানেন না; তবে কার্য 
দেখার পর হয়তো] কারণের কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে মাত্র । 
যদিও ধর্মনির্ণয়ে ত্রিকালদশাঁ অভ্রান্ত ধষিবাক্যই শ্রেষ্ঠতম গ্রমাণ- 
রূপে সর্বকালেই গ্রহণীয়, তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় যে সময়ে যে সকল শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি জনসমাজ্জের পরিচালকরূপে গণ্য হইয়া থাকেন, তাহাদের 
আচরণ ও উক্তির প্রভাব তৎকালে অধিক পরিমাণে জনসাধারণের 
উপর বিস্তার লাভ করিয়া থাকে । সেইজন্য বর্তমান সময়ের বিশ্ববরেণ্য 
পুরুষ্রেষ্-রূপে বিবেচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচার ও উক্তি নিয়ে 
উদ্ধত করিয়া তন্মধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত বিষয়ের সমর্থনযে।গা কোনও 
প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়েও অনুসন্ধান করিয়া দেখিব ৷ 
মহাত্মা গান্ধীর অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম কার্ষের অভ্যন্তর দিয়া, 
জ্ঞাত বা জজ্ঞাতসারে অপর কোনও এক উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির সৃচনা দেখা 
যাইতেছে- একটু স্থিরভাবে চিত্ত করিলে তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। 
কালপ্রভাব-কৃত বিমুগ্ধতা বশতঃ যে মুহুর্তে জগতের এক প্রবল 
জনসঙ্ঘ কতৃক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ বিখোষিত হইল, 
জগতের সেই শ্রেষ্ঠতম অশুভের ভিতর বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানব- 
রূপে সম্মানিত যিনি, সেই মহাত্মা গান্ধী, যেন ঈশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই 
অনুপ্র।ণিত হইয়া, সেইরূপ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করিলেন, «ঈশ্বরের 
কৃপাই তাহার একমাত্র বল ও ভরসা] । আকাশে যেমন গ্রহ্গণ সতা__ 
আকাশে যেমন ঈশ্বর সত্য--” ইত্যাদি জ্বলস্ত বিশ্বাসপূর্ণ উক্তি দ্বার! 
কলিকৃত সেই ঘোর অনর্থের বেগ যে অনেক পরিমাণে প্রশমিত 
হইয়াছে_-এ-কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । ভগবং-বহিযখ গতির কিঞ্চিৎ 
পরিবতন-লক্ষণ ইহার মধ্যে আছে কিনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সে-কথা 
চিন্তা করিয়া দেখিবেন-__ইহাই অনুরোধ । 
শ্রীভগবানের অভিয্নস্বরূপ জগন্মঙ্গল তাহার 'নাম’_ অদূর 
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ভবিষ্যতে যাহা অপূর্ণ জীবের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরম সাধনারূপে 
বিবেচিত হইবেন, কলিকৃত বিষুপ্ধতা বশতঃ এক প্রবল জনসজ্ঘের নিকট 
যখন সেই নামাশ্রয়কে কতিপয় অলস ও উৎসাহ-বিত্বীন ব্যক্তির বৃথা 
সময় কাটাইবার উপায়রূপে বিবেচিত হইতে লাগিল, জগতের সেই 
ঘোর অশুভ মুহুর্তের ভিতর ভগবানেরই প্রেরণায় জগতে মহামানবরূপে 
বিবেচিত যিনি, সেই উদ্যম ও উৎসাহের শ্রেঠ প্রতীক মহাত্মা গান্ধী, 
শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামকেই আশ্রয় করিয়া, ভাহার বিরাট কর্মের 
পথে জয়যুক্ত হইয়াছেন । 

জ্রীভগবন্নামের অলৌকিক শক্তির উপর তাহার পূর্ণ বিশ্বাসের 
সাক্ষাস্থরূপ নিয়ে সংবাদপত্র হইতে একটিমাত্র দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করিব,_- 
Whenever he (Mahatma Gandhi) heard that ৮10. 
lence was being done by those who profess non- 
violence whether as creed or policy, he became 
agitated and it was only after a minute’s pause and 
uttering “Ram-Nam* that he regained his balance.” 
— The Basumati (English) Dated Baisakh 2, 1337 

ইহার তাংপধ এই যে, (মহাত্মাজী নিজেই বলিয়াছেন ) তিনি 
পূর্ণ অহিংসব্রত গ্রহণ করা সত্বেও, যখন অহিংস লোকের উপর প্রতি- 
পক্ষের হিংসাচরণের কথা শ্রবণ করেন, তখন সহসা তাহার হদয়েও 
ক্রোধের উদ্রেক হয়; কিন্তু সেই সময়ে সংযতভাবে কিছুক্ষণ 'রামনাম? 
উচ্চারণ করায়, নামের অচিন্তা শক্তিতে তিনি পুনরায় মনের স্থিরত? 
সম্পাদনে সমর্থ হয়েন। 

যে নামাশ্রয়, বর্তমান জগতের প্রেমধর্মের সাধনমন্ত্র্ূপে পূজিত 
হইবেন,__ অদুর ভবিষ্যতে শ্রীভগবন্নামের যে বিরাট যজ্ঞস্থলে, বিশ্ব- 
মানব একত্রে সম্মিলিত হইবে, শ্রীভগবানের সেই জগন্স্গল নামের প্রতি, 
কলিপ্রভাব-কৃত জনসাধারণের অনাস্থারূপ ঘোর অশুভ লক্ষণের ভিতর 





১৬৮ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমাল! 


অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্ত মৃহাত্মাজীব উক্ত আচরণ মেই আগতগ্রায় প্রেম- 
যুগের কিঞ্চিং আভাস কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

কলিকৃত বহির্ুখতা প্রভাবে, বৈষ্ণবতার প্রতি যে সময়ে ও যে 
অবস্থার মধ্যে সাধারণের উপেক্ষ। ও বিদ্রেষভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল 
ঠিক সেই সময় শ্রীভগবানের প্রেরণায় মহাত্মাজী লবণ আইন ভঙ্গের 
জন্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবস্থান করিতে যাইবার সময় তাহার 
মুখ হইতে কেবল বৈষ্ণবের মহিমাসূচক ভজন-গাঁন ব্যতীত আর কোনও 
বাণী নির্গত হয় নাই, একথা সকলেই জানেন । বর্তমান সময়ে দেশের 
স্বপ্রধান শক্তিশালী পুরুষ যিনি, তিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের যশ- 
কীর্ভনকারী! কলিকৃত বৈষ্ণববিদ্বেষূপ বহির্মুখ প্রবাহের কোনও 
পরিবর্তন-লক্ষণ এই ঘটনার মধ্যে সৃক্মভাবে নিহিত আছে কি না, 
নিরপেক্ষতাবে সকলে ভাবিয়া দেখিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ । 

কলিকত ভগবং-্বহিমরঁখতার ঘোর অনর্থকর গতি আীভগবানের 
ইচ্ছাক্রমে আবার যে পথে প্রত্যাবর্তন করিয়া, প্রেমধর্মের বিরাট 
প্রাঙ্গণে সমৃপস্থিত হইবে, সেই মৃমঙ্গল ও শান্তিময় পথের প্রথম দ্বার 
আস্তিকতা, দ্বিতীয় দ্বার নামাশ্রয়, তৃতীয় দ্বার বৈষণবত। ; বিষ্ণুময় 
জগৎ দর্শন হইলেই, বিশ্বব্যাপী সাম্যধর্মের শ্রীগোৌরলীলা-প্রভাবকৃত 
প্রেমধমের অভয় ঘটবে । 

অতঃপর যেমন উচ্চকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান জগতের 
শ্রেষ্ঠতম মানব ধিনি,_- তিনিও একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তিনিও একজন 
নামাস্রয়ী, তিনিও একজন বৈষ্ণব, তেমনি য়ে ঈশ্বরবিশ্বাস, যে নামাশ্রয়, 
যে বৈষ্ণবতা জগতের শ্রেষ্ঠ মানবকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, সেই 
ভগবানের বিশ্বাস-_ সেই ভগবানের নামকীতন_ সেই ভগবানে ভক্তি 
যে জীবের সবপ্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু মনে হয় একথাও গৌরবের সঙ্গে 
সকলেই বলিতে পারেন । 


প্রেমযূগ অত্ভাদয়ের অপর শুভ সূচনা এই যে,-- জডবাদের 
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শি ১০১০১০১০০০১১ AIAN 








বিষময় ফল হইতেই “হিরপ্যকশিপু ভাব” বা কামিনী-কাঞ্চন-মূলক 
মভ্যতা সমৃত্ভূত হইয়াছে ; কলিপ্রভাবকৃত এই জড়ভার মোহে জীবের 
চিদ্ভাব যখন আছচ্ছন্নপ্রায় হইয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়ে যেন কাহার 
কুহকমন্ত্রে এই পরম অণ্ডভকর ভাবত্বয় যেন মনুস্যকে আপনিই পরিত্যাগ 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে । শাস্ত্রে একটি কথা আছে 
ন কৰ্ম্মাণি তাছেদ্‌ যোগী কন্দমভিন্তজ্যতেহাসৌ ৷” 

অর্থাৎ যেমন, যোগী কর্মকে ত্যাগ করেন না, কমই যথাকালে যোগীকে 
পরিত্যাগ করে, সেইন্দপ হে কামিনী-কাঞ্চন-মূলক সভ্যতা, মনুস্ভের 
চিদ্‌-ভাবকে বিনষ্টঞায্ করিয়! ডুলিয়াছিল যথাকাল সমাগতগ্রাস 
দেখিয়া, জগতের সেই অনর্থকর ভাবছয যেমন আপনিই অপসারিত 
হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। 

জগতের নারীগণ মায়া-নিদ্রার অবসাদ হইতে জাগ্রত ইইয়! 
উঠিতেছেন। কলি- প্রভাব- বিমুগ্ধ “কামিনী”ভাব পরিহার করিয়া 
জগজ্জননী-_ মহাশক্তির প্রতিমৃতি ভাহার।-_ তাহাদের স্বর্ূপভাব প্রাপ্ত 
হইবার জন্য, বিলাসের মোইপাশ ছিন্ন করিয়া দিয়া শক্তিকূপে আধার 
জাগিয়া উঠিতেছেন তাহারা ৷ ষদিও তাহাদেরই এই পরিবর্তনের 
গতি, গন্তব্পথের শেষ সীমায় পৌছাইবার এখনও ঠিক সময় আসে 
নাই, তথাপি এই গতি ক্রমশঃ যে সেই কেক্সাভিমুখেই ছুটিবে, বর্তমান 
জগদ্‌ব্যাপী নারী-আন্দোলনের ভিতর তাহার মৃচন! নিহিত আছে। 
“কামিনীভাবের” মোহপাশ-বিমুক্ত নারীগণের শক্তিরূপে জাগরণ, 
যখন শক্তিমান শ্রীভগবানের সেবিকাব্ধপে-_ আরাধিকারূপে পরিণত 
হইবে, তখনই হইবে সেই শক্তির পূর্ণ সার্থকতা! 

বিশ্বব্যাপী নারীশজির জাগরণে প্রেমযুগের আবির্ভাব-বিষয়ক 
একসাথে দুইটি অনুকৃলতা সংসাধিত হইতেছে । নারীগরণ যেমন 
কলিকৃত মোহপাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া, স্বরূপভাবের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, তেমনি তাহার প্রতিক্রিয়ায় অন্যদিকে জড়- 


২৭০ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল] 
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বাদের বিষাক্ত ফল -- নাস্তিক্য-সভ্যতা-_ যাহা সেই সভ্যতা-বিহঙ্গমের 
দুইটি পক্ষের মধ্যে একটি পক্ষ_ এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। 
ভগবদ্‌-বিমূখ সভ্যতা-বিহঙ্গমের “কাঞ্চনই” অপর পক্ষ । এই 
কাঞ্চন-ভাবরূপ অনর্থও যেন মানবের দৃঢ়মৃণ্টি হইতে আপনিই অন্তঙ্থিত 
হইয়া যাইতেছে । বর্তমান জগতের অর্থ-সমস্যা--অর্থের অনাটনভাব 
দেখিয়া সরকারের বড় বড় অর্থ-সচিবগণও তাহার যথার্থ কারণ নির্ণয় 
করিয়া উঠিতে পারিতেছেন ন! ; অর্থনীতিজ্ঞ পুরুষের! নানীজনে নানা 
কথা বলিতেছেন । মানবের প্রসারিত হন্তের বাহিরের সীমায় গিয়া 
অর্থসমস্যা যেন আপনিই সরিয়া দাড়াইয়াছে । অকস্মাৎ এই অর্থসঙ্কটের 
রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে ন! পারিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতেছেন। 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে যাহা অন্তহিত হইতেছে, মানবের সহস্র চেষ্টায়ও 
তাহার প্রতিবিধান করা অসম্ভব । বস্তুতঃ এই রহ্ষ্য'ও যে ১৪০৭ শকের 
পৃণ্য ফাস্তনী পৃণিমার সহিত দৃঢ়ভাবে বিজড়িত সে-কথা-- আমরা 
আরও কিছুদিন অতীত না হইলে বুঝিতে পারিব না। এইরূপ ছুই- 
পাখা-ভাঙ্গা পক্ষীর হ্যায়, বর্তমান সভ্যতা-বিহক্গম যেভাবে আপনিই 
ধলিবিলুষ্ঠিত হয়, প্রেমযুগের অভ্যুদয়-বার্তা জানাইয়া দিবে, তাহার 
কোনও আভাস উক্ত ব্যাপারের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় কি না, নিরপেক্ষ- 


ভাবে সকলে তাহা চিন্তা করিয়! দেখিবেন, আমাদের এইমাত্র 
অনুরোধ ৷ 


শ্রীগৌরাজের প্রেমধর্মই বিশ্বমানবের আত্মধর্মরূপে পরিগ্ৃহীত হইবার 
নিদর্শন । 

জগতের বর্তমান অবস্থায় হয়তো অনেকে ধারণা করিতেই 
পারেন না, কেবল মাত্র বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের ধর্মরূপে বিবেচিত যে 
গৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম, তাহা কি প্রকারে সমস্ত ভারতবাসীর-_ শুধু 
তাহাই নহে_ সমস্ত বিশ্বমানব কর্তৃক নিজ ধর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতে 





০৮ বরাক 


শীত্রীফান্তনী পৃণিমা ব! প্রেমুগের অভ্যুদয়ের পরিশিষ্ট ২৭১ 


পারে? ইহার উত্তরে, প্রথমে ইহাই বক্তব্য যে, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 
যদি সকল অসম্ভব সম্ভব হয়, তবে যদি তাহার সেরূপ কোনও ইচ্ছ। 
থাকে, তাহ! হইলে আপাততঃ আমাদের নিকট উহ! যতই অসম্ভব 
বোধ হউক না কেন, উহা সম্ভব হইবে-ই হুইবে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
ধর্ম বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত যাহা, তাহাই একদিন অদূর ভবিষ্যতে 
সার্বজনীন ধর্মরূপে সার! জগতে সমাদৃত হওয়া আপাততঃ অসম্ভব মনে 
হইলেও, ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে, তাহা সম্ভব হইবার অবশ্যই 
সম্ভাবনা । আজ আমরা যাহা অসম্ভব মনে করিতেছি, কাল তাহ! সম্ভব 
হইতে দেখিতেছি, এমন কত ঘটনাই ত জগতে নিয়ত ঘটতেছে ; অতএব 
দৃঢ়তার সহিত 'অসম্ভব’ বলা কোন বিষয়েই সম্ভব নহে । 

দ্বিতীয় কথা এই যে, জীগোঁরাঙ্গের প্রেমবর্স, বিশ্বমানবের আত্ম- 
ধর্মরূপে পরিগৃহীত হওয়া যে অসন্তব নহে, আপাততঃ সে বিষয়ে অন্ততঃ 
আভাম মাত্ৰও অনেক ঘটনায় পাওয়া যাইতে পারে । 

বৈষ্ব-কবিগণের পদীবলীতে মধুরভাবে অনন্তমাধূষ-মণ্ডিত 
শ্রীবিগ্রহ-- শ্রীভগবানের উপাসনা,__ যাহ, আ্রীগৌরাজের প্রেম-ধর্মের- 
সারমর্ম, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে-সকল 
কবিতার ভাবে বিশ্ববাসী বিমোহিত ও আত্মহারা! হইয়াছেন, যদি 
তাহার মধ্যে কোনও কবিতার ভাবের সহিত বৈষ্ণব কবিগণের ভাবের 
কিছুমাত্র একতা থাকে, আর তাহার সেই কবিতার ভাবও অনাদৃত না 
হইয়া যদি জগতের সবত্রই আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হয় তবে বিশ্বের 
ভাবের হাটে, পূর্ণ আকারে শ্রীচৈতন্যের প্রেমবাদ যে একদিন বিকাইতে 


- পারে না, এইরূপ অসভ্ভাবনার কল্পনা করা সঙ্গত কি না, চিন্তাশীল 


ব্যক্তিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের বিনীত 
প্রার্থনা । যোগ্যকাল সমাগত হইলেই যে-সকল গ্রস্থাদি শ্রীচৈতন্যের 
প্রেমবাদ বহন করিতেছেন, ভগবানের ইচ্ছাশক্তিতে তাহা ভাষাস্তরিত 
হইয়া উপযুক্ত প্রচারকের ছারা সর্বজগতে প্রচারিত হইবে । 


২৭২ বৈজযুভী প্রবন্থমাঁগ। 

মহাত্ম। গান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য পুরুষগণ, 
ঈশ্বর-প্রদতত অসাধারণ নিজ শক্তিদ্বারা, নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র ভাবেই 
জগতের উপর তাহাদের বিপুল কীতি গরিনিষ্নাণ করিয়াছেন। কিন্ত 
তাহাদের সেই বিরাট কর্মের ভিতর দিয়া হয়তো ডাহাদের অজ্ঞাত- 
সারেও ভগবানের অপর কোন এক উদ্দেশ্য (যাহার কথা আমর! 
এযাবৎ বলিয়া আমিতেছি।) পূর্ণ হইবার কোনও সুচনা পরিলক্ষিত 
হইতে পারে। 


বর্তমান জগতের উক্ত প্রধান ব/ক্তিদিগের কাধের ভিতর দিয়! 
যেমন তাহাদের জ্ঞাত ব! অজ্ঞাতসারে শ্রীচৈতন্ের সার্বজবীন প্রেমধর্্ 
প্রবর্তনের অনুকূল ভাব পরিস্ফূট হইয়া উঠিতেছে, তেমনি অপক্নাপর 
অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উক্তির ভিতর দিয়াও ঠিক সেই উদ্দেশ্য সেই 
ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের জানা 
বা না-জানা আরও অধিক থাকিলেও কেবল দৃষ্টাস্তস্বরূপ নিগ্ে দুই 
চারিটি মাত্র উল্লেখ করিব,__ 

যে খোল করতাল সহযোগে শ্রীভগবানের পবিত্র নাম-ওণ- 
লীলাদি কীর্তনকে, কলিপ্রভাব বশতঃ কেবল কতিপয় কর্মহীন-বৃদ্ধভাবা- 
পম বৈষ্ণবের ব্যবহার্য বিষয় বলিয়া উৎসাহী জগতের অনেক লোকেরই 
ধারণ! জন্মিয়াছিগ, সেই বিষাক্ত বুদ্ধি যাহাতে পুনরায় পরিশুদ্ধ হইয়া 
তাহার অনর্থকর গতির পরিবর্তন হয়, ভগবানের ইচ্ছায় পরলোকগত 
পুরুষসিংহ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির ভিতর দিয়া 
তাই সেই শুভলক্ষণ অভিব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীগোরাঙ্গ-প্রবতিত বাঙ্গালার 
সংকীর্ঠন-সম্পদ যে কেবল বৃন্দাবনবাসী বৃদ্ধের জন্য নহে, ইহা 
উদীয়মান তরুণদিগেরও পূর্ণতা সম্পাদনের পক্ষে পরম উপযোগী, 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পরিচালক ছিলেন যিনি 
_সেই স্যর আশুতোষের নিয়োদ্ধত উক্তি হইতে ইহার আভাস 
পাওয়া যায়। তিনি তৎকালে যে উদ্দেশ্যে বা যে ভাবেই এই কথ! 


সিউল আপ 





প্রেমবাদের সাঁবজনীলতার নিদশন, 


বলিয়া থাকুন 
তাহারই ইচ্ছায়, এই পুরুতশ্রে্ঠের উক্তির ভিতর দিয়া'ও অভিবাক্জ হইয়া 
2 ~~ 


গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই৷ পরলোক গমনের কিছুদিন 
পৃরে স্যর আশুতোষ বলিয়াছিলেন ;- 

“আমি যদি কিছুদিন বাচিয়া যাই, তৰে হুনিভারফিউতে খোল 
করতাল বাজাইয়! দিয়া যাইব ।”(১) তাঁহার এই অপৃণ অভিলাষ, 
অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ কোনও একদিন যে অবশ্যই সমাগত হইবে, 
ইহা তাহার পৃরাভাস মাত্র । 

নিয়োদ্ধত স্বনামধন্য বাজিগণের স্বেচ্ছাগ্রপোদিত উক্তির ভিতরেও 
পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির কতখানি লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে তাহাও 
চিন্তা করিয়! দেখিবার বিষয়, 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয়ের উক্তি, “আমার জীবনের 
গরিবতন আনিয়!ছেন__ শ্রীগৌরাক্রদেব ; শ্রীশৌরাঙ্গের আজহার! 
প্রেমমূতি আমার সব কুষংস্কার_ সব দোষ দূর ক'রে দিয়েছেন ও 
দিবেন ।(২) 

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি, | 
“বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ জানেন না যে ভারতের অপরাপর প্রদেশে তাহাদের 
গ্রীগৌঁরাঙ্ক মহাপ্রভুর শক্তি কিরূপভাবে কাধ ক'রছে। যেখানে 
একবিন্দু যথার্থ ভক্তি দৃষ্টিগোচর হইবে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে যে, 
উহ! নদীয়াকেশরী আ্রীগৌবাঙ্ষের প্রেমহুঙ্কারের মাহাত্মাকণিক! 1৩) 

যেমন কোন ফুল সারা দেশময় ফুটিয়া উঠিবার পৃবে, এখানে 
সেখানে, এদিকে সেদিকে ছুই একটি মাত্র ফুটিয়া জানাইয়া দেয়__ সেই 
ফুল সার! দেশ জুডিয়া ফুটিয়! উঠিবার দিন নিকটবর্তী, তেমনি প্রায় সকল 
দেশে-_ সকল ভাবের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের উদয়াভাস যেমন 
বর্তমানে অল্প বিস্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন সেই ধর্ম, বিশ্বমীনবের আত্ম- 
ধর্মরূপে সারা বিশ্বে বিকাশ হইবার দিন নিকটবরীই জানিতে হইবে । 
১৮ 


২৭৪ বৈজয়ু্তী প্রবন্ধমাল। 


যদিও বর্তমান অবস্থায় শ্রীচৈতন্থের প্রেমধর্ম সার্বজনীন ধর্মরূপে 
সকল ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক যে পরিগৃহীত বা সমাদৃত হইবে, এইরূপ 
ধারণ! অসম্ভব মনে হইতে পারে ; কিন্তু উহ! যে বাস্তবিক অসম্ভব নহে 
তাহার প্রমাণম্বরূপ নিয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ করিলাম। 
আপাততঃ দৃষ্টান্তবিষয়ের ন্যুনতা দেখিয়া কেহ হয়ত ইহা অসম্ভব মনে 
করিতে পারেন, কিন্ত এই কথাও স্মরণ রাখ! আবশ্যক যে, স্বল্পতা 
হইতেই সকল আধিক্যের অভিব্যক্তি । 

“বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব শ্রীচৈতন্য । তার কথা ভাল করে 
জানা না থাকলে, শিক্ষাও যেমন অসম্পূর্ণ_ দেশভক্তিও তেমনি 
ভনঁয়া।*(৪) _ব্ৰহ্মভক্ত শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু ৷ (সম্মিলনী-সম্পাদক) 

“আমরা বিশ্বাস করি, এমন দিন আনিবে যখন সমগ্র জগতে ধর্ম- 
পিপাসু ব্যাকৃল-আত্মা নরনারীগণ এই শ্ীগোরাক্রসৃন্মরের জীবনের 
মাধূর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন এবং শ্রদ্ধাভরে ইহার মহৃত্ব স্বীকার 
করিবেন ।”(৫) _শ্রীহেমচন্তর সরকার, এম এ. 

(ত্ৰহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক ) 

“এমন উদার ও সুন্দর ধর্ম জগতে এ পর্যন্ত প্রচার হয় নাই। 
আমার ইচ্ছা, মুরোপের প্রতি গির্জায় গির্জায় শ্রীগোরাঙ্গ-চরিত পঠিত 
ইউক।”(৬)_সৃবিখযাত স্টেড্‌ সাহেব । (সম্পাদক রিভিউ অফ রিভিউ) 

বর্তমান সময়ে বহুল পরিমাণে না হইলেও যখন ইংলগু-নিবাসী 
সুপণ্ডিত মিঃ নিকসনের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ইংরাজকে বৈষ্ণবধর্মের 
মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া “শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবৈরাগী” নামের সহিত পরম 
সাদরে ললাটে সুদীর্ঘ তিলক ও কণ্ঠে পবিত্র তুলমীমালা ধারণ 


করিয়া, সমধিক গৌরবাগ্নিত দেখা গিয়াছে তখন অদূর ভবিষ্যতে তদীয় 
স্বদেশবাসীগণের পক্ষেও যে উক্ত ভা 
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বর আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হইবে, 
ইহা তাহার পূর্বসূচনা মাত্র । যখন ব্রাজিল প্রদেশের মহামান্য কন্সল্‌ 
জেনারেলের মত একজনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হরিসভার প্রাঙ্গণে দাড়াইয়া 
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শ্রশ্রীফান্তুনী পৃর্ণিমা বা প্রেমযুগের অভ্ুদয়ের পরিশিষ্ট ২৭৬ 


অ্পপাপাপিসপাপিসাপিিাপিাপিিসাাশাশশটশী ৯৮৯৭ ~~ 





শতমুখে ও মুক্ত হৃদয়ে শ্রীগৌরমহিমা বলিতে বলিতে ভাবাবেশে 
আত্মহারা ও অক্রধারায় প্লাবিত হইতে দেখা গিয়াছে, তখন অদূর 
ভবিষ্যতে তদ্দেশবাসীর মধ্যেও যে এই ভাব সংক্রামিত হইবে ই। 
কেবল তাহার পূর্বাভাম মাত্র । যখন ইটালী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
Professor P. Tucchi-র মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গোৌডীয় 
বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তন্বিষয়ে গভীর ভাবে 
অনুশীলন করিতে দেখা গিয়াছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে তাহার দ্বদেশ- 
বাসীর সমীপেও যে এই ধর্ম বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে, ইহ! কেবল 
তাহা'রই পৃবসৃচন। মাত্র । 

অতুল এশ্বয ও বিলাসের মধ্যে আজন্ম পালিত! ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার আলোকে আজন্ম বিবধিত! হইয়াও, সেই আমেরিকা-নিবাসী 
মহিলাগণের মধ্যে আপাততঃ বেশী ন! হউক-- অস্ততঃ একজ্রনকেও 
যখন শ্ীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্সের ভাবে বিভাবিত। হইয়! ব্রজগোপিকার 
ন্যায়ই নিজেকে সেই ত্রজ্রাজকুমারের-- শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা বলির! 
সানন্দে আত্ম-পরিচয় দিতে শুনা গিয়াছে, তখন দূর ভবিষ্যতে, সেই 
দেশের কেবল পুরুষ নহে, নারীগণকেও যে উক্ত ভাবে অনুপ্রাণিত 
করিবে-- ইহা কেবল তাহার পৃরাভাস বলিয়াই জানিতে হইবে ৷, 
নিয়ে এইরূপ দৃষ্টান্তের দুই একটি মাত্র উল্লেখ করিব ৷ 

শ্রীমতী মেরী লুইসা নামী আমেরিকার সান্ফ্রান্সিস্‌কো 
-নিবাসিনী মহিলার উক্তি :- 

“আমি ভগবান শ্রীগোঁরাঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মার 
শান্তি সুখ পাইয়াছি। = ৪  ₹ আমি অদ্য হইতে আমার দেহ, 
ইল্রিয়, মন, গৃহ, বৈভব ইত্যাদি সমৃদয়ই শ্রীকৃষ্চরণে সমর্পণ 
করিতেছি । হে কৃষ্ণ আমি তোমার দাসী ।”(৭) 

শ্রীমতী জি. বি. এডামস্‌ নায়ী আমেরিকার চিকাগে!-লিবাসিনী 
মহিলার উক্তি ;-_ 
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“শ্ীগোরাঙ্গের শিক্ষাই ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ । যীহার। আীগোরাজের 
লীলাসৃধা পান করিয়াছেন, তাহাদের নিকট আর কোন ধর্মই মিষ্ট 
বলিয়া অনুমিত হইবে না।৮(৮) 

শ্রীমতী অভেদানন্দের (আমেরিকান মহিল1) উক্তি :_- “যে 
পর্যন্ত শ্রীগৌরাঙগ-লীলাম্বতের সন্ধান না-পাইয়াছিলাম, ততদিন আমি 
যীশুকে ভজিতাম। এখন পূর্ণাবতার প্রেমময় শ্রীগোরাঙ্গচচরণ চিনিতে 
পারিয়াছি। এখন একমাত্র শ্রীগোরাঙ্গই আমার প্রাণের দেবতা ।”(৯) 

ছাপরের যে বংশীধ্বনি, চরাচর সমস্ত বিশ্বকে পুলকিত, বিমো- 
হিত, ও আকষিত করিয়৷ দশদিক মধুময় করিয়া দিয়াছিল,__ সেই 
শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই বর্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্যের প্রেমধর্ম-বাণী । যে 
প্রেমের সুশীতল স্পর্শে পৃথিবীর সকল তাপ প্রশমিত হইবে, যে 
প্রেম চরাচর সমস্ত বিশ্বকে অমৃতময় করিয়া দিবে,__-জীব-জগতের সেই 
শ্রেষ্ঠতম আনন্দের দিন যে অবশ্যন্তাবী, এইকথা পৃথিবীর কোন কোন 
সৃশ্্দর্শী মনীষিগণেরও মস্তিষ্কে উদয় না হইয়াছে এমন নহে। 

পৃথিবী অবধি যত আছে দেশ গ্রাম । 
সৰ্ব্বত্ৰ প্রচার হইবে মোর নাম ॥ 

_-শ্রীচৈতন্যভাগবত, অস্ত্য ৪১২৬), 
ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের এই ভবিষ্যদ্‌ উক্তির সার্থকতা সম্পাদনের জন্যই 
আজ সব বিষয়ে জগতের এই দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে; 
বিশ্ববাপী' এক বিরাট গ্রেমযুগের আবির্ভাবই এই সকল পরিবর্তনের 
মুখ্য ও চরম লক্ষ্য) 

উপসংহার । 

জগতের এই আগতপ্রায় মহাসৌভাগ্যের দিন, এক ঘোরতর 

দুদিনের অন্তরালে অবস্থিত রহিয়াছে । যদিচ কলির প্রভাব অবিলম্বেই 


(১) হইতে (৯) সংখ্যক প্রমাণোক্তিগুলি পানিহাটী গৌরাঙ্গ 
গ্রন্থ মন্দিরের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 








শরীশ্রীফাস্তরনী পূর্ণিমা! বা! প্রেমযুগের অ 


তক কতকরক 


যর,.পরিশিষ্ট ২৭৭ 


অন্তমিত হইবে, কিন্তু অন্তশিত হইবার পূর্বে, তাহার শেষ আক্রমণ 





জগতের উপর এতই ভীষণাকার ধারণ করিবে যে তাহা কজনা করাও 
অসম্ভব ! পতঙ্গ যেমন প্রজ্থবলিভ অনলের উপর তাহার অন্তিম লন্ফন 
প্রদান করে, সেইরূপ এক পক্ষে বিনষ্টপ্রায় কলির সবাপেক্ষ! অধিক ও 
শেষ আক্রমণ পড়িবে গিয়! ধর্ম ও ঈশ্বরের উপর । সৃতরাং এই সময়ে 
যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগকেও অগ্নি যেমন মরণোস্মখ পতঙ্গের 
আস্ফালন অবিচলিতভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ মরণোনুখ কলির 
পদাঘাত স্থিরভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে । অপর পক্ষে সাধুদিগকেও 
এই সময়ে এক ভীষণ অগ্রিপরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 
কলি-কীলাগ্নির হল্কা-_ তাহাদের বুকের উপরই বেশী আসিয়া 
লাগিবে। এই সময়ে অত্যাচার, উৎপীডন, নিযাতন ও অপমান, 
ঈশ্বর-বিশ্বীসীদিগের শেষ পরিশুদ্ধির নিমিত্ত বহুল পরিমাণে সঞ্চিত 
থাকিবে ; যিনি যত ধীর, স্থির ও প্রশাস্তভাবে সে সব “শুদ্ধি” মাথা 
পাতিয়। লইতে পারিবেন, তাহারাই হইবেন ঈশ্বরের যথার্থ প্রিয়পাত্র । 
বিশ্বব্যাপী সেই নবয়ুগের অভ্যুদয়, ভাহারাই হইবেন প্রেম-প্রচারের 
অগ্রদ্ৃত। ভগবানের গোৌরব-পতাঁকা বহন করিবার এই মহাভাগ্য 
পাইতে হইলে এখন হইতে প্রয়োজন তাহার আয়োজন । দুদিনের 
অন্ধকার যতই ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিবে, হৃদয়ে বিশ্বাসের দীপ 
ততই উজ্জ্বল করিয়া লইতে হইবে ৷ ধর্ম ও ভগবানের জয়গান নির্ভয়ে 
ততই উচ্চকণ্ঠে গাহিতে হইবে ! ধম ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে 
আবার যে সংগ্রাম সমস্ত জগতের উপর ঘোষিত হইবে, শেষ প্স্ত 
তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইবার জহ্য ভগবানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়া, 
ভগবদ্তক্তদিগকে এখন হইতেই সজ্ববদ্ধ হইতে হইবে । যদি কাহারে! 
সহযোগ না-ই পাওয়া যায়, তবে বিশ্বাসী সৈনিকের ন্যায়, একাকীই এই 
বিশ্বাসের যুদ্ধে অবিচলিতভাবে দীড়াইয়।, প্রয়োজন হইলে, প্রাণ পযন্ত 
বিসর্জন দিবার জন্য এখন হইতে গ্রতিজ্কাবদ্ধ হইতে হইবে । একজনও 


২৭৮ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা 


যথাথ ভগবদ-বিশ্বাসীর পবিত্র শোণিত, যখন নির্যাতকের হাত গড়াইয়৷ 
বসুন্ধরার উপর পড়িবে, তখনই সেই শোণিতাহুতি হইতে কোটি কোট 
বিশ্বাসী ভক্তের বিকাশ ও কলি-প্রভাবের সম্পুর্ণ বিনাশ একই সাথে 
সংঘটিত হইবে ৷ শ্রীভগবানের অকৃত্রিম সেবক যাহার! তাহাদের ভক্তি 
ও বিশ্বাসের পূর্ণ পরীক্ষার দিন নিকটবর্তা ; শ্রীগৌরলীলায়, ঠাকুর 
রন্ম-হরিদাসের বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতের মধ্যে যাহার বীজ বা 
কারণ সঞ্চারিত রহিয়াছে, ব্যাপকরূপে তাহারই কার্য আরম্ভ হইবার 
দিন আগতপ্রায় জানিতে হইবে । 

কলিপ্রভাব-বিমৃগ্ধ, উদ্ধত ও অসংযত জনতার অত্যাচার যেদিন 
সাক্ষাংভাবে ভক্ত-শরীর স্পর্শ করিবে, কলিপ্রভাব আশু বিনষ্ট হইবার 
তখনই ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়। বুঝিতে হইবে । 

সধংসহ ভগবানেরও অসহ্য হয় যে অপরাধ দেখিলে, তিনি স্বয়ংই 
তাহা প্রকাশ করিয়া জগতের জীবগণকে সাবধান করিয়। দিয়াছেন! 

যদ! দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু। 
ধৰ্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি ॥ 
--(শ্রীভাঃ ৭81২৭) 

অর্থাং যখন দেবতায়, বেদে, গো সমূহে, ব্ৰাহ্মণে, ধর্মে, আমাতে ও 
সাধুগণের প্রতি কাহারে বিদ্বেষ উপস্থিত তয়, তখন তাহার বিনাশকাল 
সমাগত হইয়াছে বলিয়া জানিতে ইইবে। এই সকল অপরাধের মধ্যে 
সাধুর প্রতি বিদ্বেষবৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠতম অপরাধ । 

যদি উক্ত ঘোরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে জগতের ঈশ্বর- 
বহিমুঁখতা ব্যাধির শেষ লক্ষণ যে ভজ্ঞাবমাননা-_ তাহা যদি প্রকাশ না 
পায়, তবে তাহা হইতে অধিক আনন্দের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে 
না। কিন্তু নিতান্ত দুর্দেব বশতঃ যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে সেই 
রোগের উপযুক্ত চিকিংসাস্বরূপ অনতিবিলম্বে এক অভূতপূৰ্ব প্রলয়ন্কর 
মৃক্ধ সমস্ত জগতের উপর সমারন্ধ হইয়া জড়বাদের সকল উম্মা-_সকল 





শ্রীশ্রীফান্তুনী পূর্ণিমা বা প্রেমযুগের অদ্াদয়ের পরিশিষ্ট ২৭৯ 





উদ্ধতভাব একেবারে প্রশমিত করিয়া দিবে তাহার আয়োজনও 
জগতের তলে তলে চলিতেছে । আগামী যুদ্ধের ভীষণতা সম্বন্ধে 
জগতের অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই আশঙ্কান্থিত। এই বিষয়ে কেবল 
একটি মাত্র প্রমাণ সংবাদপত্র হইতে নিয়ে উদ্ধত করিতেছি : = 
“জার্মানীর সেনাপতি বাটহোল্ড ভন্‌ ডিমলিং বিগত মহাসমরের পূব 
হইতে যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । এক্ষণে তিনি 
পূর্ণ শান্তিবাদী হইয়াছেন এবং জগতে শাস্তি স্থাপনের কাধে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়ীছেন। অদূর ভবিষ্যতে জগতে পুনরায় যে মহাসমর 
বাধিবে বলিয়া আশঙ্কা কর! যাইতেছে, তাহার ভীষণত সম্বন্ধে তিনি 
নিমু-লিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ 

তিনি বলেন যে, ভাবী যুদ্ধে বিমানপোত বাহিনীর আক্রমণ হইতে 
নগর রক্ষা করা অসম্ভব । বিমীনপোত হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা ও 
বিষবাষ্পের দ্বারা নগরবাসীদিগের হত্যা অনিবাধ! বিমানবাহিনী 
হইতে নগর রক্ষা কর! যায় কিনা, সে বিষয়ে ফরাসীরা নিয়ো সহরে, 
ইংরাজরা লণ্ডন সহরে এবং ইটালীয়রা মিলান সহরে পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। কোন স্থানেই পরীক্ষা সফল হয় নাই। 

বিষবাস্প হইতে নগরবাসীদের প্রাণরক্ষার জন্য মুখোস পরিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । উহা ব্যবহারের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন । 
দেশের সকল নগরের অধিবাসীদিগকে এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত করা এক 
প্রকার অসম্ভব । সম্ভব হইলেও ছোট ছোট বালক-বালিকা ও নিতান্ত 
শিশুদিগের প্রাণরক্ষা কি উপায়ে করা যাইতে পারে 2” 

= বসুমতী, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ৷ 

কলিকৃত জগতের উত্তাপ এইভাবে প্রশমিত হইলে তাহার পর 
হইতেই এই যুগের অবশিষ্টকাল সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে বিরাট সাম্যধর্ম, 
_ মহামিলনের যে বিরাট উৎসব জাগিয়। উঠিবে,__ তাহা পৃণতম 
ভগবান,_-মহাপ্রেমাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবের প্রেমধ। ঈশ্বরেচ্ছায় 


২৮০ বৈজয়ুস্তী প্রবন্থমাল! 


যথাসময়ে নিখিল জাতিসঙ্ঘের সভাস্থলে ভারত সমান আসন প্রাপ্ত 
হইলেও, কেবল এই ধর্মগোঁরবের জন্য নিখিল জাতিসঙ্ঘ স্বেচ্ছায় 
ভারতকে উচ্চাসন প্রদান করিবে । 





প্রথম প্রকাশ £ শ্রীখ্রীসোনার গৌরাঙ্গ । (মাসিক পত্রিকা । ) 
৮ম বর্ষ, ১১ ও ১২শ সংখ্যা,__জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল। 





শ্রীনাম বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নত। 


ভ্রীভগবান ও তাহার নাম যে অভিন্ন ততব--এক বস্তু, একথা শান্ত 
অতি স্পষ্টর্ূপে ঘোষণা করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে বহু শান্ত্র-প্রমাণের 
উল্লেখ করা যাইতে পারিলেও তন্দার। প্রবন্ধটিকে বৃথা ভারা 
করিয়া, সাধারণ পাঠকগণের সৃখবোধের নিমিত্ত নাম ও নামীর 
ভেদাত্মক দুই একটি মাত্র প্রমাণ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি; যথ৷,_ 
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ৷ 
ূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোংভিন্নতবাস্নামনামিনোঃ ৷ 
(ইঃ ভঃ বিং-ধৃত ১১৷৫০৩ ) 
ইহার অর্থ £-- চৈতন্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ এবং তাহার নামের অভিন্নতা 
বশতঃ নামও চিন্তামণিস্বক্ূপ,-_ পুর্ণ শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত |] 
ইহার টীকায় পরম পৃজ্যপাদ আ্রীজীব গ্রোস্বামী লিখিয়াছেন— 
শনামৈব চিস্তামণিঃ সব্বার্থদাতৃত!ং। ন কেবলং তাদূশমেব, অপিতু 
টৈতশ্লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ ম এব সাক্ষাং।”__ ইহার অর্থ, নামই 
চিন্তামণি ৷ যেহেতু নায় সকল অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ। নামে যে 
কেবল সৰ্বার্থপ্রদাতৃত্ব শক্তিই আছে, তাহা নহে ; নাম চিদানন্দরস- 
বিশিষ্ট স্বাক্ষাং শ্রীকৃষ্ণই । | 





কিনার কি রিনিতার 





জানাইয়! দিতেছেন। 


কেবল শ্রীভগবান বহ্থক্ধে নাম ও নামীই যে অভিদ-বন্তর তাহা নতে 
শ্রীভগবান, তদীয় শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম--এই তিলই একবস্ত-- অভেদতত্ব ৷ 
তাই পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচরিতাযুতে লিখিয়াছেন 
“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, ভিন একরূপ ৷ 
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ কূপ 8”. (২1১৭ অ) 
অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ্থ ও শ্রীমামে কোন ভৈদ 
নাই; এই তিনই চিদ্ানন্দময় ও একবস্তু ৷ 

সাক্ষাং শ্রীভগবদ্ধাকাস্থরূপ হইতেছেন শান্ত্রবাকা। অচিন্ত ও 
অগ্রাকৃত বিষয় নির্ণশ্রে শাস্তরপ্রমাণ অপেক্ষ। শ্রেইতর প্রমাণ আর কিছুই 


লাই,-- ইহা সুধীবৃন্দ কতৃক স্বীকৃত ইয়া কে । অতএব নাম, বিগ্রহ ও 
স্বরূপ, ইহা যে অভিন্নভত্ত,--একথ! অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই আমাদিগকে 


স্বীকার করিয়া লইতে হইবে । 

তবে, এত বড একটা মহাস্ত্যকে কেনই বা আমরা সেভাবে 
উপলদ্ধি করিতে পারি না 2 এখন ইহাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে । 
ভ্রীভগবান হইতে ভীহাৰ শ্রীবিগ্রহাদিকে পুথককূপে ও আীভগবান হইতে 
তদীয় নামকে ভিন্নকূপে উপলব্ধি করিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইলে, আমাদিগকে একটু স্থিরচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয় চিস্তা করিয়া 
দেখিতে হইবে ৷ 

আীভগবান যেমন অপ্রাকৃত বস্ত,_ সুতরাং চিন্ময় ও নিপুণ 
( সত্বা্দি প্ৰাকৃত গুপ-রহিত ) নাম ও নামীর এবং বিগ্রহ ও স্বজপেৰ 
€ অভিন্নতঃ বশতঃ) নাম ও বিগ্রহ সেইরূপ চিন্ময় ও প্রাকৃত বস্তু ॥ 
অনাদি সংসারবন্ধ জীবের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বাঁদি ইন্জিয়বর্গ সমস্তই প্রাকৃত 
বা জডময়। জডমন্ত্ প্রাকৃত ইন্তিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর স্বরূপ 


২৮২ বৈজয়স্তী প্রবন্কমালা!: 


কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। অন্ধের সম্মুখে “রূপ”, বধিরের নিকট 
“শব্দ” এবং রসনাহীন ব্যক্তির বদনে “রস” বিদ্যমান থাকিলেও, তাহা- 
দিগের পক্ষে যেমন সেই সেই বিষয় থাকিয়াও না-থাকার মতই বোধ 
হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম_ এই তিন এক 
হইয়াও চিন্সয়তা প্রযুক্ত, অবিদ্যায় সংবদ্ধ জীবের জড়ময় প্রাকৃত ইন্লিয় 
তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই শ্রীভগবানের 
নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ, তাহাদের পরিছিন্ন চিত্তবৃত্তি ও মায়িক ইন্ত্রিয়া- 
দির সমক্ষে ভিন্নীকারে উপলদ্ধি হয়, এবং সেই কারণেই, যাহার সততায় 
জগতের অস্তিত্ব সেই পরম সত্য শ্রীভগবানকে ‘নাই’ বলিয়া এবং নিত্য- 
অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামকে “সাঙ্কেতিক শব্দ মাত্র” বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। 
কেবল যে উক্ত বিষয়ত্রয় সম্বন্ধেই ভ্রম হয় তাহা নহে, শ্রীভগবানের 
ধামাদি চিচ্ছক্তির বিলাস মাত্রেই জীবের উক্ত প্রকার ভ্রম হইয়া 
থাকে জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত বিষয়কেও প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন 
করা ইহা অবিদ্যা-বিডছিত প্রাকৃত ইন্্রিয়াদির স্বভাব বা স্বধর্ম । অন্ধের 
ধারণায় ‘রূপ’ ন! থাকিলেও ‘রূপ’ পদার্থ যেমন সত্য বস্তু এবং তাডার 
সম্মুখে নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি চিদানন্দঘনমুত্তি শ্রীভগবাঁন 
ও তদীয় নাম, বিগ্রহ ও ধামাদি চিদ্িলাসসকল, সদা সবত্র স্বরূপেই 
বিদ্যমান থাকিয়াও অগ্রাকৃত ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়াদির অভাব বশতঃ বন্ধ 
জীবের নিকট মায়িক ও প্রাকৃত আকারেই প্রকাশ পাইতেছেন। এই 
রহ্যটি বৃঝাইবার জন্য তাই পরম পুজ্যপাদ শ্রীচরিতাম্বতকার লিখিয়া- 
ছেন £--(১1৫২০,২১) 

“চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। 

চর্ম চক্ষে দেখে তারে গ্রপঞ্চের সম ॥ 

প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ । 

গোপ গরোপী সঙ্গে যাহা নিত্য লীল! রাস 1” 

অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বার! যেমন অন্ধের অন্ধত ক্রমশঃ অপসারিত 


এ FSA 


শ্রীনাঁষ বিগ্রহ ও স্থজপের অভিন্নতা ২৮৩ 


হইবার সঙ্গে সঙ্গে জগতের রূপ কিঞ্চিং কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে থাকে 
এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ দোষশৃহ্য হইলে সেই নেত্র সযক্ষেই যেমন সমস্ত 
জগতের স্বরূপ আবার ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ডনাদি সাধন- 
ভক্তিরূপ চিন্ময়-অঞ্জনের প্রয়োগে জীবের অবিদ্যা দি দোষছৃষ্ট মায়িক 
ইন্িয়াদি ক্রমশঃ শুদ্ধ ও চিন্ময় প্রাপ্ত হইলেই শ্রীভগবান এবং তাহার 
নাম, বিগ্রহ ও ধামাদির স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া! থাকে । এ-বিষয়ে 
শ্রীভগবানের নিজোক্তি ; যথা,__(শ্রীভাঃ ১১/১৪।২৬) 
যথা যথাত্ম! পরিস্বজাতেইসে। 
মৎপুপাগাঁথা শ্রবণাভিধানৈহ। 
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সৃক্ষ্মং 
চক্ষুধথৈবাঞ্জনসংপ্ৰযুক্তম্‌ ॥ 
ইতার অর্থ £- আমার পবিত্র কথাসকল শ্রবণ-কীর্তলাদি দ্বারা চিত্ত 
যেমন যেমন পরিমার্জিত হইতে থাকে, অগঞ্জনলিপ্ত চক্ষু যেরূপ উত্ত- 
রোত্তর সৃক্মবস্ত দর্শন করে, উহাও সেইরূপ চিন্ময় বস্তুসকল দর্শন 
করিয়া থাকে। | 
সাধন ভক্তি দ্বার! যে পর্যন্ত না প্রেমোদয় হয়-_ যে পর্যন্ত না 
শীভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, সেই পর্যন্ত জীবের অবিদ্যাকৃত ভয় সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট হয় না। সাধক, সাধন-ভক্তি দ্বার] যতই সাধ্যের সন্নিকটবর্তী 
হয়েন, নাম ও নামীর অভিন্নত! অথবা শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের একত্ব, 
ততই অধিকতর রূপে তাহার অনুভূতি হইতে থাকে ॥ এ-সন্বক্ধে একটি 
দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে । 
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বর্ণপুরীতে ছিল এক রাজার 
কুমার ; অন্য পারে, তালবনের শীতল কুঞ্জের ধারে-- তাল পাতার 
ঘরে একটি হাসিরাশিভরা! সৃন্দর মেয়ে থাকতো; তার ধুলা মাটির 
পাতান খেলা ঘরের খেলার বয়স ছাড়িয়ে উঠতেই একদিন সে শুনলে, 
সেই সাত সাগরের পারের রাজকুমারের সঙ্গে অতি শৈশবে ভার নাকি 


২৮৪ বৈজয়ম্তী প্রবন্ধমালা 


বিয়ে হয়েছিল ; তারপর এ-প্ন্ত স্বামীর সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি। 
ভূলে যাওয়া স্বপ্নের ক্ষাণ স্মৃতির মত সেই রাজার ছেলের কথ। একটু 
একটু তার মনে পড়লো । অগ্নিকণা যেমন বেড়ে উঠে অগ্নিপৃ্ সৃজন 
করে, তেমনি সেই তরুণ রাজকুমারের স্মৃতির আগুন সেই তরুণীর 
সারা হৃদয় ছেয়ে ফেল্লে। প্রাণবল্লভের রাতুল চরণের দৃখসন্মিলন 
আশায় কৃশাঙ্গিনী একাস্ত ব্যাকৃলা হ'য়ে উঠলে! ৷ সে আবেগের সংবাদ 
বুঝি তার প্রিয়তমের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে আঘাত ক'রলো । তাই 
তার সারারাত লুকিয়ে কাদা রাঙ্গা চোখ দু’টি মুছতে মুছতে-- একদিন 
প্রভাতে সে যখন বাহিরে এসে দাড়াল, তরুণী দেখলে, আজ যথার্থই 
তার সুন্দর এক রাজদৃত তার সেই অতি সুন্দর প্রিয়তমের কাছ থেকে 
এসেছে আজ তাকে তার স্বামীর চরণতলে নিয়ে যেতে । তরুণী, 
সেই অতি বিশ্বাসী রাজদৃতের অনুসরণ করে তার স্বামীর ঘরে চললো । 
রাজদুতকে দেখে, প্রথমে কেবল একজন হিতৈষী বান্ধব বলেই তার 
মনে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে যতই তার সঙ্গে যেতে লাগলো সে ততই 
তার গুণে যৃদ্ধ হ'য়ে গেল। তরুণী তার স্বামীর অশেষ গুণের কথা 
ওনেছিল, আজ এই রাজভূত্যের গুণের পরিচয় পেয়ে ভার সেই শুন! 
কথা প্রত্যক্ষর মত বোধ হ'তে লাগলো । ক্রমে তার সঙ্গে একে একে 
নদ নদী সমুদ্র যতই পার হ'তে লাগলো সে, রাজপুত্রের স্বর্ণপুরী যতই 
সন্নিকট হ'য়ে আসতে লাগলো তার, ততই সে রাজদৃতের গুণে আত্ম 
হারা হয়ে প'জো। এখন শুধু আর গুণ নয়, রাজদৃতের কপ ও মাধুর্য 
তার কাছে অমৃতময় বোধ হ'তে লাগলো! হ্ঠাং চমক ভাঙ্তেই-__ 
এই অম্বতের মাঝে কি যেন এক হলাহলের ঝাপট! এসে তাকে শঙ্কায় 
ভরিয়ে দিলে, হৃদয়ের মাঝে যে শ্রেষ্ঠতম আসনে সেই তরুণ রাজ- 
ইমারের রূপ, গুণ, মাধুরীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে সে, কে এই 
রালদৃত-- যার রূপ, গুণ, মাধুর্ষের এত বিক্রম এতই সাহস যে সেই 
আসনের অর্ধাংশে বসবার দাবী করে! ছুই পুরুষে সম অনুরাগ-__ 








আরোও উচু করে, স্বামীর অভয় চরণ দুখানি 
রাজদূতের সঙ্গে সেই স্র্ণপুরীর মধ্যে ব্যা 
করলে। রাজকুমারের মণিময্ব মন্দিরে প্রবেশ করবার পৃবে, শেষ 
একবার রাজদুতের মৃখপানে বিলোল কটাক্ষে চেয়ে দেখতে তার সাধ 
জাগলো । সেই মুখবালি দেখামাতত এবার তার ধৈষের সকল ব্রাধ 
ভেঙ্গে গেলো । এত সুন্দর ! এত মধুর! এত রূপ !- একি আমাক 
সেই প্রাণবল্লভ ? এই কি সে অনুপম রাজকুমার ? এই কথা তার 
মনে হ'তেই, উল্লাসে-- উদ্বেগে-- উত্ব 
অনুমিত রাজদৃূতের চরণতলে লুটিয়ে পালে৷ । পরক্ষণে যেন কা'র 
আলিঙ্গনের মোহন স্পর্শ, ভার মোইঘোর ভেঙ্গে দিলে । আখি 
মেলে চাহিতেই দেখলে সে, রত্ু সিংহাসনের উপর সেই পর্মসুন্দর 
রাজদ্ৃত-_- আর সংবদ্ধ! সে তাহারই আচবগতর? আলিঙ্গনে ! বিস্মস্রের 
বিকলতায় তার শঙ্কিত আখি দুটি পুনরায় মুদে আস্ছে দেখে, তখন 
সেই সৃন্দর তরুণ সহায্যে বললেন তাকে সান্বুন! দিয়ে-- “রাজদূত নহি 
প্রিয়তমে,-- আমিই সে রাজার কুমার ৷” 

আজ সকল সন্দেহের অবসান হয়ে গেলো । সজ্জিত! বালিক। 
আজ বুঝলে এতদিন রাজদুত ব'সে মে যাকে ভূল করেছিল সে-ই 
তার হৃদয়-দেবতা_ সে-ই সেই তরুণ রাজপুত্র । আনন্দের পুর্ণ উৎস- 





ধারা ছুটলো। তখন । 
ঠিক সেইরূপ-_সাধন অবস্থায় ধাহাকে আ্রীভগবানের কাছে নিয়ে 


যাবারপ্দৃতবূপে-_ “সাধনা” জূপে নাম” রূপে মনে করা যায়, প্রাণ- 
বল্লভের চিন্তা মণিময় শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবামাত্র তদীয় দৃতস্বরূপ সেই 
নাম, তখন শ্রীভগবান বূপেই পরিণত হইয়া থাকেন । সেই অবস্থায়ই 
“সাধনা” “সাধ্য” হয়েন, তখনই নাম ও নামী অভেদ রূপে উপলক্চি হইয়া 
থাকেন । শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা--একই নিয়ম । 






২৮৬ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


শ্ীভগবানের নাম যে একাধারে সাধ্য ও সাধনা-- এ সম্বন্ধে 
অণুমাত্ৰ সন্দেহ করিবার কারণ নাই ৷ মহৎদিগেরু প্রত্যক্ষ অনুভূতিও 
ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়। থাকেন । এ বিষয়ের বহু প্রমাণের মধ্যে 
এস্থানে কেবল একটি মাত্র উদ্ধত করিলাম ; যথা,__ 

ব্ৰহ্মাণ্ডানাং কোটিসঙ্খবাধিকানা- 
মৈশ্বধ্যং যচ্চেতনা বা যদংশঃ । 
আবিভূতিং তন্মহঃ কৃষ্ণনাম 
তন্মে সাধ্যং সাধনং জীবনঞ্চ ॥ 
= (পদ্যাবলী ৷) 

ইহার অর্থ £_- অপরিমিত ত্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধীয় সমস্ত এশ্র্ম ও সমুদয় 
চেতন পদার্থ যাহার বিভূতির অংশ মাত্র, সেই তেজোময় শ্ৰীকৃষ্ণই 
নামক্কপে আবির্ভূত হইয়াছেন ; অতএব সেই খ্রীকৃষ্ণ নামই আমার 
সাধ্য, সাধন ও জীবন । 

অন্যের কথা ছাড়িয়া দিই ;__ কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা- 
রাণীকেও পৃর্বরাগে-_ সাক্ষাৎ কৃষ্ণদর্শনের আগ্রে, এই নাম, বিগ্রহ ও 
স্বরূপের অভিন্নতার রহষ্যজালে নিপতিতা হইতে হইয়াছিল । শ্রীরাঁধ। 
তখনও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই ; কেবল একদিন সুদূর 
কদস্বকানন হইতে কাহার এক সুমধুর বংশীধ্বনি আসিয়া তাহার 
শ্রুতিপথ স্পর্শ করিয়াছিল । কিন্তু যেদিন বিশাখা সখী এক নব- 
জলধরন্লিগ্ধহ্যতি নবকিশোরের চিত্রপট আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন 
সেই দিন হইতে শ্রীরাধা অত্যন্ত বিমন! ও বিষাদযুক্ত। হইলেন। 
লঙ্গিতাদি সখীগণ তাহার অকস্মাৎ এইরূপ মনোবেদনার কারণ 
জানিবার জন্য ব্যাকুলভাবে বারস্বার অনুরোধ করায় নতমুখী শ্রীরাধ! 
সজপনয়নে ও সলজ্জভাবে সধীদিগকে যাহ! বলিয়াছিলেন,_ পরম 
রসিক ভক্তশিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার বিদগ্ধমাধব 
নাটকে তাহ! অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা,__ 


শ্রীনাম বিগ্রহ ও স্বরূপের অভিন্নতা ২৮৭ 


পাশপাশি, রতি 
পাশাপাশি 





একত্য শ্রুতমেব লুম্পতি মভিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরম । 
সাক্রোন্সাদপরম্পরা মুপনয়ত্যন্থস্য বংশীকলঃ ॥ রঃ 
এষ প্রিগ্কঘনছ্যুতির্সনপি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ 
কষ্টং ধিক্‌ পুরুষত্রয়ে রতিরভুন্মন্তে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ 
ভক্ত কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ দাম-কৃত ইতারই উপযুক্ত সৃমধুর পদ্যানুবাদটি 
আমরা এইস্থানে উদ্ধত করিলাম ;__ 
সজনি ! মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। 
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি-_ 
জীবন কিএ সৃখ লাগি৷ প্র 
পহিলে শুনলু হম “স্যাম” দুই আখর 
তৈখনি মন চুরি কেল। (নাম) 
না জানিএ কো এঁছে মূরলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি দেল (স্বরূপ) 
না জানিএ কো এঁছে পটে দরশায়লি 
নবজলধর জিনি কাতি। ( বিগ্রত্ত ) 
চকিত হইয়া হম ' যাহা যাহা ধাইয়ে 
তাহা তাহা রোধয়ে মাতি৷ 
গোবিন্দদাস কহয়ে, শুন শুন সুন্দরি 
অতএ করহ বিশোয়াস। 
| যা কর নাম, মূরলীরব তা কর, 
| পটে ভেল সো পরকাশ ॥ 
যাহা স্বরূপ ও বিগ্রহে অভেদ,__ যাহা নামী ও নামে অভিন্ন, এমন 
| আীভগবানের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম আমাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকিতে 
| ভবভয়ে আমাদের ভয় কি? অবিদ্যার ঘন কুয়াসায় আপাততঃ 
শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহাদির স্বরূপোলক্কি না হইলেও, ধর ভাই কলিগ্রস্ত 
জীব! __ এই দুইট “সাধন” রূপে হাতে পাওয়া “সাধ!” বস্তুকে 





২৮৮ বৈজদুত্তী প্রবস্থমালা 






চহ টি এ এনর্ঘ নিবর্তনের ও সবানন্দ 
ভীষণ ভবাণ্ৰ মাঝে ৰু { স্রালথ |নবতনের ও গা বানন্দ 


আস্াদনের-- ইহ! হইতে শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই! ভাই সব! কলি- 
চরের গ্রস্তারুণ। হইতে সাবধান হও, এ খে দেশে দেশে, গ্রামে শ্রামে 


ও যে নিড়ত পল্লীর বুকে, শড শত আসন্দিরে জরীমু্ির্ূপে-- জগল্মঙ্গল 





ও যিনি বিরাজ কাঁরতেছেন,-- তিনি দার নহেন-- শিলা গহন 
ধাতু নহেন,-_ তিনি-ই সাক্ষাৎ সেই আীহরি)_ অনন্ত বিশ্ব মীহার অনন্ত 
বিভূতিব্ব কণ মাত্র! অনন্ত রূপে করুণার বশে, স্বরূপ হইতে অভিন্ন_ 
্ীবিগ্রহ তোমাদের ঘরে ঘরে প্রকাশিত ভিনি! আবার আরও সুলভ 
হইসা__ সব ভাবে সকলের গ্রহণযোগ্য হইয়া, জগন্জল প্রীনাম” রূপে 
জগতে আবির্ভূত যিনি, তিনি শক্তিহীন শব্দ বা বর্ণ মাজ নহেন, 
তিনি সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি। ধর বুকে নাম, কর মুখে নাম! 7 হেলায়, 
এদ্ধায় যে ভাবে হউক, “নামময়” হইয়া! থাকিতে পারিবে যে তাহাকে 
হরিময় বলিয়াই জানিতে হইবে৷ হরিময় যে” তাহার কিসের দুঃখ 
_ কিসের ভয়_ কিসের ভাবনা ! 

কলির প্রবন্ধনায়, জাতীয়ভাব-বিসঞ্জিত মানবের নিকট আজ 
শ্লীবিগ্রহ, কাষ্ঠ-পাষ।ণাদি রূপে যতই অবজ্ঞাত হইতেছেন, শ্রীনাম, 
শক্তিয়ান শব্দমাত্র কূপে যতই উপেক্ষিত হইতেছেন, ব্যক্তিগত অনল, 
_জাতিগত অমঙ্গল-- দেশগত অমঙ্গল জগৎ গত অমঙ্গল দিন দিন 
ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে! “সেবাপরাধ” ও “নামাপরাধ" রূপ 
বিদ্র-বাতাসের সংযোগ হইতেই অনর্থ, অশাস্তি ও অমঙ্গলরূপ দীপ্ত 
বহ্নির উদ্ভব । আবার যদি ভক্তিভরে ভগ্ন দেবালয় সুসংস্কৃত হয়, 
আবার যদি অবজ্ঞাত দেবতার সংবধন! স্বরূপ সকাল সন্ধ্যায়, শঙ্খ, 
ঘণ্টা, কীসরের মঙ্গলধবনি মন্দিরে মন্দিরে বাজিয়া উঠে, আবার যদি 
জয় জয় রবে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের প্রেমোপহারে শ্রীমূতি মহা সমাদরে 
অ্চিত হয়েন, তবেই এই অনর্থের অব্যাহতির সম্তাবন।। 


আবার যদি কোটিকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণনীম ধ্বনিত হইয়া উঠেন, কৌন 


শ্রীভগবানকে পাই না কেন ২৮৯ 


অনিবচনীয় ভাগ্যোদয় বশত আবার যদি খোল-করতালের যেঘমন্দর্রের 
সহিত শ্রীহরিনামের মহা-সন্কীর্তনে সর্বদেশ_ গ্রাম-পলী মুখরিত হয়, 
আবার যদি সুবুদ্ধিযোগ বশতঃ জনে জনে নিরপরাধে নামাশ্রয় করে, 
তবেই আবার সর্ধানর্থ-নিবৃত্তি ও সবার্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা; যীহার। 
বলেন, উক্ত পথে চলিয়াই, বর্তমানে দেশ বিপন্ন ও দু্দশাগ্রন্ত, তাহাদেরই 
দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন মনোবৃতির জন্য সত্য সত্যই আমরা পরিতাপ 
করিতেছি । এই পরম শুভকর পথে চলিয়াই দেশ দুর্দশাগরত্তে নিপতিত 
হয় নাই, স্বভীবোচিত স্বধমূপথ হইতে ক্রমশঃ পরিভ্রষউ হইয়াই দেশ 
আজ দুর্দশার কণ্টকারণ্যে বিড়ম্বিত। আজ যে আমরা নানা ভাবে 
বিপদগ্রস্ত, স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বভাব ব! স্থপদ’ হইতে পরিভ্রষ্টতার 
নামই “বিপদ? । 

ন/মাশ্রায়িগণের পবিত্র পদরজের বন্দন! করিয়া, পুণ্য হরিধ্বনির 
সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । 


শাটার 


প্রথম প্রকাশ £ জীম্রীসোনার গৌরাঙ্গ ! (মাসিক পত্রিকা ৷ ) 





এম বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৩৬ সাল। 


প্রীভগবানকে পাই না কেন 


শ ীভগবান জীবের পক্ষে সুলভ কিংবা! ছুলভ ? এই প্রশ্নের উত্তরে, 
_ এক কথায় বলিতে হইলে এই বলিব যে, “শ্রীভগবান হইতে সুলভ. 
বস্তু আর কিছু নাই। তিনি সুলভ হইতেও সুলভ ৷ 

ভগবান যদি এতই সুলভ, তবে আমর! তাহাকে পাই ন কেন? 
এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর-_ ‘তাহাকে আমরা চাহি ন! বলি: ?? 

এখন কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে ভালোচল। ক যাউক। 
ভগবানকে 'সুলভ' বলা হইল কেন, তাহার কারণ যেখানে পরুস্পর 

১৯ 


২৯০ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমীল! 


পরস্পরকে পাওয়া সম-প্রয়োজন, সেখানে উভয়ের মিলন “সলভ 
হইয়া থাকে ; যেখানে একের প্রয়োজন অন্যের অপ্রয়োজন, সেখানে 
উভয়ের মিলন কষ্টসাধ্য বা ‘দুর্লভ’ হয় ; আর যেখানে উভয়ের পক্ষে 
উভয়কে লাভ করা নিদ্প্রয়োজন, সেখানেই মিলন “অলভ্য? হইয়া থাঁকে। 
এখন যদি আমর! একথা বুঝিতে পারি যে, ভগবানকে পাওয়া জীবের 
পক্ষে যেমন প্রয়োজন, জীবমাত্রকেই পরিশুদ্ধ করিয়া, তাহাকে প্রাপ্ত 
হওয়া, ভগবানের পক্ষেও তেমনি বা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তাহা 
হইলে ভগবানকে ‘সুলভ’ বলিয়! কেন না স্বীকার রুরিব ঃ উভয়পক্ষেই 
যেখানে সম-প্রয়োজন, সেখানে পরস্পরের পরস্পরকে প্রাপ্ত হওয়া 
সুলভ হওয়াই উচিত। কিন্তু এমন সুলভ বস্তুও যে আমাদিগের নিকট 
দুর্লভ হইয়াছে--সে ছুর্দেবের একমাত্র কারণ-_ “তাহাকে” আমর! 
চাহি না বলিয়া । 

শ্রীভগবান যে জীব মাত্রকেই নিজ অভিপ্রেত রূপে তক্তরূপে 
প্রাপ্ত হইতে চান, তাহার হেতু এই যে অনাদিকাল হইতে মায়ামুগ্ধ জীব 
আমরা, কৃষ্ণসেবা-সুখে বঞ্চিত হইয়া মলিন বিষয়-সখকেই আশ্রয় 
করিয়া বাচিয়া আছি। পরিপূর্ণ ও নির্সল আনন্দস্বরূপ শ্রীভগব1নকে 
ন! পাইলেও, তৎ-পরিবতে সেই সৃখময়ের আভাসস্বরূপ মলিন ও ক্ষণ- 
ভঙ্গুর প্রাকৃত বিষয়-সৃখকে অবলম্বন করিয়া দুঃখে-সুখে যেমন করিয়া 
হউক বাচিয়া থাকিতে পারি আমরা--এপ বাচিয়া থাকা মৃতপ্রায় 
$ইলেও এই ভাবেই ত অনাদি কাল হইতে আজ পর্যস্ত জীবন ধারণ 
করিয়া আসিতেছি। দৃষিত ও মলিন জল যাহার! পান করিয়া কোনে 
রকমে বাচিয়া থাকিতে চায়, তাহারা কি নির্মল ও পরিশুদ্ধ জল প্রাপ্ত 
হইলে পান করে নাঃ নির্মল ও পূর্ণানন্দের সন্ধান অজ্ঞাত বলিয়াই 
= জীবকে মায়া-কর্চমাক্ত পরিচ্ছিন্ন বিষয়-সুখকেই অবলম্বন করিয়া 
থাকিতে হইয়াছে । যে নির্মল সুখ-সিদ্ধুর একবিন্দু, মায়া-মিশ্রিত 
হইয়াও সারা জীব-জগতকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,__ সেই পূর্ণ 


শ্রীভগবানকে পাই না কেন ১৯১ 


AAA AAAI IAA nnn ১০১৮ AA Ae Sn তলা 


রস-সাগরূকে জীব যে স্বাভাবিক ভাবে চায় না. অঘটন-ঘটন-পটিয়সী 
মায়ার ইহাই শ্রেষ্ঠতম প্রতারণা । কিন্তু ভগবান মায়াধীশ,_ মায়! 
ভাহার অধীন ; মায়া-মলিন কোন বিষয় তাহার ভোগ্য নহে । একমাত্র 
প্রেম-মকরন্দই শ্রীভবানের ভোগের বস্তু ; একমাত্র প্রেষভক্তি-দুধাই 
শ্রীভগবানের উপজীব্য । ইহা ছাড়া তাহার সেবার লাগিবার আৱ 
কোন পদার্থ নাই। একমাত্র মধুই যেমন ভ্রমরের উপজীব্য, তেমনি 
ভক্তের ভ্বদয়-কমল-ভর! প্রেম-অধুই আ্রীভগবদ্ভ্রমরেত জীবলো!পায়। 
আ্ীভগবান পূণ বলিয়া তাহার প্রেম-পিপাসাও অনস্ত ! তাই অনন্ত জীব 
হৃদয়, ভক্তি-কমলরূপে বিকশিত না হওয়া পযন্ত ডাঁহার অনন্ত বযাকুল- 
তার বিরাম নাই। এই জন্যই অনাদি কাল হইতে গোলোকে ও 
ভূলে!কে অনস্তবার তাঁহার আসা-যাওয়া চলিতেছে ও অনস্তবার চলিবে! 
নীড়চ্যুত-- ‘বিপদ’-গ্রস্ত বিহঙ্গ-শাবকের পাশে বিহঙ্গস-জননী যেমন 
ব্যাকুল প্রাণে শতবার ছুটাছুটি করে, শাবকের উদ্ধারসাধন যেমন সে 
স্বপ্রয়োজন মনে করে, তাহাকে স্বীর কুলায় ব! 'স্বপদৈ' প্রডিষ্ঠিত 
করিতে চায়, সেইরূপ অবতারবাদেরও উদ্দেশ্য, জীবকে বারবার শুধু 
কৃপা ক্ররিতে আস! নহে __ এই কৃপার অন্তঃস্তলে তাহারও একট! 
স্বপ্রয়োজন লুকান রহিয়াছে । সৌনা, রূপা, হীরা, মৃক্তায় জগৎ 
ভরিয়া! উঠিলেও ভ্রমর যেমন সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না, সে কেবল 
লোলুপ নয়নে চাহিয়া থাকে, কোথায় একটি শিশির-সিক্ত শতদল 
উষার আলোকে স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে । ধন-ধান্যে জগৎ পুর্ণ 
হইয়া উঠিলেও যদি কোথাও ফুল আর না ফুটে, মকরন্দ আর সঞ্চারিত 
না হয়, তবে মধুত্রতের প্রাণ ব্যাকুলতায় যেমন ভরিয়া উঠে, সেইরূপ 
অনস্ত ভক্ত, ভগবং-সেবায় অনাদিকাল হইতে নিযুক্ত থাকিলেও অনাদি 
বন্ধ জীব-কোটি হইতে যদি আর ভক্ত-কমলের বিকাশ না হয় তবে 
ভগবানের রাজ্যে শ্রীভগবানের প্রাণে একটা ব্যাকুলতার হুড়াভুড়ি 
পড়িয়! ষায়। যাহার অনন্ত প্রেম ছাড়া আর উপজীব্য নাই, কেবল 


২৯২ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমাল! 


সে-ই আনে প্রতি বিন্দু প্রেম-সুধার প্রয়োজন ভাঙার কত অধিক । তাই 
বলিতেছি-_- ভগবান নিত্যই প্রতি জীবকে ভক্তরূপে চাতিতেছেন। 
তাহার দিক হইতে জীবকে চাওয়া নিতাই রহিয়াছে। এত “চাওয়া; 
রহিয়াছে যেখানে, এত ‘পাওয়ার’ প্রয়োজনীয়তা যেখানে, সে 
জিনিস যদি সুলভ ন! হয়, তবে তাহাপেক্ষ) সুলভ আর কি হইতে 
পারে জানি না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের! = কেন এক অনাদি 
কালের অবিদ্যাচ্ছন্ন জীব আমর1-- আমরা ভগবানের কথ! তাহা 
এই অনন্ত প্রেম-পিপাসার কথা, অনাদি কাল হইতে বিস্মৃত হইয়া 
আছি। যে বিস্মৃতি আমাদের ভূলাইয়া দিয়াছে, ‘বিষয়’ জীবের 
প্রয়োজন নহে, জীবের প্রয়োজন একমাত্র ভগবং-সেব!-- “কুষ্ণসেবাঃ। 
এমন সলভ জিনিস এমন দুর্লভ হইয়াছে তাহার কারণ, বদ্ধজীবের দিক 
হইতে শ্রীভগবানকে ‘চাওয়!’ নাই বলিয়া । আমরা যে তাহাকে 
পাই না-_ আমরা "তাহাকে" চাই লা বলিয়]। ভগবানের দিক হইতে 
যেমন নিত্য “চাওয়া” রহিয়াছে, জীবের দিক হইভেও যদি সেইরূপ 
তাহাকে “চাওয়া” থাকিত, তবে মিলনের মুহূর্তও বিলম্ব হইত না। তাছা 
ইইলে ভগবান জীবের পক্ষে সুলভ ইইতেও সুলভ হইয়া যাইতেন। কিন্তু 
ছুর্দেব! মায়! সে চাওক” আমাদের কিছুতেই চাহিতে দিতেছে না। 
এখন 'চাওয়।' কাহাকে বলে, সেই কথাট। বুঝিবার চেষ্টা কর। 
দরকার । পিপাসাতুর যেমন জল চাহে, ক্ষুধাতুর যেমন অন্ন চাহে, 
অথাতুর যেমন অর্থ চাহে, রোগাতুর যেমন আরোগ্য চাতে,__ চাওয়া, 
ইভাম্ই নাম। এই রকম চাওয়া যাহাতে ভগবনে তয়, ভক্ত তাই 
পার্থন! করিয়াছেন, যথা,_- 
মুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতোঁ ঘথ৷। 
মনোইভিরমতে তদ্বন্মনোহভিরমতাং তুতি ॥ 
-_( পাদ্মোত্তরুখণ্ডে ৮৯ অধ্যায়ে মোগসারস্তবে ! ) 
এই চাওয়ায়” ভগবানকে চাছিজে তখনই তাহাকে পাওয়া যায়ঃ 


ভগবানকে পাই লা কেন ১৯৩ 


‘চাওয়া’ আমাদের নিতাই আছে৷ "চাওয়া" জীবের নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি । 
কিছু না চাহিয়া জীব ক্ষণকাঁল মাত্ৰও থাকিতে পারে না? অবিদ্যাচ্ছন্ 
__ স্বরাপত্রান্ত জীব অনাদি বতিমুধত! বশতঃ সেই চাঁওয়াটি যখন বিষয়ে 
প্রয়োগ করে, তাহারই নাম “কাম? । আর কোনও এক অনির্ধচনীয় ও 
অতিভাগ্যবলে, যখন কোনও জীবের এই “চাওয়া” শ্রীভগবানে প্রযুক্ত 
হয়, তখন তাহারই নাম হয় 'প্রেম'। “কাম বা বিষয় চাওয়া, 
সংসারচক্রে চির আবন্তিত হইবার কারণ, আর ‘প্রেম’ বা ভগবান 
চাওয়া, পূর্ণানন্দের অতল তলে নিত্য নিমজ্জিত থাঁকিবার একমাত্র 
উপায়। চাওয়া? পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে ‘পাওয়া’ যায় না। ধন- 
ধান্তাদি বিষয় আমর! হে ভাবে প্রাপ্তি ইচ্ছা করি, এরই নাম “পরিপূর্ণ 
চাওয়া; ৷ পূণ বা প্রকৃষ্ট ‘চাওয়!’ ভগবানের জন্য হইলেই সেই পূর্ণ 
প্রেমে তৎক্ষণাৎ ভগবং-সাক্ষাংকার করায়। ভগবান যাহার কাছে 
অপ্রাপ্ত হইয়া আছেন, নিশ্চয় জানিতে হইবে তাহার ‘চাওয়ার’ 
অসম্পূর্ণতা বাতীত, ভগবান না পাওয়ার অন্ত হেতু নাই। যিনি 
ভগবানকে পান নাই, তিনিই ভগবানকে চীহেন নাই-- ইহা! সুনিশ্চয়। 
একথা হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না, যে তাহারা 
ভগবানকে চাহেন না, অথবা এমন অনেক সাধক, ভক্ত বা ভাগ্যবান 
আছেন, ভগবানের জন্য যাহাদের আতি ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া, 
ভাহারাও যে ভগবানকে চান নাই, একথা সহজে মানিয়। লইতে 
অনেকেই প্রস্তুত না হইতে পারেন। তদৃত্তরে আমরা ইহাই বলিতে 
চাতি যে, ষোল আনা বিষয় চাওয়া জীব, ভগবানকে একেবারেই চাহে 
নং। সেই বিষয়-চীওয়! জীবের মত সাধক ভক্তগণ যে একেবারেই 
ভগবানকে চাহেন না তাহা নহে, তাহার! চাহিলেও সাধক-দশা উত্তীর্ণ 
না হওয়া পর্ষস্ত, উাহাদেরও সেই ‘চাওয়ার' মধ্যে কিছু কিছু “না- 
চাওয়া; লুকাইয়া থাকে৷ হাজার বাতির আলোর মধ্যেও অন্ধকার 
লুকাইয় আছে, একথা তখনই বুঝিতে পার! যায়, যখন সেই আসরে 


২৯৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল। 


~ AS AAA AAAI NID 


দু হাজার বাতির সআালে৷ জ্বলিয়া উঠে । সেইরূপ 'ভগবান-না-পাওয়া? 
-- সাধক ভন্তগণের ব্যাকুলতা বা চাওয়ার মধ্যে কতটা না-চাওয়া 
খিশাইয়া আছে, তাহা তাহারাই বুঝিতে পারেন, যখন তাহাদের সেই 
ব্যাকুলতা আর এক ধাপ উপরে উঠে। শান্্কারগণ যে_- আদে। 
আদ্ধা- ইত্যাদি__ অর্থাৎ প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর 
ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তদনত্তর যথাক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, 
আসক্তি ও ভাব হইতে অতঃপর প্রেমোদয়ের এই ক্রম বাঁ স্তরটির কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, এক কথায় 'ভগবান-চাঁওয়ার' ইহাই ক্রমিক 
অবস্থা । শ্রদ্ধা” হইতেই ভগবান চাওয়ার আরম্ভ এবং সেই চাওয়া 
ক্রমশঃ বধিত হইয়া গ্রেমোদয়ে তাহার পূর্ণতার অবসান। তাই 
বলিতেছিলাম, প্রেমোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সাধনার ক্রম অনুসারে সাঁধক- 
হদয়েও কিছু-কিছু 'না-চাওয়া” লুকাইয়া থাকে । তাই শ্রীভগ্রবান 
সাধক ভক্তগণের ‘চাওয়ার’ অনুপাতে ডাহাদের নিকটবর্তী হইয়া, 
'না-চাওয়ার' অনুপাতে লৃকাইয়া থাকেন। যিনি ভগবানকে যত 
বেশী চাহিয়াছেন,-_ তিনি পৃর্ণ চাওয়া বা প্রেমের তত সন্নিকট হইতে 
পারিয়াছেন-_ ভগবং-সাক্ষাংকার তাহার তত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, 
তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। সাধক ভক্তগণের এই চাওয়া! 
'না-চাওয়া মিশ্রিত'। ভগবান-টাওয়া যেই মুহূর্তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, 
_ সেই মুহুৰ্তে 'ন-চাওয়ার” আভাসমাত্রও সেই ‘চাওয়ার’ মধ্যে 
থাকিবে নাঁ_ ততঃ প্রেমাত্যদঞ্চতি__ তখনই সেই চাওয়া, প্রেমসূষরূপে 
উদিত হইয়া থাকেন। -দিবাকরের উদয়ে যেমন জগতের প্রকাশ হইয়া 
থাকে, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে ভগবান প্রকাশিত হয়েন। 

তাহ! হইলে আমরা এখন বুঝিলায়, ভগবান সুলভই বটেন, 
কিন্তু দুলভ হইয়াছেন তিনি শুধু আমরা তাহাকে চাহি না বলিয়া। 

বিশ্বের সহিত দর্পণস্থিত প্রতিবিশ্বে, বিষয়ের একতা থাকিলেও 


যেমন সংস্থিতির বিপর্যয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, পূৰাভিমুখী বিশ্বের যেমন 


শ্রীভগবানকে পাই না কেন ২৯৫ 


প্রতিবিম্ব পশ্চিমাভিমুখী হয়, বহুলাংশে সেইরূপ, প্রতিবিল্বস্থানীয় 
জগত ব্যাগারের সহিত বিশ্বস্থ!নীয় ঈশ্বরের সম্বন্ধ ৷ 

সংসারী জীব মাত্রেই প্রতিনিয়ত বিষয়ীভিলাষ করে বিষয় 
চাহে, কিন্তু বিষয় প্রায়ই তাহাদের প্রতাখ্যান করে। ভাগারচশ 
কদাচিৎ কেহ পায়-__ অধিকাংশই পূর্ণরূপে চাহিয়াও বিষয় কতৃক 
প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে৷ যজ্ঞস্থল হইতে বিতাড়িত কুক্ধর যেমন 
বারংবার প্রহ্ৃত ও বিতাড়িত হইয়াও তরপ্রাপ্তির আশায় বারবার 
ধাবিত হয়, অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবকে মায়িক বিষয়-সৃখ, সেইরূপ বারবার 
উপেক্ষা করিলেও জীব তংগ্রাপ্তির আশ। পরিত্যাগ করিতে পারে না। 
জীব মাত্রেই “বিষয়-চাওয়া? স্বাভাবিক ও সুলভ; কিন্তু সেই নশ্বর 
বিষয় পাওয়া’ দুর্লভ, আর শ্রীভগ্রবানকে পাওয়া; অতি সুলভ কিন্ত 
তাহাকে 'চাওয়া” অতি দুর্লভ ॥ বিষয় চাওয়া সুলভ বলিয়া ক্রিমি- 
কীট পর্যন্তও বিষয় চাহিতে পারে ও চাহিয়। থাকে । কীটেতেও যে 
বৃত্তি সুলভ, তাহার আর কি-ই-বা মুল্য আছে? ভাই ইহা অন্ধতম 
‘কাম’ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ‘ভগবান চাওয়। সুলভ ৷ এমন কি 
দেবতাদিতেও সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না বলিয়া, তাই ‘ভগবান চ1ওয়)। 
উজ্জ্বল ভাস্কর স্বরূপ ‘প্রেম’ নামে উক্ত হইয়া থাঁকেন। এই ‘প্রেম’ বৰ! 
'পূর্ণরূপে ভগবান চাওয়া লোকে সুলভ! কোন ভাগ্যে এই 
সৃহুলভ “চাওয়া'কে প্রাপ্ত হইলে_ ভগবান 'পাওয়? অত্যন্ত সুলভ ৷ 

তাই বলিতেছি, শ্রীভগবান অতিশয় সুলভ ৷ যাহা চাহিলেই 
পাওয়া যায়, তাহ! হইতে সলভ বস্তু আর কি হইতে পারে? কিন্ত 
ভগবান চাওয়াই অতীব দুর্লভ ৷ যে ভাবে আমর) বিষয়-সুখ প্রার্থনা 
করি, প্রার্থনা করিয়াও প্রায়ই তংপ্র!প্তি হইতে বঞ্চিত হই, সেই ভাবে 
ষদি ভগবানকে চাহিতে পারিতাম তা হইলে নিশ্চয়ই বঞ্চিত ন! হইয়া 
তৎক্ষণাং তাহাকে প্রাপ্ত হইতাম ৷ হায়! আমরা এমন সুলভ বস্তুও 
ন! চাহিয়া এমন দুর্লভ করিয়া রাখিয়াছি,_ ইহা হইতে মায়ার বিড়ম্বন! 


২৯৬ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমাল! 


আর কি হইতে পারে আমাদের? 
ভগবানকে পাইবার কোনই সাধনা নাহি । তাহাকে পাইবার 

একমাত্র উপায় ‘তাহাকে চাওয়া'। কিন্তু সেই “চাওয়।, সুদুলভ 
বলিয়া, যাহা কিছু সাধন-ভজনের কথা শুনা যায়-- সে কেবল 'চাওয়াই- 
বার’ জন্য। যাহাতে জীরের হৃদয়ে সেই ‘চাওয়া’ জাগে, বিষয় 
প্রাপ্তির জন্য প্রাণ যেমন কাদে, যাহাতে ভগবানের জন্য প্রাণ তেমনি 
করিয়া কীদিয়া উঠে,__ তাঁহারই জন্য সাঁধন-ভজন। ঠিক এই জন্যই 
ভক্ত প্ৰহ্লাদ, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়ীছেন,_- 

“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী । 

তামনুন্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু 7” 

(বিঃ পুঃ ১৷২০৷১৯ ) 
ভগবানকে পাইবার জন্য এই রকম করিয়া প্রাণ কাদিয়? উঠিবার নামই 
প্রেম” ভগবানকে পাইবার জন্য এমনি করিয়া চাওয়ার নামই 
প্রেম" । হৃদয়ে প্রেমের উদয়মাজেই ভগবানকে পাওয়া যায়। সেই- 

৯ জন্য শান্ত্রকারগণ ভগবানকে ‘প্রয়োজন’ ন! বলিয়া প্রেমকেই প্রয়োজল- 
তত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
তাই বলিতেছি, শ্রীতগবানকে চাঁহিলেই পাওয়া যায় ; অতএব 
শ্রীভগবান দুর্লভ নহেন ;__ দুর্লভ তাহাকে চাওয়া । ব্ৰহ্মাদি দেবতা- 
দুর্লভ এই ‘চাওয়া’ বা ‘প্রেম’ একমাত্র এই কলিযুগে নিরপরাধে 
শ্রীভগবন্ামাশ্রয় এবং শ্রীশ্রীগৌরহরি ও উ্াতার প্রিয় ভক্তগণের কৃপা 
ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ করিবার সম্ভাবন? নাই। 
“আচধা ধর্ম্মং পরিচর্্য বিষ্ণুং 
বিচর্যা তীর্থানি বিচাধ্য বেদান্‌। 
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং 
বেদাদিদুষ্প্রাপ্পদং বিদস্তি ॥” 


--(আীচৈতন্যচন্দ্রামত-২২ ) 


সেই চাওয়া? যদি কোনও দিন চাতিতে পারি_ এই আশায় গোৌর- 


পদাক্ড-ভূক্গগণের কুপার ভরসায় বসিয়া রহিলাম ॥ 





প্রথম প্রকাশ £- ভ্রীশ্রীগোৌরাঙ্গ-মাধুরী ৷ (মাসিক পত্রিকা । ) 
ওয় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা__ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ ॥ 


পরতত্বের সীমা 


অন্তর-সঞ্ডাত মুগমদকে বহিনির্গভ করিবার প্রয়াসে কস্তৃরীমূগ 
যেমন ব্যাকুল হইয়া বন হইতে বনাপ্তরে ছুটাছুটি করে,__ দিকে দিকে 
ধাবিত হয়, ব্ৰহ্ম’ বা 'পরতন্ব' বস্তুকে পরিপূর্ণকপে জগতে প্রকাশ 
করিবার জন্য শ্রতিসকলের মধ্যেও ঠিক সেইরূপ একট! ব্যাকুল প্রয়াস 
দেখা যায়, যাহ! কেবল ভাবগ্রাহী জনেরই উপলদ্ধির বিষয় হইয়। 
থাকে । 

অন্তর্নিহিত পরতত্বকে অর-জগতে প্রকাশ করিতে যাইয়া, তাই 
শ্রুতিসকল কখন-ব! উহাকে ‘অন্ন’ নামে, কোথাও প্রাণ নামে, 
আবার কখন ‘বায়ু’ নামে, কখন-বা 'আকাশ' নামে নির্দেশ পৃবক 
তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া, কোথাও-ব উহাকে “বিজ্ঞান? বলিয়া ব্যক্ত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

এই প্রকারে নানা দিক দিয়া নানা ভাবে ও নানা শব্দে উহা 
প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেও, তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া, পরিশেষে 
সেই পরতত্বকে ‘আনন্দ’ নামে নির্দেশ পৃবক শ্রুতিসকল যেন স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিয়ীছেন। “আনন্দং ব্রহ্মণো কপম্” ত্রন্মের 
স্বরূপ আনন্দময় ;“আনন্দো ব্রন্দেতি বাজানাংশ ( তৈত্তিরী-৩৷৬৷১ ) 
__ অর্থাং আনন্দকেই '্ৰহ্ম' বলিয়! জানিলেন ; __ ইত্যাদি বহু শ্রুতি- 
বাকো পরতত্ব বা ব্রহ্মবস্তুর আনন্দস্বরূপতাই সৃস্প্টরূপে বহুবার উক্ত 


২৯৮ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাল! 


কিউ কিক কি ক ক 


হইয়াছে । (“আনন্দময়োইভ্যাসাং।” - ব্রঃ সঃ ১অ ; ১ পা, ১২সু। 
গোৱবিন্দ-ভাম্য দ্ৰষ্টব্য ৷ ) 

তাই দেখা যার, “যতে! বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”-_ অর্থাৎ 
মহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়; এই উপক্রমে, শ্তিতে যে 
বিশ্ব-কারণ পরতত্বকে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করা ইহয়াছে, সেই 
ঠাহাকে পৃরোক্ত প্রকারে নান! শব্দে প্রকাশ করিয়াও তাহাতে প্রসন্ন 
হইতে না পারিয়া, অবশেষে 'আনন্দ'-স্বরূপে নির্দেশ পূর্বক, আতি- 
সকল উক্ত বক্তব্য বিষয় উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্ত করিয়াছেন ; যথা, 

“আনন্দাদ্ধ্যেব খন্থিমনি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি 
জীবন্তি, আনন্দং প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তি ৷” _ ( তৈত্তিরী ।৩ বল্লী ) 
অর্থাৎ, আনন্দ-স্বরূপ পরতত্ব হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, 
উৎপন্ন হইয়। আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে, প্রলয়ে সেই আনন্দ- 
স্বরূপেই লীন হয় । 

এইরূপে পরুতন্তের 'আনন্দ-স্বরূপতায়ু বা ‘আনন্দ'-ব্রহ্সের 
বাতায় শ্রতিসকল মুখরিত হইয়াছে । পরমার্থ জগতে সাধারণতঃ 
ইহাই পরতন্বের সধেচ্চ সংবাদ বলিয়া! বিবেচিত হইলেও, স্থিরভাবে 
শ্রুতিবাক্য সকল গধালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, শ্রুতির 
মুখের কথ! এইখানে-- এই আনন্দ-ব্রক্মেই পরিসমাপ্তি হইলেও, বুকের 
কথা এইখানেই অবসান প্রাপ্ত হয় নাই । 

অতি আবশ্যকীয় কোন বক্তব্য বিষয় সর্বেচ্চ-স্থরে ঘোষণা 
করিতে করিতে গল| ভাঙিয়া আসিলে, তখন যেমন মুখের ভাষা 
থামিয়া যায়, কিন্তু বুকের ভা যেমন বন্ধ হয় না, সেইরূপ সধ্োচ্চ-স্বরে 

আনন্দ-্রহ্ম' ঘোষণা করিবার পর, ভগ্রকষ্ঠ হইয়া শ্রতি-সরল তাহার 

উপর আর যাহা কিছু বশিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ঠিক মুখের 
ভাষার মত নহে, যেন বুকের ভাষার মতই নিগৃঢ়। যাহারা বুকের 
কথা-__ অন্তরের ভাষ! বুঝিতে সমর্থ, এ-সংবাদ কেবল সেই সকল 


পরতত্তের সীমা ২৯৯ 


A দল AA NIAAA MINN 


সহৃদয় ভাবগ্রাহী জনেরই বোধগম্য হইবার যোগা,_ অপরের নহে। 

এই প্রকারে বুঝ! যায় ক্রুতিমকল উচ্চকণ্ঠে ও বহুলভাবে আনন্দ- 
ত্রন্ষের বাতা ঘোষণা করিয়া, তাহারও উপর পরতত্বের রস-স্বরূপত! ব1 
রস-্রন্মের সংবাদ-_ উহা বুকের নিগৃঢ় কথার মত অল্পাক্ষরেই প্রদান 
করিয়াছেন ; যথা,__ “যদ্ৈ তং সুকৃতম্‌ । বসে! বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং 
লক্ধানন্দী ভবতি 1”-_ (তৈত্তিরী।২।) অর্থাৎ, যিনি সেই স্বয়ং কর। 
( অর্থাৎ স্বয়ং-রূপতত্ত্ব বা স্থয়ং-ভগবান ) তিনিই পূর্ণ রস-্থরূপ। এই 
রস-স্বরূপ ব্রন্মাকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দযুক্ত হয়েন ৷ 

জগং-কারণ 'আনন্দ' যাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে__ সেই 
আনন্দ-ব্রক্মেরও কারপ-স্বরূপ হওয়ায় রস-্রন্মকেই পরতত্বের পরিপূর্ণ- 
স্বরূপ বলিয়া ঘোষণা করিবার পর, ব্যাকুল ভ্তিসকল এইখানেই বিশ্রাম 
লাভ করিয়াছেন । 

সবিশেষ বা সমূর্ত ধূপ, যেমন নিধিশেষ বা অমৃত সৌরভরাশি 
বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি এক সবিশেষ রসতত্বকে অবলম্বন করিয়া 
নিধিশেষ আনন্দের বিকাশ হয়। সৃতরাং ধুপেই যেমন সৌরভ 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ রসেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা ; অর্থাৎ সবিশেষ 
'রসব্রন্দেই' নিষিশেষ ‘আনন্দ-ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠিত ; ('ত্রহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহম্‌" 
_গীত11১৪।২৭) অতএব পরতত্তের পরিপূর্ণ স্বরূপ__এই কথা বাক্ত 
করাই শ্রুতির ব্যাকুল অভিপ্রায় । 
.. ক্ৰুতি ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, নিবিশেষ বা অমৃত আনন্দ- 

ব্ৰহ্ষের প্রতিষ্ঠা-স্বর্ূপ এই সমূৃত রস-তব্রক্ম কেবল ‘ভাব’ নামক চিদানন্দ- 

ময়ী বৃত্তিবিশেষ দ্বার! গ্রাহ্য হয়েন বলিয়া এবং সচ্চিদ!নন্দ রূপময় তিনি 
প্রাকৃত শরীর-বজিত বলিয়া, সৃষ্টি-প্রলয়কর-__ মঙ্গলপ্রদ সেই দেবকে 
অশরীয় বা অমূর্ত বল! হয়; (“ভাবগ্রাহমনীডাখ্যং ভাবাভাবকরং 
শিবম্।”--শ্বেতাশ্ব 1৫1১৪ )) 

অতএব পরতত্বের পরিপূর্ণতা রসতত্বেই পরবসান হইলেও, উঃ 


৩০০ বৈজয়ন্তী প্রবন্থম।ল! 


একমাত্র 'ভাবগ্রাহ্া' বস্তু বলিয়া, সব কারণেরও কারণ ব! সকলের 
মূলে ‘রস’ ও ‘ভাব’ রূপে অবস্থিত__ পরতত্বের এক পূর্ণভম স্বরূপের 
সংবাদ অন্তরে বহন করিয়া, সেই কথাই জগতে সম্যকরূপে ব্যক্ত 
করিবার জন্য শ্রতিসকলের যে ব্যাকুলতা, ত্রহ্মসূত্র বা বেদান্তই সেই 
ব্যাকুলতাঁর প্রতিমৃতি। ইহাতে “নেতি নেতি? করিয়! বিচার পূৰ্বক ক্রুতি- 
প্রতিপাদ্য পরতত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপেরই সন্ধান প্রদান করা হইয়াছে । 
আতির তাংপযসকল নিগৃঢ় সৃত্রর্ূপে কথিত হওয়ায়, বেদাস্তের যথার্থ 
অর্থ প্রকৃষ্টরূপে মানব-সমাজের গ্রহণযোগ্য হয় নাই । কেবল ক্রুতি- 
সকলের সেই ব্যাকৃলভা মাত্রই ত্রন্মসূত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে । 

কস্তৃরী মৃগ হইতে তাহার অন্তর-সঞ্জাত মৃগমদ যখন বিগলিত 
হইয়া বনভূমে পতিত হয়, তখনই যেমন দশদিক লম্যকরূপে আমোদিত 
হইয়া উঠে, সেই প্রকার শ্রতিরূপ মগ হইতে ক্ষরিত সৃগমদের মত. যাহা 
জগতের ভাগ্যের উপর বিগলিত হৃইয়! পড়িয়াছে, ভাহীরই নাম-_ 
'“শ্রীমন্তাগবত।”-_ ব্যাকুল শ্রতিসকলের ইহাই শাস্ত ও সৃপ্রসন্ন মুত্তি। 
এই শ্রীমত্তাগবত হইতেই জীব-জগতে সম্যকরূপে পরতত্রের সন্ধান 
ঘোষণা কর! হইয়াছে এবং যাহার অফুরন্ত মাধূর্যামৃতে, কন্তুরীবামিত 
বনভূমির শ্যায় সকল ভুবন ভরিয়া উঠিয়াছে। 

এই সুস্পষ্ট স্রীমন্তাগবতের আবির্ভাবের পর, পরতত্তের পূণ 
স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত কাহারও পক্ষে আর বেদাস্ত কিনব 
উপনিষদের গহন রাজ্যে প্রবেশ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় 
না। যেহেতু নিগুঢ় বেদ, বেদাম্থ, উপনিষদ প্রভৃতির ইহাই স্বতঃসিদ্ধ 
স্বাভাবিক সুষ্পষ্ট এবং সৃবিস্তৃত অর্থ; একথ| শান্্ই আমাদিগকে 
জানাইয়া দিয়াছেন ; যথ!,- 

“অর্থোইয়ং ব্ৰহ্মসূত্ৰাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ 1 
গায়ত্রী-ভাগ্ঘরূপোহসো বেদার্থঃ পরিবৃতহিত£ ৪৮ 


=-{ গার্ড ) 
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অর্থাৎ, এই শ্রীমন্তাগবত ভ্রল্মসূত্ের প্রকৃত অর্থের জ্ঞাপক ; মহাভার- 
তের অর্থ ইহাতে বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; এই গ্রস্থে গায়ত্রীর 
প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ পাওয়ায় ইহা গায়ত্রীর ভাম্যস্বরূপ ৷ বেদের নিগৃঢ 
তাংপর্ধও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ( এবিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা 
মহানুভব শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদ-কুড “তত্বসন্দ্ভে' দ্রষ্টব্য ৷ ) 

সংসার-তাপ-সম্তপ্ত জীবচকোরের প্রকৃষ্ট পানীয় পরিবেশন 
করিবার উদ্দেশ্যে, ভগবান বেদব্যাস বেদকে বিভাগ করিয়া, অষ্টাদশ 
পুরাণ প্রকাশ করিয়া এবং বেদাস্ত প্রণয়ন করিয়াও অস্তরে প্রসন্নতা 
লাভ করিতে পারেন নাই । অনন্তর দেবধ্ি শ্রীনারদ কতৃক উপদিষ্ট 
হইয়া তদীয় সমাধিতে এই শ্রীমন্তাগব্ত আবিভূর্তি হইয়াই তাহার 
সমস্ত প্রয়াসকে সার্থকতা-মণ্ডিত এবং অতৃপ্ত অন্তরকে পৃর্ণকূপে 
পরিতৃপ্ত করি! দিয়াছিলেন ॥ 

অধিক কথা কি,-- “নিগমকল্পভরোর্গলিতং ফলং--” এই 
মিজোক্তি দ্বারা ভিনি যে, বেদক্লী-বিগলিত অমৃতময় ফল, একথা নিজ 
পরিচয় ঘোষণায় জ্রীমন্তাগবত নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাই দেখা 
যায়, যে 'রস-ব্র্গ বা পর্তত্বের রস-স্বরূপতাকে সর্বোপরি ব্যক্ত করিতে 
যাইয়াও শ্রুতি, সম্াককলে বলিয়! উঠিতে পাবেন নাই, সেই রসতত্বেরই 
শ্রীযদ্তাগবত হইতেছেন আকগবজপ॥ রসের সেই অস্তময়ী কথা, 
প্রাণ ভরিয়া! ভাগ্যবান জীবসকলকে পান করাইবার জন্য তাই 
স্রীম্তাগবত্র ডাকিয়া বলিতেছেন = 

“পিবত ভাগবভং বলষ্স্বালয়ং-” 

আবার সেই বশর অধিকারী হইডে হইলে ভাবের অধিকার 
থাকা চাই, ভারুক' লা হইতে পাকিলে 'রসিক' হওয়া যায় না। 
‘ভাষ’ ৰাতীত 'ভাবগ্রাহা সেই দুল প্রকাশ হয় না বলিয়া! 
ভীমভ্ভাগবতে ফেব যে বুসতত্বই সম্যকরূপে বলিত হইয়াছে তাহা 
নহে,-_ডংসহ ভাবের ফিললে পরতত্বের এমন এক পরিপূর্ণতা প্রদশ্রিত 
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হইয়াছে ,_ পারমাথিক জগতে যাহার অধিক কিম্বা সমান আর কোন 
সংবাদ জানিবার অবশেষ থাকে না। “রসিকা ( ভুবি) ভাবুকাঃ” 
= এই শ্রীমদ্তাগবতোক্তি হইতে ‘রস’ বা ‘ভাব’ যুগপৎ উভয়ই যে এই 
গ্রন্থের মূল উপকরণ, গ্রন্থের উপক্রমেই সে কথার উল্লেখ করা 
হইয়াছে ; যথা ;-- 
নিগমকল্পতরো্গলিতং ফলং 
শুকমূখাদমুতদ্রবসংযুতম্‌। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 
মহুরহো। রসিকা ভুবি ভারুকাঃ॥  (১।১/৩) 
অর্থাৎ, অহো কি আনন্দ! নিগমরূপ কল্পতরুর ফল-_ এই শ্রীমদ্তা- 
গবত শুকের মুখ হইতে এই পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে । 
ওহে রসবিশেষ ভাবুক রসিকবৃন্দ! এই দ্রবীভূত অম্ৃত-রসময় ফল 
সংসার-পাশ-বিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত নিরস্তর পান করিতে থাক ৷ 
তাহা হইলে বুঝিলাম,_- 
(১) শ্রীমদ্তাগবতই নিগম-কল্পতরুর শ্রেষ্ঠতম ফল। 
(২) শ্রুতি সর্বোপরি যে রসতত্বকে ব্যক্ত করিতে যাইয়া সম্যক- 
রূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই, শ্রীমন্তাগবতই সেই রসের আকর ৷ 
(৩) যে রসবস্তুকে 'ভাবগ্রাহা” বলিয়া শ্রুতি ইন্সিত করিয়াছেন, 
সেই রস ও ভাবের যুগপৎ সমাবেশ বশতঃ এই আীমদ্ত।গবতই 'রূসিক' ও 
‘ভাবুক’ জনের পরম আবস্থাদ্য বস্তু । 
অতএব যে সর্বকারণ পরতত্ব ভাব-পরিরস্ভিত রসরূপে সৃষ্টির 
মূলে নিত্য অবস্থিত, ভাব দ্বারা আলিঙ্গিত যে রসের উৎস হইতে 
নিখিল আনন্দধার! উৎসারিত,__ যে ভাব ও রসের আবর্তন ও নর্তন- 
ছন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ববৈচিত্র্য বিকশিত,__ যাহা সকল ভাব ও সকল 
রসের আদি বা মূল,_ সেই এক 'মহাঁভাব'-পরিরস্তিত ‘রসরাজ’ বা 
আনন্দ রাসমণ্ডল-বিলসিত,-_শ্রীরাধিকার্দি গোপরামাগণ-পরিবেন্টিত 


HAE?” _ 
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শ্ৰীকৃষ্ণই যে, বেদাদি সবশাস্তরের অন্বেষণীয় পরিপূর্ণ পরতত্ব,-_এ-কথ! 
স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়! শ্রুতি ‘সর্ববরসঃ’ নামে 
এই রূসরাজ-স্বরূপকেই নির্দেশ করিয়া থাকেন । 

মীনসকল যেমন জলে উৎপন্ন হইয়া জলেই অবস্থান করে এবং 
পরিশেষে জলেই বিলীন হয়, সেইরূপ নিখিল জীব, আনন্দ হইতে 
উৎপন্ন হইয়া আনন্দকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে এবং পরিশেষে 
আনন্দেই লীন হইয়া থাকে__ এ-কথা পৃরোজ্ শ্রুতিবাকা হইতে 
আমর! জানিতে পারিয়াছি। শ্রুতি ইহাও আমাদিগকে জানাইয়। 
দিয়াছেন যে, “এত্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামপজীবন্তি ।”'-- 
(বৃহদারণ্যকে )। অর্থাৎ রসের উৎস হইতে যে আনন্দধার! উচ্ছুসিত 
হইয়! পড়িতেছে,_- সেই পরমনন্দের “মাত্রা? বা আভাসমীত্র উপভোগ 
করিয়া এই প্রাকৃত জগতের সকল ভূত-_ সকল প্রাণী জীবন ধারণ 
করিয়া থাকে । 

প্রাকৃত বিষয়-সুখকে পরমানন্দেয় প্রতিচ্ছবি বলিয়' শান্ত্রাটার্যগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন, “বৈষয়িকষ্ণ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবিজপমেবেতি ৷” 
-- (সিন্ধাস্তরতু, ১৫৭ )। প্রতিচ্ছবিকেই প্রতিবিশ্ব বা আভাস বল! 
হয়। বিশ্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ে পৃথক বস্তু হইলেও, উভয়ের মধ্যে 
অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকায়, প্রতিবিস্ব দেখিয়া যেমন বিশ্বের গঠনাদি 
বিষয়ে অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ বিশ্ব-স্থানীয় পরমা- 
নন্দের যদিও আভাস মাত্রই আমরা এই জগতে উপভোগ করিয়া 
থাকি, তথাপি “সখ” নামে কথিত সেই 'সৃখাভাস' প্রাপ্তির প্রণালী 
স্থিরভাবে পধালোচনা করিতে পারিলে, পরমানন্দ বিকাশের মূলে 
‘রস' ও ভাব' কূপে পরতত্বের পূর্ণতম-স্বরূপের অবস্থিতি-সংবাদ, যাত! 
শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে, আমরা তাহার প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি অর্জন করিতে পারি । | 

যাহা অবলম্বন-পূর্বক আনন্দের বা সুখের বিকাশ হয়, তাহাকে 
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আনন্দের 'আলম্বন' কহে। আলম্বন দ্বিবিধ ; যথা,_- (১) বিষয়া- 
লম্বন এবং (২) আশ্রয়ালম্বন। যে বিষয় হইতে আনন্দ পাওয়া 
যায়, আনন্দ বা সুখের সেই বিষয়কে 'বিষয়ালম্বন, এবং সেই বিষয় 
হইতে যে আনন্দিত হ্য়,_ যাহাতে আসিয়া আনন্দ আশ্রয় করে, 
তাহাকে 'আশ্রয়ালম্বন' বলা হয়। সুখ বা আনন্দকে প্রকাশশীল 
হইতে হইলেই প্রধানতঃ উক্ত দ্বিবিধ অবলম্বন থাকা আবশ্যক, নচেৎ 
কোনও সুখের বিকাশ হয় না। যেমন, একদিকে চিত্রের বিষয়-রূপ 
চিত্রকরের অন্তর এবং অপরদিকে চিত্রের আশ্রয়-রূপ পটবন্ত্র ন! থাকিলে 
চিত্রের প্রকাশ সম্ভব হয় না, আনন্দের প্রকাশ সম্বস্কেও কিয়দংশে 
সেইরূপ জানিতে হইবে ! 

জগতে দেখা যায়, ধন, ধান্য, স্ত্রী, পুত্র বা সঙ্গীত-শিল্পাদি যে- 
কোন বিষয় হইতে, যখন যিনি আনন্দ লাভ করেন, অর্থাৎ সুখের যিনি 
আশ্রয়ালস্বন হয়েন, তখন ভাহার নিকট সেই সুখের বিষয় অর্থাং 
বিষয়ালম্বনটি রসতা প্রাপ্ত অর্থাৎ রসরূপে গ্রাহ্য না হওয়া পর্যন্ত উহা 
আনন্দ বা মৃখপ্রদ হয় না। যেমন কাব্যামোদী যখন কাবা হইতে 
আনন্দলাভ করেন, তখন উহা শুধু কাব্যই থাকে না, কাব্যরস হইয়া 
যায়। কাবারম না হওয়া! পযন্ত কেবল কাব্য কাহারও নিকট আনন্দের 
বিষয় হয় না। এইরূপ হাস্যামোদী হাস্যরস হইতে, সঙ্গীতামোদী 
সঙ্গীতরস হইতে, নাট্যামোদী নাট্যরস হইতে, নৃত্যামোদী নৃত্যরস 
হইতে, বিদ্যামোদী বিদ্যারস হইতে, কলামোদী কলারস হইতে, 
ক্রীড়ামোদী জীড়ারস হইতে,_ এক কথায় বিষয়ামোদী বিষয়রস 
হইতে আমোদিত বা আনন্দিত হইয়! থাকেন । 

বিষয়ালম্বন রসভাপ্রাপ্ড না হইলে যেমন আনন্দের কারণ হয় না, 
তেমনি আবার সখের আশ্রয়ালম্বন হইতে যে পর্যন্ত বিষয়ালম্বনের প্রতি 
'ভাব' নামক প্রিয়তা ব! অনুকূলতাময়ী মনোকৃত্তিবিশেষ সঞ্চারিত না 
হয়, সে পর্যন্ত বিষয়ালম্বনটিও 'রস'-বূপে গ্রাহা হয় না, অর্থাৎ রসভাপ্রাণ্ড 
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হয় না; সুতরাং উহা আনন্দের কারণ হয় না। যেহেতু 'রস' একমাত্র 
'ভাবগ্রাহা' বস্তু ৷৷ ভাবুকই রসিক হইবার অধিকারী । এইরূপ সুখের 
আশ্রয় হইতে উচ্ছুসিত ‘ভাব’ নামক প্রীতিমত্রী চিত্তবৃত্তি দ্বার! অভি- 
যিক্ত না হইলেও, কোন বিষয় যেমন রূসতাপ্রাপ্ড হয় না, তেমলি 
আবার কোন বিষয় রসতাপ্রাপ্ত না হইলেও, আশ্রয় হইতে সেই 
বিষয়ের প্রতি ভাবের সঞ্চার হয় না। অতএব যেখানেই আনন্দ যে 
পর্মস্ত ক্রিয়াশীল দৃষ্ট হইবে, সেখানেই ভাবের দ্বারা অভিষিক্ত 'বুস' 
এবং রসের দ্বারা অভিষিক্ত ‘ভাব’ এই ভাব ও রসের এবং রস ও 
ভাবের আবর্তন ও নর্তন অবিরত চলিতেছে ইহাই বুঝিতে হইবে। 
ও ভাব যুগপৎ পরস্পর পরস্পরের সহিত কাধ-কার্ণ সম্বন্ধ ; তাই 

আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন 

ন ভীবহীনোইস্তি রসো ন ভাবে! রসব্জিতঃ। 

পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ ॥ 

__( ভর্ত-কৃত নাটাশাস্ত্রে।) 
অর্থাৎ কোথাও ভাবহীন রস, কিম্বা রসহীন ভাব পরিদৃষ্ট হয় না. 
যেহেতু রস ও ভাবের বিকাশ পরস্পর-সাপেক্ষ। 

এই প্রকারে যুগপৎ ভাব ছার! রস গ্রাহ হইয়া এবং রস দ্বারা ভাব 
পুষ্ট হইয়া রসের বিষয় হইতে উত্থিত আনন্দধার!, ‘ভাবুক’ বা আশ্রয়া- 
লম্বনকে 'রসিক' অর্থাৎ আমোদী করিয়া থাকে! তাই শিখীর ভাব 
দ্বার! অভিষিক্ত মেঘমাল। রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই শিখীকে আমোদিত 
করে ; অলির ভাব দ্বারা অভিষিক্ত কুসুম রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই অলিকে 
আমোদিত করে; জননীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত শিশু, রসতাপ্রাপ্ত 

১ উত্ত ভাব’ আবার বিভাব, অনৃভাব, সাত্বিকভাব ব্যভিচারী 
ভাব প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রসকে পরিপুষ্ট করে । এসকল বিষয় 
বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হওয়ায়. উহার আলোচনা এস্থলে 
পরিত)ক্ত হইল ৷ 

২০ 
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ইইয়াই জননীকে আমোদিত করে) কৃপণের ভাব দ্বারা অভিষিক্ত 
ধনরাশি রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই কৃপণকে আমোদিত করে ; বিলাসীর ভাব 
দ্বারা অভিষিক্ত বিলাস-বস্তু রসতাপ্রাপ্ত হইয়াই বিলাসীকে আমোদিত 
করে ;-- এক কথায় বিষয়ীর ভাব দ্বারা অভিষিক্ত বিষয়, রসতা প্রাপ্ত 
হইয়াই বিষয়ীকে আমোদিত করে। প্রাকৃত যে-কোন সখপ্রাপ্তির 
সংক্ষেপতঃ এই প্রণালী জানিতে হইবে । যাহার যে বিষয়ের প্রতি 
ভাব নাই, সে বিষয় তাহার পক্ষে সৃখের হয় না ;__ যেহেতু উহা তাহার 
নিকট রসতাপ্রাপ্ত হয় নাই। 

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে, কেবল আনন্দ হইতেই 
আনন্দ হয় না; আনন্দের মূলে যুগপৎ ‘রস’ ও ‘ভাব’ থাক! একান্ত 
আবশ্যক। তাই এই জাগতিক সৃখের মূলেও সর্বত্র ভাব ও রসের 
বিদ্যমীনতা দেখা যাঁয়। তবে প্রাকৃত সৃখ যেমন পরমানন্দের 'আভাস' 
অর্থাৎ প্রতিবিষ্ব-স্থানীয়, তেমনি এই সুখাভাসের মূলে যে রস ও ভাব 
বিদ্যমান, উহাও সেই পরম রস ও পরম ভাবের 'আভাস+-মাত্রই বুঝিতে 
হইবে। প্রতিবিশ্ব-স্থানীয় এই জাগতিক সৃখোদয়-রীতি প্রত্যক্ষ করিয়া 
ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব-স্থানীয়_ জগং-কারণ সেই পরমানন্দ বা 
আনন্ব-ব্রন্মেরও মূলে যে এক ভাব-পরিরস্তিত রসত্রন্মা, রমণীয় নৃত।- 
কপাদির সহিত নিতাই লীলায়িত, তাহাই পরতত্বের পরিপূর্ণ স্থরূপ। 

সৃষ্টির মূলে যদি মহাভাব ও রসরাজ রূপে পরতত্বের এই পরি- 
পর্ণ স্বরূপ বিদ্যমান ন! থাকিতেন,_- যদি মহাভাবরূপা শ্বীরাধিকাদি 
গোপরামাগণের সহিত রসভৃপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রাসাদি-বিলাসের 
বিচ্ছেদ ঘটিত, তাহা হইলে সেই রসের উৎস হইতে উৎসারিত পরমা- 
নন্দধারা বা আনন্দ-ত্রক্দেরও সত্তা সম্ভব হইত ন। এবং কায়া না থাকিলে 
হায়াও যেমন যৃহুতে অন্তহিত হইয়া যায়. তেমনি যে পরমানন্দের 
ছায়া ব|'আভাস'-মাত্রকে অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান 
রহিয়াছে, ইহাও চক্ষুর নিমেষকাল মো অদৃশ্য হইয়া যাইত; 
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জগতের সমস্ত আনন্দ__ সকল ভাব ও রস, মুভতে বিলীন হইত, 
= ইহা এখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব । 
যখন ভাব ও রসের যুগপৎ বিদ্যমানত! ভিন্ন, একের অভাবে 
অপরের সত্তা হয় লা,__ সুতরাং উহা হইতে আনন্দেরও বিকাশ হয় না, 
তখন সবানন্দের-_ সকল ভাব ও সকল রসের মুলে অবস্থিত যাহা, 
সেই মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকা ব্যতীত রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের এবং রসভূপ 
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন মহাভাৰ শ্রীরাধিকা ও তদীয়া কায়বাহরূপা মধীগণের 
এবং এই উভয় ব্যতীত পরমানন্দের সত্তাই যে সিদ্ধ হইতে পার না, 
এ-কথার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। মহানুভব শ্রীপাদ কবিকণপুর-কত একটি 
শ্লোকে ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইয়াছে ; যথা,-- 
বিনা রাধাং কৃষ্ণো ন খলু সুখদঃ সা ন সুখদা। 
বিনা কৃষ্ণং দ্বাভ্যামপি বত বিলাস্যা ন সরস ॥ 
বিনা রাত্রিং নেন্দৃস্তমপি ন বিনা স! রুচিভাকৃ। 
বিনা তাভ্যাং ভৃত্তাং দধতি কুষুদিন্যোহপিনতরাম্‌ ॥ 
--(অলঙ্কার-কৌন্তরভঃ ) 
অর্থাৎ, রাধিকা বিনা কৃষ্ণও সৃখদ নহেন, কৃষ্ণ বিনা রাধিকাও সুখদ 
নহেন ; এবং উভয় বিনা সধীগণও সরসিতা নহেন। যেমন, রজনী 
বিনা নিশাকর শোভাকর নহে, নিশাকর বিন! বিভাবরী শোভাকরী 
নহে, এবং উভয় বিনা কুমুদিনী প্রমোদিনী নহে। 
পরতত্বান্বেষণপর বেদাদি শাস্ত্রের ইহাই বিশ্রীমস্তল । বেদব্যাসের 
সমাধির ইহাই হইতেছে পরিপূর্ণ ফল৷ শ্রুতিরূপ কন্তরী মগ হইতে 
বিগলিত মবগমদের ন্যায়, এই পৃর্ণতম পরতত্বের সংবাদরূপ সৌরভ বহন 
করিয়া, শ্রীমন্তাগবত জগতের উপর নামিয়া আসিয়াছেন। 
‘ভাব’ এই শব্দটির প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে “ভক্তি” ; সৃতরাং “ভাব- 
গ্রাহ্য’ বলিতে “ভক্তিগ্রাহ্য'__ এই অর্থই বুঝিতে হইবে ৷ তাই শ্রীভগবান 
নিজেও বলিয়াছেন “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য 2” _-(শ্রীভাঃ) অর্থাৎ আমি 


৩০৮ বৈজয়ুস্তী প্রবন্ধমালা 














একমাত্র ভক্তিগ্রান্থ বস্ত। ভক্তিই পরতত্বের রস-স্বরূপত! উপলব্ধি 
করাইয়া থাকেন। 'ভক্কি', পরতত্ত্বের স্বরূপভূতা শক্তির বৃত্তিবিশেষ ; 
(*স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গমাতে ৷” তত্বসন্দভঃ। ৩১।)। একই 
বৈদুষধমগি যেমন নীল-পীতাদি বর্ণতেদে প্রতিভাত হয়, তেমনি এক স্বরূপ- 
শক্তিই সন্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী-ভেদে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতররূপে প্রকাশ 
হয়েন। তদীয় সেই স্বরূপান্তর্গত হলাদিনী ও সস্বিং-শক্তির সমবেত 
সাররূপাই হইতেছেন-_ ভক্তি ; (“হলাদসঘিদোঃ সমবেতয়োঃ সারে! 
ভক্তিরিতি”-_ সিদ্ধান্তরত্ু ৷) ৷ শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দময় হইয়াঁও এই 
হলাদিনী-শক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন ও ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান 

করেন ; যথা, “হলাদাত্মাপি যয়! হলাদতে হলাদয়তি চ সা হলাদি- 

নীতি ।”-- সিদ্ধান্তরতু, ১৪৩)। অর্থাং শ্রীভগবান হলাদাত্মা বা আনন্দ- 
স্বরূপ হইয়াও নিজের যে শক্তিদ্ধারা আনন্দিত হয়েন ও ভক্তগণকে 

আনন্দিত করেন, তাহার সেই শক্তিকেই 'হলাদিনী” বল! তয় । 

শ্রীভগবানের শক্তিসকল অমূর্ত অর্থাৎ কেবল ভাবরূপে এবং 

সমূত অর্থাৎ মুতিরূপে,__ এই ছুই প্রকারে অবস্থিত । তদীয় সমস্ত 

শক্তিই ভাবরূপে তাহাতে নিত্য বিদ্যমান থাকিয়াও আবার মুন্তিপে 
তদীয় ধামে নিত্যই বিরাজমানা। হলাদিনী- শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ 

জানিতে হইবে । শক্তি ও শক্তিমান অভেদরূপে, ( “শক্তি শক্তি- 
মতোরডিন্নঃ" _ সর্ববসংবাদিনী।) ভাবরূপা বা অমুর্তা নিষ্কিয় হলাদিনী- 
শক্তি, শক্তিমান পরতত্বে নিত্যই অবস্থিত আছেন ; ;সুতরাং তদবস্থায় 
গরতত্ত কেবল “হলাদাত্মা” অর্থাং “সুখরূপ” আর যেখানে সেই হলাদিনী- 
শক্তি সক্রিয় ও সমৃত এবং পরতত্ব হইতে পৃথকরূপে প্রকাশিত, 
তদবন্থায় তিনি কেবল 'হলাদাত্মা” বা সুখরূপই নহেন,_: সেই মৃতিমতী 

হলাদিনী-সার দ্বারা নিরন্তর অভিষিক্ত ব। সেব্যমান হওয়ায়, সেখানে 
তিনি “হলাদতে হলাদয়তি চ” ; অর্থাং ‘সুখরূপ’ হইয়াও সৃখাস্বাদন ও 
সুখপ্রদান করেন। যেখানে মৃতিমতী হলাদিনীসার বা সমুর্ত মহাভাব- 


পরতন্বের সামা ৩৫৯ 
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স্বরূপ! শ্রীরাধিকাদি ত্রজাঙ্গনাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ লীলাপরায়ণ,_ (“রাধয়া 
মাধবো দেবো মাধবেনৈৰ রাধিক”_- ইত্যাদি । খকৃ-পরিশিষ্ট ৷ ) 
সেই রাস-মণ্ডলে “সৃখরূপ কৃষ্ণ করে সৃখাস্বাদন”__ ইহাই জানিতে 
হইবে । নচেৎ অমূর্ত হলাদিনী সহ একাত্ম অর্থাৎ কেবল 'হলাদায্মা" 
যেখানে, তদবস্থায় তিনি শুধু “সুখরূপ-কৃষ্ণ 1” 
সর্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতেছেন: 
( “মত্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।”__গীতা, ৭।৭ ; “তস্মাং কৃষ্ণ 
এব পরো দেবঃ” _শ্রীগোপাল-উপনিষদ্‌ । পূর্বব, ৪৯ )। 
অতএব এক স্বয়ংবূপ শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন অধিকারীর অধিকার-ভেদে 
কোথাও শ্রীমন্নারায়ণাদি বিলাস-পরতত্ববূপে, কোথাও আীরাম- 
বৃসিংহাদি স্বাংশ-পরতন্বরূপে, কোথাও বা অন্তধামী পরমাত্ম।-পরতত্ব- 
ূপে, আবার কোথাও বা নির্ভেদ ব্রন্ম-পরতত্বুূপে প্রতিভাত হইয়া 
থাকেন ; সৃতরাং কেবল হলাদাঅ্র। অর্থাৎ কেবল মৃখরূপ কৃষ্ণ 2 
__ নিধিশেষ “আনন্দ ব্ৰহ্ম" । আর যে অবস্থায় তিনি “হলাদাত্মাপি 
হলাদতে হলাদয়তি চ” অর্থাং যেখানে সুখরূপ কৃষ্ণ করেন সুখাস্বাদন ও 
বিতরণ,-_ সেই কৃষ্ণই হইতেছেন আনন্দ-ত্রন্জের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ পূণ 
'রস-্রন্ম' অর্থাৎ সমূর্ত রসরাজ ; আর “যয়! হলাদতে হলাদয়তি চ” 
অর্থাং তাহা হইতে পৃথকরূপে প্রতিভাত তদীয় স্বরূপভূত! যে হলাদিনী 
শক্তিসার দ্বারা তিনি পরম রসতা প্রাপ্ত হইয়া, নিখিল আনন্দের কারণ 
হয়েন, তদীয় সেই শক্তিই হইতেছেন,__ মৃতিমতী পরিপূর্ণ ‘ভাব’ অর্থাৎ 
মহাভাবরূপা! শ্রীরাধিকঃ॥ উক্ত শাস্তর-মমই আীচরিতাম্বতের ভাষায় 
এইরূপে বণিত হইয়াছে : যথা, 
“্রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি; 

অন্যোইন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি ॥ 

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান । 

ছুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ 


তি বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


AAAI 


মুগমদ তার গ্ক যৈছে অবিচ্ছেদ । 

অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে নাহিক’ প্ৰভেদ ৷ 

কুষ্ণরাঁধা এছে সদা একই স্বরূপ ৷ 

লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥” 
‘ভাৰ’ দ্বারাই 'রস’ গ্রাহ্য হয়। এ-কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ভাবেরই 
প্রচলিত নাম “ভক্তি'। ভাব বা ভক্তি ব্যতীত সৃখের হেতুভূত ‘রস’ 
গ্রাহ্য হয় না; অর্থাৎ কোন বিষয় রসতা-প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃখের কারণ 
হয় না, যদি সেই বিষয়ের প্রতি ভক্তিরূপা ভাব প্রযুক্ত না হয় । 
অপ্রাকৃত বা পরমার্থ বিষয় সম্বস্কেই হউক, কিংবা ব্যবহার বিষয় সম্বন্ধেই 
হউক, উভয় স্থলে এই একই নিয়ম । তবে উভয়ের মধ্যে কায়! ও ছায়ার 
ন্যায় পরম্পর সাদৃশ্য থাকিলেও, নিরগুণ ও সগুণ-ভেদে উভয়ে ভিন্ন বন্ত । 

চাবি যেমন বদ্ধ পেটকাকে মৃক্ত করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ ধন- 

রতাদি গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্রস্বরূপ হয়, তেমনি বিষয়ের রসতাকে মুক্ত 
করিয়া তন্নিহিত আনন্দকে গ্রাহ্য করাইবার যন্ত্র বিশেষ হইতেছে__“ভক্তি?। 
চাবি ব্যতীত রদ্ুপেটিকা প্রাপ্ত হইলেও, তাহা যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, 
সেইরূপ কোন বিষয়েরই আনন্দ গ্রহণযোগ্য হয় না, যদি তংপ্রতি 
ভক্তির বা ভাবের সঞ্চার না থাকে । ন্ভক্তি' আনন্দের বৃত্তি। “ভক্তি; 
রূপ যন্ত্রবিশেষ দ্বারা আনন্দ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ভক্তিহীন বা 
ভাবশুণ্ত হইয়া কেহ কৌন বিষয় হইতে আনন্দ পাইতে পারে না, 
ইহা সৃলিশ্চয় । তাই হরিভক্তের ভক্তি দ্বারা শ্রীহরি রসতা-প্রাপ্ত হইয়া 
যেমন হরিভক্তকে আনন্দিত করেন, তেমনি সঙ্গীত-ভক্তি দ্বারা সঙ্গীত 
রসতা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গীতভক্তকে আমোদিত করে ; নৃত্য-ভক্তি দ্বারা 
বতা রসতাপ্রাপ্ত হইয়া ন্বৃতাডক্তকে আমোদিত করে, কাব্যতক্তের 
ভাক্ত দ্বারা কাব্য রসতাপ্রাপ্ত হইয়া কাব্যামোদীকে আনন্দিত করে, 
নাট/ভক্তের ভক্তি দ্বারা গ্রাহা হইয়া নাট্যরস নাট্যামোদীর আনন্দের 
কারণ হয়; বিদ্যা-ভক্তি দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া বিদ্যারস বিদ্যাভক্তকে 


AAA 





পরতত্বের সীমা ৩১১ 
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আনন্দিত করে ;-- ইত্যাদি প্রকারে অপর সমস্ত আ.নন্দ-বিষয়েই 
জানিতে হইবে । 
বিষয়সকল প্রধানতঃ সগুণ ও নিগুণ ব! প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত 
ভেদে দ্বিবিধ ৷ নিপু বিষয় নিরগুণ। ভক্তি দ্বারা এবং সগুণ বিষয় সগুণ! 
ভক্তি দ্বারা রসরূপে গ্রাহ্য হইয়া থাকে । নিগু“ণা ভক্তির অমিশ্রিত 
সর্বোত্তম অবস্থা যাহা, তাহাকে “শুদ্ধা ভক্তি’ বলা হয়। ইহা নিগু“পাঁ 
স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বা হ্লাদিনী-শক্তির সাররূপা । এইজন্য 
নিগুণ পরভত্বের রস-স্বরূপতা অর্থাৎ শ্রীভগবং-পরতত্ব, কেবল শুদ্ধা ভক্তি 
কর্তৃক গ্রাহা হইয়া থাকেন। 
শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই ভগবং-পরতত্বের পূর্ণতার পরমাবস্থা ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ 
হইতেছেন পরম রসম্বরূপ অর্থাং 'রসরাজ"-তত্ব বা শ্রুতির ভাষায় 
‘সর্বরুস’ ভিনি। তাই শ্ুদ্ধা ভক্তির পরমীবস্থা যাহা, সেই মহাভাব- 
রূপা শ্রীরাধিক! কর্তৃক মৃতিমান রসরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণকপে গ্রাহা 
হইয়া থাকেন ৷ হ্লাদিনীর সার 'ভক্তি'। ভক্তিরই ঘনীভূত অবস্থা বা 
ঘনীভূত হলাদিনীসারই প্রেম’ । প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থার নাম 'ভাব'; 
ভাবের পরমোতকর্ষ তীকেই ‘মহাভাব' কহে । সেই মহাভাবের মুত্তিমতী 
অবস্থাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ ৷ 
“হলাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব । 

ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ 

মহ!ভাব-স্থরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী । 

সর্ববগুপখনি কৃষ্তকান্তা-শিরোমণি ৪৮ 

_-[ শ্রীচৈঃ চঃ ১1৪1 6৯-৬০ ) 
তাহা হইলে বুঝিলাম, শ্রীরাধিকাই হইতেছেন হলাদিনীসার বা! 

শুদ্ধাভক্তির ঘনীভূত ও সমূর্ত পরমাবস্থা। সাধারণতঃ সহজ বোধের 
জন্য ভক্তির পরিচয়ে রাধিকাকে পরিচিত কর] হইলেও জানিতে হইবে 
রাধিকাই যখন সকল ভক্তির মূল, তখন রাধিকার পরিচয়ে ভক্তির সকল 


৩১২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমাঁজা 


অবস্থাকে পরিচিত করাই অধিক সমীচীন। এক সমূর্-- রসভূপ 
শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন সকল রসের প্রকাশ, তেমনি এক মু্তিমতী মহাভাব- 
স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণী হইতে অমুর্ত ও সমূর্ত সকল ভাব-_ সর্ব ভক্তির 
বিস্তার হইয়া, তদনুরূপ রসতত্বৃকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। 'হলাদিনী? 
“প্রেম' ‘ভাব’ 'মহাভাব, প্রভৃতি সমস্ত এক বৃষভানু-নন্দিনীরই অমূর্ত 
ভাব-বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে । একই আলোকশিখা নীল, পীত 
লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের বিভিন্ন স্কটিকাধারে সংস্থাপিত হইয়! যেমন 
বর্ণভেদে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি ভক্তিরূপে প্রকাশিত শ্ীরাধিকারই 
অমুত ভাব-বিশেষ যখন দাস্য, সখ্যাদি ভাবযুক্ত বিভিন্ন ভক্তাধারে 
সন্নিহিত ইয়েন, তখন উহা সেই সেই স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া তদুপযোগী 
রসতত্বকে গ্রাহ্য করাইয়া থাকেন। গোপীরূপা, মহিষীরূপা ও লক্ষ্মী- 
রূপা শ্রীভগবং-কান্তাগণ সকলেই শ্রীবষভানৃ-নন্দিনীরই সমূর্ত অবস্থা- 
বিশেষ ; অর্থাৎ পরতত্বের রস-স্বরূপতা। গ্রহণোপযোগী অমৃত ও সমূর্ঠ 
সকল ভাবই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকারই বিভিন্ন প্রকাশ : যথা, 
“কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন । 
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্ৰিবিধ প্রকার ৷ 
এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর ॥ 
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কাস্তাগণ সার । 
শ্রীরাধিক! হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ 
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার । 
অংশিনী রাধ। হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥" 
= (শ্রীচৈঃ চঃ ১। ৪1 ৬২-৬৫) 
‘রস’ ‘ভাব’ ও আনন্দ'_ এই তিনে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ; অর্থাৎ ইহাদের 
একের অভাবে অন্যের প্রকাশ সম্ভব হয় না। 


যেখান্‌ রস সেখানে 
ভাব, যেখানে ভাব সেখানে রস, ষেখানে রস ও ভাব সেখানে আনন্দ, 
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এবং যেখানে আনন্দ সেখানেই রস ও ভাবের যুগপৎ অবস্থিতি জানিতে 
হইবে । ভাব ভিন্ন রস নাই, রস ভিন্ন ভাব নাই, এবং রস ও ভাব ভিন্ন 
আনন্দ নাই,__ এই কথাটির যথার্থ তাৎপর্য যদি আমর] উপলব্ধি করিতে 
পারি, তাহা হইলে তৎসহ ইহাও বুঝিতে পারিব যে, জগং-কারণ ও সব- 
কারণের মূলে, মহীভাব-পরিরস্তিত মহারসের যে উৎস হইতে পরমা- 
নন্দধারা নিরন্তর উদ্‌গীরিত হইতেছে, যাহার আভাস বা প্রতিবিশ্ব 
মাত্র অবলম্বন পূর্বক নিখিল বিশ্ব-সংসার বিদ্যমান রহিয়াছে, বেদাদি 
শাস্ত্রের সেই মুখ্যতম প্রতিপাদ্য বন্ত শ্রীমন্তাগবতের রাসলীলায় যাহা 
পরিস্ফুটকূপে বর্ণিত ভইয়াছে,__ তাহাই পরতত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ । 

শ্রীমদ্ভীগবততের রাসলীলার প্রতিপাদ্য বিষয় জানিবার পর, পর- 
তত্বের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে জীবের পক্ষে আর কিছু জানিবার অবশেষ 
থাকে না,__ ইহা সুনিষ্চয় । তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতায়ৃতে দেখিতে পাই, 
শ্রীল রায় রামানন্দের মুখে পরতত্বের এই পরিপূর্ণ স্বরূপাবুভব- 
যোগ্য পরিপূর্ণ প্রেমরুপ সাধ্য বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীত্রীমন্মহা প্র 
বলিয়ীছিচলন ;- 

“সাধোর অবধি এই সৃনিশ্চয় ।” —( ২৮৭৩) 

বাস্তবিক পক্ষ পরতত্বের পরিপূর্ণতা এইখানেই এই রাস- 
লীলায় মহাভাববূপা গোপীপ্রেম মধোই সুনিশ্চিতরূপে অবধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে ; যাহার পর তং-সন্থন্কে মানব-মনীষার পক্ষে আর অধিক 
অগ্রসর হইবার সামর্থ বং জানিবার অবশেষ থাকে ন! ৷ ইহার পরেও 
যদি আর কিছু, কেহ জানাইতে পারেন, তাহ হইলে তিনি অপর কেহ 
নহেন,__ তিনি যে সেই পূর্ণতম পরতত্ব_ স্বয়ং, ইহাও সুনিশ্চিতরূপে 
বুঝিতে পার যায়। 

স্রীচৈতন্বচরিতামবততাক্ত শ্রীশ্রীযন্ততাপ্রভু- রায় রামানন্দ সংবাদদ 
দেখ! যায়, বাস-বিলংসী শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গোপীপ্রেমকেই “সাধ্যের 
অবধি” বলিয়া? নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার পর, তখনও যেন সেই 
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তরুণ সম্ন্যাসীর প্রাণের পিপাস। মিটিতেছে না ;_- ইহার পর আরও 
নিগৃঢ কিছু কোথাও যেন অবশেষ থাকিয়া যাইতেছে যে-কথ। 
জানিবার ছলে জগতকে তিনি জানাইতে চাহেন। তাই যেন কিছু 
সঙ্কোচের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় আীল রামরায়কে জিজ্ঞাসা 
করিলেন ;-_- 
“প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় । 
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হ্য় ॥” --(২1৮৭৩) 
নবাগত সম্ন্যাসীর এই প্রশ্ন শ্রবণে রামরায় চমকিত হইয়া, 
বিম্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সন্নাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। আকার 
দেখিয়া তখনও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারিলেন ন! ; কিন্তু প্রশ্নের 
প্রকারে বুঝিলেন,__ “কপট সন্ন্যাসী !” তাই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ' 
“বায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে । 
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে ॥” (২1৮৭৪) 
কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয় অতঃপর 
আীরাধিকার প্রেম-মহিম! সম্বন্ধে বর্ণন করিয়া নীরব হইলেন। এবার 
সন্লযাসীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, শ্ৰীমুখ প্রসন্নোজ্কল হইয়। 
উঠিয়াছে ; তথাপি পূর্বেকার সেই তৃষ্ণারেখা, সে মুখ-চন্দ্রমা হইতে 
তখনও যেন বিলীন হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন, 
“এই হয়, আগে কহ আর।” রামরায় এবার স্পষ্টরূপেই নিজের 
অক্ষমতার কথা জানাইবার জন্য বলিলেন 
“ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহিক আমার ।” 
বাস্তবিক পক্ষে ইহার পর যে, আর কাহারও বুদ্ধির গতি অগ্র- 
সর হইতে পারে না, ইহ! বলাই বাহুলা ৷ ইহার পর পরতত্বের অবধি 
সম্বন্ধে যদি কোথাও আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে, তবে স্বয়ং 
সেই পরতত্বই তাহা জানেন এবং তিনি যদি নিজে কাহাকেও জানান. 
তবে সেই মহাভাগ্যবান-ই উহা জানিতে পারেন । 
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পরতত্তের পূর্ণতা রাসলীলাস্থলেই অবধি প্রাপ্ত হইলেও, সেই 
রাসলীলারূপ প্রেমবিলাসের অবধি বা সীমা যেখানে পর্যবসিত, তদ্বিষয়ে 
জগৎ এ-যাবং অটৈতন্য ছিল । জীব-জগ সে-বিষয়ে সচৈতন্য করিতে 
সেই সীমা প্রাপ্ত প্রতত্বই স্বয়ং 





টা প্রশ্নচ্ছলে আল রায় 
রামানন্দের মুখ দিয়া আজ সেই কাই: প্রকাশ করিতে চাহেন। তাই 
রামরায় “ইহার পর আর বৃদ্ধির গতি নাই”-_ বলিয়া নীরবতা অবলম্বন 
করিলেও, শ্রীশ্রীযন্মহাপ্রভুরই প্রেরণা বলে কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া 
পরিশেষে পরতত্ব বিষয়ে সেই নিগৃঢ়তম শেষ জ্ঞাতব্য যাহা, আবিষ্টের 
ন্যায় তাহা ব্যক্ত করিলেন । শ্রীল রামরায় বলিলেন, 

“যে বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত এক হয়? 

তাহ! শুনি তব সুখ হয় কি না হয় ॥ 

এত বলি আপনকৃত গীত এক গাইল! 

প্রেমে প্রভু স্বহন্ডে তার মুখ আচ্ছাদিল ৪৮ 

--(২৮/১৫০-১৫১ ) 
রসরাজ ও মহাভাবর্ূপ পৃথক হইয়া, পরতত্ব যেখানে রাস- 
লীলায়-_ প্রেমবিলাসে বিলসিত, পরতত্তের পরিপূর্ণতা যে সেইখানেই, 
এ-কথা পূর্বে সুনিশ্চিতরূপে উক্ত হইয়াছে ৷ শ্রীমন্সহাপ্রভুর প্রেরণায় 
শ্রীল রায় রামানন্দ সবশেষ “প্রেম-বিলাম বিবর্ত" বিষয়ে যাহা 
উল্লেখ করিলেন, তাহা হইতেছে পৃবোক্ত প্রেমবিলাসেরই অবধি 
বা সীম) 
যে অবস্থায় প্রেমবিলাসে নিমগ্ন শ্রীপ্রীরাধামাধবের মধ্যে পরস্পর 

কে রমণ,কে রমণী--এই ভেদবুদ্ধি পর্যস্ত তিরোহিত হইয়া, আবার উভয়ে 
মিলিত বা একীভূত হইয়া থাকেন, প্রেমবিলাসের অবধি অর্থাং 
সীমা এইখানেই ॥ ইহা মহাভাবের অন্তর্গত এক অনির্বচলীয় অদ্বৈতা- 
বস্থা। এইরূপ অবস্থার বিষয় শ্রীচৈতম্য-চক্দ্রোদয় নাটকে (৭ম অঙ্ক ) 


নিয্নোক্ত প্রকারে বণিত হইয়াছে 3 
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“অহং কান্ত! কাস্তত্তুমিতি ন তদানীং মতিরভূন্‌ মনোরৃত্রিলু€প্ত! 
ত্বমহ্মিতি নৌ ধীরপি হতা ।” 
অর্থাং__ সেই সময়ে আমি কান্তা ও তুমি কান্ত--এরূপ বুদ্ধি ছিল 
না; যে হেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় “তুমি ও আমি”_- এই 
ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছিল 

কান্ত ও কান্তার পরম্পর মিলন-জনিত এইরূপ একটি একী- 
ভূততা বা অভেদাবস্থার কথা উল্লেখপূর্বক শ্রুতিও পরতত্ব-সম্বস্কীয় 
উক্ত প্রেমবিলাস-বিবর্তেরই কিঞ্চিং আভাস প্রদান করিয়াছেন ;__ 

তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্িয়া সম্পরিষক্তো 

ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নাস্তরমেবায়ং। 

পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনা আন] সম্পরিদ্বক্তো 

ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্‌ ৷ _-(বৃহদারণাকে ) 
অর্থাং_ যেমন লোকে প্রিয়তমা রমণীদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য বা 
অন্তর কিছুই অনুভব করে না; তদ্রপ জীব, প্রাজ্ঞ.পরমাআ দ্বার। 
আলিঙ্গিত হইয়া কি বাহ্য কি অন্তর কিছুই জানিতে পারে না। 

(১) শক্তি ও শক্তিমানের অভেদে-__ যেমন পরতত্ব কেবল 
হলাদাআ' রূপে হলাদিন্তাদিশক্তির সহিত নির্ভেদ ও নিহিশেষভাবে 
অবস্থিত; সেই অদ্বৈত বা অভেদত্ব, লীলা-বিলাসাদিবিহীন কেবল 
তত্বাবস্থা। (২) যেখানে গরতত্ব নিজ স্বরূপভূতা হলাদিনীর সহিত পৃথক 
যৃতিতে ভিন্ন হইয়া ‘রসরাজ’ ও “মহাভীব, রূপে, প্রেমবিলাসে__ 
রাসলীলায় নিমগ্ন, সেখানে তিনি কেবল “হলাদাত্মা" বা আনন্দ-স্বরূপই 
নহেন,_ সে অবস্থায় তিনি আনন্দিত হয়েন এবং ভক্তগণকে আনন্দ 
দান করেন; এই জন্য ইহাই পরতত্ের পরিপূর্ণ স্বরূপ বা পরমা বস্থা ৷ 
(৩) আবার এই প্রেম-বিলাসী পরিপূর্ণ পরতত্বই যখন সেই প্রেম- 
বিলাসের অবধি বা চরম সীমাকে প্রাপ্ত হয়েন, তদবস্থায় সেই সমূত্ত 
মহাঁভাব ও রসরাজ বা শ্রীশ্রীরাধামাধব উভয়ে পুনরায় মিলিত বা 


পরতত্বের সীমা ৩১৭ 


পিপিপি ২ পশাশিশিপাশপাপাপাপাশিসিপিশিপাস 





AAA 








একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রাশ্রাগোঁরসুন্দররূপে হয়েন। 
“রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি হল“দিনীশক্তিরস্ম 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতে ls তৌঁ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুন। তন্থ্বয়ং চৈকামাপ্তং 
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নোৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্‌ ॥ 
--(শ্রীচরিতামূতোদ্ধত শ্রীরপগোস্বামি-কুত শ্লোক ৷) 

অর্থাং__ শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, (অর্থাৎ সেই প্রেমের মহা- 
ভাবরূপা গাঢ়তম অবস্থা ) অতএব শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী-শক্তি । 
এই জন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা বশতঃ) তাহার! উভয়েই 
একা আস; কিন্ত তত্বতঃ একাত্ম! হইয়াও তাহারা অনাদিকাল হইতেই 
নিত্য শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলায় পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন । অধুন। 
(বর্তমান কলিযুগে ) সেই রাধাকৃষ্ণ দুই দেই একতুপ্রাপ্ত হইয়া, 
আ্ীচৈতন্থ নামে প্রকট হইয়াছেন । এই রাধাভাবকাস্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ 
শ্রীচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি । 

রসরাজ ও মহাভাব এই উভয়েরই প্রেম-বিলীসে বিবতিত এই 
থে অদ্বৈত বা একীত্ভৃততা,_- ইহা প্রথমোক্ত শক্তি-শক্তিমান বিষয়ক 
অদ্বৈতের ন্যায় লীলা-বিলাসশৃন্ত কেবল তত্বাবস্থা নহে। ইহা প্রেম- 
বিলাসেরই চরমাবস্থা ও লীলাতরঙ্গে উচ্ছলিত ; সুতরাং ইহা শ্রবণে 
সহৃদয় প্রেমরসঙ্ঞের প্রাণে পরমানন্দেরই সঞ্চার হইবার কথা । তবে 
এই বিবতিত প্রেমবিলাস,__ ইহাও এক প্রকার অদ্বৈতাবস্থ। এবং 
অত্যন্ত নিগৃঢ় বলিয়। ইহাকে পৃবোক্ত লীলা-বিলাসহীন কেবল তত্বরূপ 
অন্বৈতাবস্থা বলিয়া মনে করিলে তাহা রসিক ভক্তজনের পক্ষে সুখকর 
না হইতে পারে, এই আশঙ্ক!পূর্বক শ্রীল রামানন্দ রায় উক্ত প্রেমবিলাস- 
বিবর্তের কথা উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, “তাহ! শুনি 
তব সুখ হয় কি না হয় ৷” 

প্রেমবিলাস ‘বিবর্ত' রূপ এই অবধিস্থলে আসিয়া, প্রেমবিলাসী 


৩১৮ বৈজয়স্তী গ্রবন্ধমালা। 


পূর্ণতম পরতত্বের প্রেমবিলাসও সীমাগ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব ইহার 
পর, পরতত্বু বা তৎসাধ্য সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য বাঁ আ্োতব্য থাকিতে 
পারে না ইহ! প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এবং তিনিই যে সেই সীমা- 
প্রাপ্ত পরতন্ব, এ-কথ! তদীয় নিত্য-পার্ধদ শ্রীল রামানন্দ রায় বুঝিতে 
পারিয়া, অতঃপর যদি নেই কথা উত্থাপন পূৰ্বক, প্রচ্ছন্নরূপ তাহাকে 
জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেন, এই আশঙ্কায় উক্ত প্রসঙ্গ হইতে 
রামরায়কে সত্ুর নিরস্ত করিবার জন্য, হর্মোংফুল্ল অন্তরে শ্রীমন্সহাপ্রভু 
শ্ীহন্ত দ্বার! বক্তার মুখ আচ্ছাদন করিলেন, 
“প্রেমে প্রভু স্বহন্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল 1” 

“সম্্যাসীর বেশে প্রচ্ছন্ন সেই চির প্রিয়তমকে চিনিয়। লইবার পক্ষে 
তখন পর্যন্ত যেটুকু বাধা ছিল, স্বয়ং সেই সীমাপ্রাপ্ত পূর্ণতম গরতত্বের 
সাক্ষাৎ প্রেমময় শ্রীকরম্পর্শে তাহা অপসারিত হওয়ায়, ব্লামরায় 
তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তাই অতঃপর কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ সহকারে 
সে-কথাটি উত্থাপন পূর্বক বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, 

“এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে । 

কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥ 

পছিলে দেখিলু তোমা! সন্ন্যাসী-স্বরূপ । 

এবে তোম! দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥ 

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা । 

তার গোরকাস্তো তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 

তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী বদন । 

নানাভাবে চঞ্চল দুটি কমল নয়ন ॥ 

এই মত তোমা দেখি হয় চমংকার ৷ 

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ॥” --(২1৮২২০-২২৪) 
শ্রীগৌর-দুন্দর বুঝিলেন, আর লুকাইবার চেষ্টা বৃথ1 ; তথাপি একবার 
নিজেকে লুকাইবার শেষ চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,__ 


দিপা শাবি 


পরতস্বের সীমা তি 


“রাধা-কুঞ্জে তোমার মহাপ্রেম তয় । 
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমার ক্ফুরয় ॥" 

—( ২৮২২৮) 
কিন্ত নুকাইতে চাহিলেও “ভক্ত স্থানে নারে কৃষ্ণ আপনা। লুকাইতে”-- 
তাই আজ তাহার নিত্য-পার্ষদ রামানন্দ-স্থানে তার এই লুকোচুরির 
সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তখন [ 

“রায় কহে, তুমি প্রভু ছাড় ভারি ভুরি! 
মোর আগে নিজ রূপ ন! করিহ চুরি ॥ 
রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার । 
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ 
নিজ গৃঢ় কাধ তোনার প্রেম আস্বাদন ৷ 
আনুসঙ্ষে প্রেমময় কৈলে ত্ৰিভুবন ॥ 
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ৷ 
এবে কপট কর তোমার কোন বাবহার 5"? 
--(২৮২২৯-২৩২) 
ভক্গাধীন ভগবান, ভক্তের এই প্রণয়রোষ-ব।কা শ্রবণে একান্ত প্রীত 
হইয়া, তখন রামরায়ের প্রতি স্মিতঃ-চল্ত্রিকা বিতরণ পৃবক আপন 
স্বরূপ দর্শন করাইলেন ৷ 
“তবে প্রভু হাসি তারে দেখাইল৷ স্বরূপ । 
রসরাজ মহাভাব দুই একক্প ॥” 

(২৮২৩৩) 
হেম-বিজড়িত মরকতমণির শোভা হইতেও অতি সৃন্দর-_ মহাভাব- 
বিজড়িত রসরাজরূপে পূর্ণতম পর্তত্ব যখন প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থায় 
বিলমিত হয়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাঁধায়িত ও শ্রীরাধিকা কৃষ্ণায়িত এবং 
ক্রমে উভয়ের সেই বিবতিত পৃথক-বূপত!, নিবিডতা প্রাপ্তিতে-_ 
শীত্রীগৌরচন্দ্রে এক রূপায়িত হইয়া থাকেন । প্রেমবিলাস-বিবর্তের এই 


৩২০ বৈজযস্তী প্রবন্ধমালা 


পরিনতিই প্রেম-বিলাসের অবধি অথাৎ সীমী। অতএব এইখানেই 
এই স্বর্ণগৌরাঙ্গরূপেই পরতত্বের পূর্ণতমতাও সীমাগ্রাপ্ত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । 

্‌ “অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্বু সীমা ৷” 

_(শ্ৰীচৈঃ চঃ ১২৯২) 
বেদাদিশান্ত্র ধাহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন,-- 
শ্রীমন্ভাগবতের রাসলীলারূপ প্রেম-বিলামে ধাহাকে গপরিপূর্ণরূপে 
প্রকাশ করা হ্ইয়াছে,_- সেই পূর্ণতম পরতত্ব প্রেমবিলা স-বিবতের 
পরিণতিতে সীমাপ্রাপ্ত হইলে যে লীলার প্রকাশ হয়, তাহারই নাম 
“শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল1” বা। স্-প্রেমানন্দ-আস্বাদন ও বিতরণ লীলা-- যে 
লীল! হইতে জীবেরও সৌভাগ্য চরম সীম: প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বেদা- 
দির অন্বেষণীয়-__ এই সীমাপ্রাপ্ত-পর্তত্বেরই মধুরাদপি মধুর প্রেমময়ী 
লালা-কথা ও তত্বাদি বিশেষভাবে শ্রীচৈতহ্ব-চরিভামতে বণিত হইয়া- 
ছেন। শ্রুতিসকল, অত্যন্ত নিগুঢ়তা বশতঃ যাহ!কে প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত 
করিতে না পারলেও, অতি সংক্ষেপে “রুক্সবর্ণং__” ( মুণ্ডক. ৩।১৩), 
“মহান্‌ প্রভুঃ =” (শ্বেতাশ্ব' ৩/১২), "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ--” 
( মুণ্ডক" ২।১।২) প্ৰভৃতি উক্তি দ্বারা যাহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন, 
সেই অস্পষ্ট ক্রুতিমকলেরই বিস্তারিত অর্থ বা সঙ্গীত-মুখর সানন্দ মৃতি 
হইতেছেন-_ আ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতাদি শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রস্থসকল । 

ক্রুতিরূপ কন্তুরীম্থগ হইতে বিগলিত মৃগমদের ম্যায়, যে 
শ্রীমন্তাগবত জগতের ভাগ্যে নামিয়; আসিয়৷ পৃর্ণতম পর্তত্বের সংবাদ- 
রূপ সৌরভ দ্বার। জগং পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন,_জীবের বক্ষ ও 
ললাটের-_ সেই মৃগমদাঙ্কিত তিলক-স্থরূপ যাহা, তাহাই হইতেছেন 
“শ্রীঠৈতম্য-চরিতাম্বৃত 1” 
পূর্বে 'রস' ও 'ভাব' সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ কর? হইয়াছে, তাহার 
সারমর্ম হইতেছে এই যে, ভাবদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া যখন কোন বস্তু 





মতা প্রাপ্ত হয়, তখন “আনন্দ” ভাবেরই গ্রান্য হইয়া 
থাকে (কিন্ত 'রস' স্বয়ং সেই আনন্দ গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য 
রম হইতে প্রকাশিত আনন্দের, রস হইতেছে কেবল “বিষয়? মাত্র এবং 
ভাবই সেই আনন্দের “আশ্রয়; অর্থাৎ যে-পর্যস্ত রস’ ও “ভাব? পৃথক 
থাকিয়। ক্রিয়াশীল হয়, সে-প্যস্ত রস হইতে উত্রিত আনন্দ আিঘ। 
ভাবকেই আশ্রয় করে_ ভাবই আনন্দিত হয়; আর “রূন' তখন সেই 
আনন্দের কেবল বিষয় হইয়া! থাকে । 

[রও স্বল্প কথায় ইহার মর্মার্থ হইতেছে এই যে,-- রস তইতেছে 
আন্বাদনের বস্তু ; সুতরাং রস-- আনন্দের বিষয় অর্থাৎ আস্বাদ্য ; ভাব 
= আনন্দের আশ্রয় অর্থাং আম্বাদক । যাহা আস্বাদ্য, তাহা ভংকালে 
নিজের আস্বাদক হয় না; আস্বাদকই আস্বাদ্যকে আস্বাদন করে । 

সকল রস ও সকল ভাবের মূল যেখানে, সেই ‘মহারস' ও 
'মহাভাব'-স্থরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও আীরাধিকা যে-পষন্ত পরস্পর পৃথকরূপে 
লীলা-পরায়ণ ইয়েন, সে-পধন্ত রসরাজ হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দের মহ- 
ভাবই আশ্রয় হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তখন আনন্দের কেবল বিষয় 
হইয়া, সেই মহারসোংস হইতে উৎসারিত আনন্দে শ্রীরাধিকাকে পূর্ণ 
করিয়া থাকেন৷ পৃথগৃতৃত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার প্রেম-বিলাস কালে 
সেই প্রেম-গ্রাহ্য সৃখের শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্থাদ্য বা “বিষয়” এবং প্রেম- 
রূপা আরধিকাদি গোপীগণই উহার আস্বাদিক! বা আশ্রয়" । 

যদিও প্রেম-বিলান কালে গোপাঙ্গনাগণের ক্ূপ-গুণাদি বিষয় 
হইতে প্রাপ্ত আনন্দের "আশ্রয় হইয়া এবং তীহাদিগের প্রেমসেবা 
দ্বারা সেবিত হইয়া, সৃখরূপ কৃষ্ণ ও সৃখাস্থাদন করেন এবং ভক্তগণকেও 
বিবিধ প্রকারে সুখী করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎকালে নিজ স্বরূপভূত 
মহামাধুর্ধ আম্বাদন-জনিত আনন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিষয় ও মহাভাব- 
রূপা শ্রীরাধিক। উহার পরমাশ্রয় হওয়ায়, সেই অসমোধর্ব মহামাধূর্যাদি- 
মণ্ডিত মহারস বা 'রসরাজ' হইতে সমুখিত পরমানন্দ আস্বাদনে_- 


২১ 


৩২২ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


AAAI 


আীরাধিকাদি গোপরামাগণই আস্বদিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ কেবল আস্বাদ্য 
মাত্রই হইয়া থাকেন ৷ সুতরাং তদবস্থায় সেই আনন্দবিশেষের কেবল 
‘বিষয়’ যে শ্রীকৃষ্ণ, ঠাহারও নিরন্তর এই অভিলাষ হয়, যাহাতে উঠার 
আশ্রয়’ হইয়া, স্বীয় মহা-মাধূর্ধরাশি প্রাণ ভরিয়া তিনিও আস্বাদন 
করিতে পারেন। পূর্ণতম পরতত্বের অন্তরের এই নিগুঢতম অভিলাষের 
নিগুঢ়তম বাড, শ্রীচরিতামূতের ভাষায় নিম্নোক্ত প্রকারে জগতে 
সৃপ্রকাশ হইয়াছে; যথা, 
“সেই প্রেমার শ্রীরাধিক1 পরম আশ্রয়। 
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয় । 
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্মাদ ৷ 


৮৬, 














আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥ 

আশ্রয় জাতীয় সৃখ পাইতে মন ধাঁয়। 

যত্বে আম্বাদিতে নারি কি করি উপায় ॥ 

কত যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় । 

তবে সেই প্রেমানন্দের অনুভব হয় 7”__ ইত্যাদি । 

_-(১1৪1১১৪-১১৭ ) 

তাহ! হইলে এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, শ্রীম্রীরাধামাধবরূপে 
ভিন্ন হইয়া প্রেম-বিলাস কালে, পৃর্ণতম গরতত্ব তদীয় মহামাধুধাদির 
কেবল “বিষয়ালম্বন" হওয়ায়, উহার “আশ্রয়ালম্বনেরঃ আশ্রয় গ্রহণ না 
করা অবধি, তদবস্থায় তিনি অনুভব করিতে পারেন না, যে 

(১) নিজ' অসমোধধ্ব সেই মহামাধুৰ্যরাশি কি প্রকার ? 

(২) মহাভাব'বূপ যে প্রেমদ্বার। তাহার মহারসতা সম্পাদন 
পূর্বক, শ্রীরাধিকা উহা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন,__ সেই প্রেমই 
বাকি প্রকার 2 

(৩). তদীয় ‘রসরাজ'-স্বরূপের মহা মাধুধাদি আস্বাদন পূৰ্বক, 
সেই মহারমোদগীরিত ত্রানন্দের আশ্রয়স্থরূপা শ্রীরাধিক! যে সৃখাতি- 
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পরতদ্ধের সীমা ৩২৩ 
শয় অনুভব করেন,_ সেই সুখের পরিসীমাই বা কি প্রকার ? 
উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুভব,_- উহার পরমাত্রয়- 
স্বরূপা শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব হইয়া থাকে । ভাই অহাভাব-ম্বরাপিণী 
জ্বীরাধিকারই শরণ লইয়া, রাধিকার সহিত একীভূত শ্রীকৃষ্ণ, 
ঝাঁধাভাব-ছ্যুতি-প্রধান শ্রীশ্রীগৌরস্ন্দরকন্পে লিজ আবির্ভাববিশেষ 
দ্বার! উক্ত অপূর্ণ বাঞ্াত্রয় প্রকৃষটরূপে নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন । বেদাঁদি 
শান্্রের এই নিগুড় অভিপ্রায়ই বিস্তৃতভাবে শ্রীচৈতন্য-চরিতাম্বৃত কর্তৃক 
জীব-জগতে প্রচারিত হইয়াছে 7 
নশ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিম! কীঘৃুশে! বানয়ৈবা- 

স্বাদ্যো ষেনাত্ুত মধুরিমা কীদ্বশো বা মদীয়ঃ। 

সৌধ্যং চাস্যামদনৃভবতঃ কীদ্বশং বেতি লোভাং 

তন্তাবাচ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিদ্ধোঁ হরীন্মুঃ ॥” 

—( ১1১৬) 
অর্থাৎ শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অস্তূত মধুরিমা অর্থাৎ মাধূর্যা- 
ভিশয় আত্বাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার সেই প্রেমের মহিমাই বা 
কি প্রকার ? আমার মাধুর্ষই বাকিন্ূপ ? এবং আমার অনুভব জন্য 


. শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় হইয়! থাকে, সেই মৃখই বা কি প্রকার ৫ 


এই ত্রিবিধ বিষয়ে সাতিশয় লোভ হেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, রাধাভাব-সমস্থিত 
হইয়া শ্রীশচীগর্ভরূপ ক্ষীরোদসমুদ্রে শ্রীগোৌরচজ্র্ূপে আবির 
হইয়াছেন । 

প্রেমবিলীস-বিবর্তের পরিণতিতেই যেমন প্রেম-বিলাস সীমা- 


প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমনি পূর্ণতম পরতত্বও সেইখানেই সীমাপ্রাপ্ত বুঝিতে 


হইবে। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতাম্বতে বলা হইয়াছে__ 
“অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ব সীমা ৷" 
--(১২৯২) 


এক পূর্ণতম পরতত্ব বা “স্বয়স্তগবান” পৃর্বোজ প্রেম-বিলাস, 


৩২৪ বৈজয়স্তী প্রবন্ধসাল! 








১৯১৯ 





A 





প্রেম-বিলাস-বিবর্ত ও প্রেম-বিলাস-বিধর্তের পরিণতি বা এক কথায় 
'প্রেম'বিলাসের পরিণতি'__ এই ত্রিবিধ অবস্থায় নিত্যই লীলা-পরায়ণ 
রহিয়াছেন। তন্মধ্যে “রসরাজ? ও 'মহাভাব'-রূপে পৃথক হইয়া প্রেম- 
বিলাসকালে আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রীরাধা প্রভৃতি গোপাক্ষন! ও আন্যান্য- 
ভক্তগণের প্রেমমেবা দ্বার] সেবিত হইয়া তজ্জনিত ও অপর বিবিধ প্রকারে 
আনন্দিত হইলেও এবং তক্তগণকে বিবিধ প্রকারে আনন্দ দান করিলেও, 
তদবস্থায় নিজ অপরিসীম রূপ, লীলা, বেণু, প্রেমাদি মহামা ধূর্ধ বিষয়ক 
আনন্দের কেবল 'বিষর়' বলিয়া তখন তিনি সেই আনন্দবিশেষ অনুভব 
করিতে পারেন না এবং যে ‘প্রেম’ নামক ভাববিশেষ দ্বার তদীয় 
মহা-রসতা গ্রাহ্য হয়, তদবস্থায় সেই প্রেমে বিভাবিত না থাকায় উহাও 
অপরকে দান করিতে সমর্থ হয়েন না। যেহেতু তদীয় মাধুধাদি জনিত 
সুখের আশ্রয় যাহারা, সেই ভক্তগণেই উহার প্রকাশ থাকায়, সবোত্তম 
ভক্তভাবে অর্থাৎ মহা-ভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত না-হওয়া 
অবধি সেই প্রেমও বিতরণ করেন না। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে__ প্রেম- 
বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণ, যুক্তি প্রভৃতি অবাধে দান করিয়া থাকেন কিন্তু 


তদীয় মহা-মাধুর্যরাশির রসতা! গ্রহণোপযোগী ‘প্রেম’ নামক ভক্তি বা 
ভাববিশেষ তখন দান করেন না, ( মুক্তিং 


দদাতি কহিচিং ন্ম ন ভক্তি 
যোগম্_ শ্রীভা 


£৫।৷৬৷১৮ )-ইহাও শাস্ত্ৰে দেখা যায়। 

প্রেম-বিলাস-বিবর্তে যেখানে পৃথকতভৃূত শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলের 
পরস্পর ভাব-বিপর্যয়ে শ্রীরাধ। কৃষ্ণভাবে এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে বিভোর, 
তদবন্থায় নিজ মাধূর্যাদি সুখের 'বিষয়'-রূপ শ্রীকৃ্ণ, তদাশ্রয় শ্রীরাধিকার 
ভাবে বিবতিত হওয়ায়, সেই মহাভাব দ্বারা নিজ মহামাধুষাদি বিষয়ের 
মহারসতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্ত তন্ময়তার আবেশে, 
তৎকালেও সেই প্রেম দান কর! হয় না। J 

অনন্তর প্রেম-বিলাসের পরিণতিতে মহাভাব-বিভাবিত রসরাজ 
ও রসরাজ-বিভাবিত মহাভাব, যখন উভয়ের নিত্যযুক্ত একরূপতায় 
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শিপু 


প্রেম-বিলাসের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়েন, তখন রাধাভাবকাস্তি-প্রধান-_ 
মুতিমান প্রেমস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবিভূতি হইয়া শ্রীনবদ্বীপ-লীলার 
প্রকাশ করেন । - 
পূর্ণতম পরত এইখানেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়া, ‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়ে’ 
একরপায়িত হইয়া পূর্বোক্ত অপূর্ণ বাঞ্ধাত্রয় প্রকৃষ্টক্কূপে পূর্ণ করিয়া 
থাকেন। এই আনন্দবিশেষ পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন পৃবক অপরিসীম 
আনন্দের আতিশয্যে, উহার আনুষঙ্গিক কার্যস্বরূপ নিজ রস-স্বরূপত! 
গ্রহণোপযোগী সেই “প্রেম? যাহা পৃবাবস্থায় দান করা হয় নাই, 
তাহাই এখন অবাধে ও বিপুলভাবে তাহা কর্তৃক জীব-জগতে বিতরণ 
কর! সহজ হইয়া থাকে । শ্রীচৈতন্বচরিতাম্বত হইতেই আমরা এ-সকল 
কথা সৃম্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পারি ; ষথা-_ 
“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। 
কত্‌ প্রেমভক্তি না দেয়, রাখে লুকাইয়া ॥ 
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্ দিলা যথা তথা । 
জগাই-মাধাই পধ্স্ত অন্যের কা কথা ॥ 
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগৃচ ভাণ্ডার ৷ 
বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ (ইত্যাদি) 

—( ১i৮৷১৬-১৮ ) 
অতএব এইখানেই-_ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতম্য-বিশ্বস্তররূপেই পরতত্ব সীমা- 
প্রাপ্ত । কেবল এই অবস্থাতেই পূর্ণতম পরতত্ব শ্রীকৃষ্ণ, নিজ অসমোধর্ব 
মাধুধরাশির আস্বাদন-সুখ নিজে অনুভব করিয়া, সেই বিষয়ে অচৈতন্য 
জগতকে পূর্ণ চৈতন্য প্রদান করেন এবং নিজ পূর্ণ রস-স্বর্ূপতা গ্রহণ 
করিবার উপযোগী পূর্ণপ্রেম শ্রাবণের ধারার যত তংকালে এমন 
বিপুলভাবে বিতরণ করেন, যাহাতে বিশ্ব ভরিয়া উঠে । 

মঞ্জরী দেহ লাভ করিয়া প্রেম-বিলসিত ত্রজকিশোর-মুগলের 
সৃর্লভ প্রেম-সেবাপ্রাপ্তিরপ যে চরম সৌভাগ্য জীবের ভাগ্যে কদাচিং 
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উদয় হইয়া থাকে,-- সেই মহাভাগ্যেরও সীমা এইখানে,-- এই 
শ্রীনবদ্ধীপ-লীলার সম্পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। তভিনন 
উহা লাভ করিবার উপায়াস্তর নাই। এইজন্য শ্রীনবদ্বীপ-লীলার 
মধ্যেই জীবের সৌভাগ্যও যে সীমাপ্রাপ্ত,_ইহাও বিশেষভাবে চিন্তা 
করিয়া দেখিবার বিষয় ৷ 

একই পুর্ণতম পরতত্ব বা 'স্বয়স্তগবানের’ বাল্য, পৌগণ্ড ও 
কৈশোর এই ত্রিবিধ বয়সের মধ্যে, কৈশোরেই তদীয় বয়ঃমাধুষ 
সীমাপ্রাপ্ত হইলেও (“বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং__ ” ২১৯।১০)১ বাল্য 
ও পৌগণ্ডেও তাহার সেই পূর্ণতমতা ব! স্বয়ং-ভগবত্তা যেমন 
অনুমাত্রও হ্রাসবৃদ্ধি না হইয়া পরিপূর্নই থাকে, সেইরূপ, সেই এক 
পৃর্ণতম পরতত্বই প্রেম-বিলাস, প্রেম-বিলাস-বিবর্ত ও উহার চরম সীমা 
ব। প্রেম-বিলাসের পর্রিণতিতেই প্রেম-বিলাস সীমাপ্রাপ্ত বলিয়া, পূর্ণতম 
পরতত্বও এই অবস্থাতেই সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; সৃতরাং ইহা বুঝিতে 
পারিলে, পরতত্ব সম্বন্ধে ইহার পর আর কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য 
থাকিতে পারে না। 

প্রেম-বিলাস কালে তদীয় বাঞ্চাত্রয়ের . অপূর্ণতার কথাও তদ- 
বন্থায় প্রেম দান বিষয়ে প্রতিবন্ধকতার কথা যাহা বলা হইয়াছে, 
তাহাতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তিনিই আবার প্রেম- 
বিলাসের পরিণতি বা চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সেই অপূর্ণ বাঞ্থারয় 
নিত্যই পূর্ণ করিতেছেন এবং সেই প্রেম অবাধে জীবকে দান 
করিতেছেন। 

একই স্বয়ভতগবানের “প্রেম-বিলাস? বা আবৃম্দাবন-লীলা এবং 
প্রেম-বিলামের পরিণতি” বা শ্রীনবন্বীপ-লীলা,__ এই উভয় অবস্থাই 

১। “বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কায়। 
বিয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ং, কহে উপাধ্যায় (৮ 
_(আীচৈঃচঃ, মধ্য, ১৯পঃ) 
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প্রপঞ্চাতীত ধামে যুগপৎ ও নিতা বিদ্যমান থাকিয়া, সেই লীলাই 
আবার আলাতচক্রের হ্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে এক ব্ৰহ্মাণ্ড হইতে অপর 
ত্রন্মাণ্ডে পধায়ক্রমে যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে । শ্রীভগবানের সকল 
লীলাই কোন না কোন ব্ৰহ্মাণ্ড অবলম্বনে সবকালেই বিদ্যমান রহি- 
য়াছে। অতএব একই পূর্ণতম পরতত্বের পক্ষে বাঞ্চাত্রয়ের অপূর্ণতা 
ও পূর্ণতা এবং প্রেম অপ্রদান ও প্রদান-- যুগপৎ সংঘটিত হইতেছে 
বলিয়া, ইত! দ্বারা তীয় অচিন্তা বিরুদ্ধ-ধমরূপ মহামহিমা বিঘোষিত 
হইতেছে । সৃতরাং উহা দুষণ ন! হইয়া ভূষণই হইয়াছে জানিতে 
হইবে । 

শ্রীনবদ্ধাপ-লীলার আনুগতো জীব, প্রেমলাভ করিয়া, মঞ্জরী- 
রূপে কেবল যে শ্রীব্রজ-লীলারই অস্তত্ুক্ত হইয়। থাকেন তাহা নহে; 
স্বরূপতঃ একই স্বয়ংরূপ-তত্ব বা স্বয়স্তগবান শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র ও শ্ীগৌরচত্তর- 
রূপে প্রেম-বিলাসের অবস্থা-ভেদে নিতাই লীলা-পরায়ণ রহিয়াছেন 
বলিয়া, তাই সিদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে যুগপৎ উভয় লীলাতেই নিত্য 
স্থিতির কথা, মহাভাগবতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন 7 

“হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ ।” 

পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে, দেশ্র-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন 
বা ব্যবহিত না হইলে, অগ্রাকৃত কোন কিছুই উপলব্ধির বিষয় 
হয়না। এইজন্য অপরিচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্-লীলাদি বিষয়কেও কালাদি 
দ্বারা পরিচ্ছিন্নের মতই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইতে হয়! একই স্বয়ংরূপ- 
তত্ব বা স্বয়ং-ভগবানের স্বরূপাভেদে আ্রীকৃষ্চচন্দ্র ও শ্রীগোৌরচন্দ্রূপে 
দ্বিবিধ লীলাই অনাদি, অপরিচ্ছিন্ন ও নিত্য; সৃতরাং যুগপৎ সংঘটিত 
হইতেছে । কেবল পূর্ণ তম পরতব্ব অথাৎ স্বয়স্তগবানের কৃষ্ণ ও গোঁর- 
লীলাই নহে, পরতত্বের অপরাপর স্বর্ূপের সকল লীলাই অনাদি, 
অনস্ত বা নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন । পূবে ছিল না, পরে হইল, কিংব? 
আবার পরে থাকিবে ন! এরূপ নহে। শ্রীত্রজলীল1 ও শ্রীনবদ্বীপ- 
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লীলা অনাদ্দিকাল হইতে যুগপৎ চলিতেছে ও অনন্তকাল ধরিয়াই 
চলিবে । এক স্বয়ংরূপ-পরতত্্ব অর্থাৎ স্বয়ন্তগবানই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা- 
কষ্ণরূপে পৃথক হইয়া যেমন প্রেম-বিলাঁসে নিত্যই বিলসিত তইতেছেন 
তেমনই আবার নিজ অবিচিন্তা শক্তি দ্বার, গ্রেম-বিলীসের পরিণতিতে 
_ লেই উভয়ের এক নিত্য-যুক্ত অবস্থায়_ সেই একই স্বয়স্তগবান 
নিতাই শ্রীগোরাক্গরূপে শ্রীনবদ্বীপ-লীলার বিস্তার করিতেছেন । 

একই স্বরূপের যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগোঁরাঈ্গরূপ উভয় লীলাই 
নিত্য বিদ্যমান থাকিলেও “বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ দুই রূপে ছিলেন, 
পরে উভয়ে মিলিয়া নবদ্বীপে গৌর হইয়াছেন”, কিম্বা “রাঁধাকৃষ্ণই 
প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া! গৌরাজ হয়েন” অথব! “কৃষ্ণই 
আবিভাববিশেষে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন”__ ইত্যাদি প্রকারে কালগত 
পরিচ্ছেদ-বোধক পূর্বাপর ক্রমে, শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে ভ্রীগৌরণ্গকে 
যে পরিচিত করান হইয়া থাকে, তাহার প্রধান দুইটি কারণ এই 
যে” প্রথমতঃ কালাদি পরিচ্ছেদ ভিন্ন আমরা কোন অপরিচ্ছিন্ন 
বিষয়ের ধারণা করিতে পারি না বলিয়া । দ্বিতীয়তঃ, শ্ৰীভাগবতাদি 
শান্তরে শ্রীকৃফই পূর্ণতম পরতত্ব বা “স্বয়ং ভগবান”, বলিয়া, এবং 
পরতত্বের অন্যাশ্য স্বরূপসকল সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, বিলাস ও 
স্বাংখাদিরূপে প্রসিদ্ধ রহিয়াছেন ৷ স্বয়্ভগবানের যে বিশেষ আবির্ভ।বটি 
প্রেম-বিলাসের পরিণতি বা সীমা প্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থিত, তাহা 
অত্যান্ত নিগৃঢ় বলিয়া, সেই একই স্বমস্তগবানের প্রসিদ্ধ যে গ্রেষ- 
বিলাসাবস্থা,__ সেই প্রেম-বিলাসী শ্রীকৃষ্টচ্্রের পরিচয়ে , তৎ- 
্বরূপাভিন্ন_ নিগৃড় শ্রীগোরচজ্্রকে “সেই কৃষ্ণ", বলিয়া প্রথমে 
পরিচিত করাইয়া লওয়া একান্তই আবশ্যকবোধে, তাই সাধু ও 
শান্তসরুল কর্তৃক পূবোক্ত প্রকারের নির্দেশ দেখ! যায়। “স্বয়ংরূপ- 
পরতত্ব” অর্থাৎ স্বয়ং-ভগবানের- বিলাস, স্বাংশাদি “তদেকাত্ম 
রূপের সহিত,__ এমন কি প্রকাশের সহিতও স্বয়ংরূপের যে পার্থক্য 
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পর" ভত্রের সীমা ৩২৯ 


কক রকি কক 





১৩ শ্যগোঁররূপে লীলায়িত এক স্বয়স্তগবানের এই 
আবির্তাবদ্ধয়ের মধ্যে স্থরূপতঃ সেরূপ কোন ভেদও ন! থাকায়, 





চখ 


গোৌরকে “সেই কৃষ্ণ" বলিয়া জীবের নিকট 
পরিচিত করা যেমন সম্পূর্ণ সঙ্গতই হইয়া থাকে, তেমনি আবার 





প্রসিদ্ধ কুষ্ণের পরিচয়ে নিগুড 





শ্রীগৌরামরূপেও যে, মেই একই স্বয়ং-রুপতত্ব_ স্বয়ন্তগবান, ইতা 
বুঝিতে পারিলে, তখন শ্ীগোরাক্ত হইতে অভিন্নস্থরূপ শ্রীকফকেও 
“সেই গৌর" বলিয়া পরিচয় প্রদ্ানকরা,__ ইহাও সেইরূপ সুসঙ্গত হইয়া 
খাকে। তাই দেখা যায়, মতাভাগবতগণ প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারেই 
শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে শ্ীগৌরচন্ত্রকে “সেই কৃষ্ণ’ বলিযাই জীবের নিকট 
পরিচিত করাইয়াছেন ; যেমন ;_- 
“নন্দসৃত বলি যারে ভাগবতে গায়। 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাই 1” ইত্যাদি 
= আীচেঃ চঃ ১২৬) 
এইক্ূপ বহু স্বথলেই প্রসিন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ে, সেই একই শ্রীগৌরাঙ্গকে 
পরিচিত করাইয়া, তখন আবার সেই গৌরচন্দ্রের পরিচয়েই শ্রীকৃষ্ণের 
পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে : যেমন, 
“এই গোরচন্তর যবে জন্মিলা গোকুলে ৷ 
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে !” _ ইত্যাদি 
(-শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ৷ ) 
১। স্বয়ং-রূপের সহিত তদেকাত্ম- -রূপের যে ভেদ আছে, প্রকাশ 
ও স্থয়ং-রুপেব মধেয সেরূপ কোন ভেদ ন! থাকিলেও তদেকাত্মরূপের 
স্যায় প্রকাশও 'অনন্যাপেক্ষী' নতে__ স্বয়ংরূপাপেক্ষী, অতএব কেবল 
স্বয়ং-রূপ-তত্বই অনন্যাপেস্ষী অর্থাৎ “স্থতন্ত্র' বা স্বয়ংসিন্ধ রূপ ॥ এই স্বয়ং- 
সিহ্ধদপকেই স্বয়স্তগবান বল! হয় । 
“অনন্যাপেক্ষি যদ্রপং স্বয়ংরূপহ স উচ্যতে ।” 
= শ্রীলঘৃভাগ্রবতা স্বৃতে 





৩৩০ বৈজয়ু্তী প্রবন্ধমাল! 


এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই প্রদান করা যাইতে পারে । বাহুল্য বোধে অধিক 
উল্লেখ করা হইল না। 

অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগোরচন্দ্র স্বরূপে সম্পূর্ণ অভিন্নই হইতে- 
ছেন ; অর্থাৎ এক স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংরূপেরই প্রেম-বিলাসের অবস্থাভেদে 
আবির্ভাব ভেদ মাত্র । 

শ্রীবৃন্দাবনের প্রেম-বিলাসী শ্রীগোবিন্দই গ্ররাধার সহিত মিলিত 
হইয়া, শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীগোররূপে প্রেম-বিলাসের চরমাবস্থায় যেমন নিত্যই 
লীলায়িত রহিয়াছেন, তেমনি আবার শ্রীনবদ্ধীপের সেই শ্ীগোরাজই 
্রীশ্রীরাধামাধবর্ূপে পৃথক হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যই প্রেম-বিলাস 
বিস্তার করিতেছেন। সৃতরাং কেবল 'কৃষ্ণই গৌরাঙ্গ, বলিলে ঠিক বুঝা 
হয় না, যদি তংসহ 'গোৌরা্সই কৃষ্ণ ইহাও না বুঝা হয় । স্বয়ংরূপের 
সহিত তদীয় প্রকাশ, বিলাস ও স্বাংশাদির যে ভেদ,__ শ্রীগোঁর ও 
শ্রীগোবিন্দে সেরূপ কোন ভেদই না থাকায় 'শ্রীকৃঞফই গৌরাঙ্গ বলি- 
বার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গই কৃষ্ণ" ইতাও বুঝিতে হইবে। নচেৎ উভয় 
আবির্ভাবের মধ্যে একের স্য়ংরূপতা অর্থাং “অনন্যাপেক্ষিতাঃ এবং 
অপরের প্রকাশ-বিলাসাঁদির ন্যায় স্বয়ংরূপাপেক্ষিতা হইয়া পড়ে । তাহা 
হইলে উভয় আবির্ভাবেরই স্বতন্ত্রতা বা ্বয়স্তগবত্ত। থাকে ন) । একমাত্র 
শ্বয়ংরূপতত্ব ব| স্বয়স্তগবানই ‘স্বতন্ত্র? ৷ 

গোবিন্দে ও গোঁরাঙ্গে স্বরূপাভিন্নত। বশতঃ অর্থাং যুগপৎ 
'গোবিন্দই গোর’ এবং ‘গৌরই গোবিন্দ’ বলিয়া, তাই কৃষ্ণচল্রের মতই 
গোরচন্্রকেও সেই এক স্বতন্তরই ('গৌরচন্ে স্বতন্ত্ে 
শ্লোক হইতে) বল! হইয়াছে। যুগপৎ এক স্বতন্ত্র _স্বয়ংরূপ-পরতত্বের 
গোবিন্দ ও গৌররূপে আবির্ভাব ভেদ মাত্র; সৃতরাং স্বর্ূপতঃ যিনি কৃষ্ণ 
তিনিই গৌর, যিনি গোর তিনিই কৃষ্ণ. অতএব ‘কৃষ্ণই গৌর হইয়াছেন, 
কেবল ইহাই বলিলে ও ইহাই বুঝিলে-_তাহা ঠিক বল) ব। ঠিক বুঝা হয় না 

বিশেষতঃ স্বয়স্তগবান যেখানে শ্রীগোরচন্দ্রূপে সীমা প্রাপ্ত, 


_-আচাধ্য প্ৰভু-কৃত 


পরতত্বের সীমা ৩৩১ 
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যেখানে 'বিষয়ে' ও "আশ্রয়ে বা 'মহারসে’ ও 'মহাভাবে’ একীভূত ও 
ঘনীভূত হইয়া, পৃর্ণতম পর্ডত্ব আপন মাধুযরাশি নিত্যই পরিপূর্ণ- 
রূপে আস্বাদন ও তদনুভবযোগ্য 'প্রেম’ অবাধে অজ্রস্রভাবে জীবকে 
দান করিভেছেন,__ সেই সীমাস্থল হইতেই পরুতন্বের সকল পরিচয় 
প্রদান করা অধিকতর সমীচীন হইয়া থাকে । 

এক দ্বয়ংরূপ-পর্তত্তেরই লীলারস-পাথারে রসিক ভক্ত-মরালগণ 
নিরন্তর সন্তরূণশীল হইয়া থাকেন । সেই রস-সাগরে উজাইয়া যাইলে, 
উহ্‌! ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়া! গোৌরলীলায় সীমাপ্রাপ্তড হয়; আবার 
তথা হইতে ভাসিয়া আসিলে, উহাই শত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া, 
বিচিত্র তরঙ্গরঙ্গরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম-বিলাস বিস্তার করে। 
আীচৈতন্যচরিতীম্বতের অস্ৃতময়ী ভাষায় সে-কথা নিয়নোক্ত প্রকারে 
বণিত হইয়াছে, যথা, 


কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার, 
দশদিকে বহে যাহা হৈতে ৷ 
সে গৌরীক্ষ লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, 


মনোহংস চরাহ তাহাতে 1” 

_ইত্যাদি । (২1২৫।২২৩ ) 
অর্থাৎ, শত শত ধারায় কৃষ্ণলীলাম্বতসার যাত! হইতে দশদিকে 
প্রবাহিত হইতেছে, সেই গোৌরলীলারূপ অক্ষয় সরোবরে মনহংসকে 
বিহীর করাও । 

এখানে গৌরাঙ্গ-লীলারূপ পরতত্বের সীমাস্থল হইতেই তদভিন্ন- 
স্বরূপ-প্রেমবিলাসী পৃর্ণতম পরতত্বেরও পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে । 
সেইরূপ, পৃর্ণতম পরতত্ব ব! স্বয়স্তগবান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই 
যেমন ব্রহ্ম, পরমাআ ও ভগবান প্রভৃতি “তদেকাত্ম” নিখিল পরতত্ব- 
স্বরূপের মুল অর্থাং স্বতঃসিদ্ধ বা স্বয়ংরূপ পরতত্ব বলা হয়, তেমনি 
সেই পৃর্ণতম পরতত্বের অভিনন-স্বব্ূপও বিশেষতঃ সীমাপ্রাপ্ত অবস্থা 


৩৩২ বৈজয়ুস্তী গ্রবন্ধমাজা 
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বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ সেই সীমাস্থল হইতেই উক্ত পরতত্ব- 
সকলের পরিচয় ঘোষণ! করিতে দেখ! যায়; যথা; 

যদ দ্বৈতং ত্রন্মোপমিষদি তদপাস্য তনুভা, 

য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোইস্যাংশ-বিভবঃ। 

ষড়ৈশ্বধ্যৈঃ পূর্ণ য ইহ ভগবান্‌ স স্বয়ময়ং, 

ন চৈতন্যাং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ 

-_-(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।৩ শ্লোক) 
অর্থাৎ, উপনিষদে যিনি অদ্বৈত-ব্ৰহ্ম বলিয়া কীন্তিত, তিনিও এই 
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতয্যের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যিনি অন্তধামী পরমাত্মা 
বলিয়া কথিত, তিনিও ইহার অংশ বিভৃতি ; তত্ববিচারে যিনি ষড়ৈ- 
শ্বযপূর্ণ ভগবান অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ বলিয়া খ্যাত,_তিনিও ইহার 
বিলাস; এই শ্রীকৃষ্ণচৈতম্থ স্বয়ংরূপ ( অর্থাৎ স্থয়ন্তগবান ), এই জগতে 
শ্রীকষ্ণটচৈতন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ আর পরতত্ব নাই। 

“আশ্রয়ে ও “বিষয়ে, এক-রূপায়িত শ্রাগৌরচন্দ্রেই পরতত্ব 
সীমাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাই ভাহাতেই যুগপৎ ভক্তভাবের ও ভগবদ্-ভাবের 
পৃর্ণতম সমাবেশ পরিদৃষট হইয়াছে । 

রাধাভাব হইতে আরম্ভ করিয়া কথন সখীভাব, কখন মঞ্জরী- 
ভাব ইত্যাদি সর্বভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ এবং গ্রধানরূপে মহাভীব- 
লক্ষণের অত্দ্তুত সাত্বিক বিকাশসকল দ্বারা একদিকে যেমন তদীয় 
সবরূপের 'পরামাশ্রয়ত্ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তেমনি অপরদিকে 
আবার “বিষয়তের' পূর্ণতম অবস্থা অর্থাং সবাবতারী__ স্বয়ংরূপ পর- 
তত্বেরও সীমা বলিয়া তাই শ্রীগৌররূপে, তদীয় অভিন্ন-স্বরূপ 
শ্রীকৃষ্ণচত্দ্র, মহাভাবময়ী শ্রীরাধার সহিত যেমন পরিদৃষ্ট হইয়াছেন, 
তেমনই সেই তাহাতেই বিলাস ও স্বাংশাদি তদেকাত্মস্বরূপ সকল 
মহাভাগবতগণের দর্শনে প্রতিভাত হইয়াছেন ; মহংগণের বর্ণনা হইতে 
ইহা বুঝিতে পারা যায়; 


পরতত্বের সীমা ৩৩৩ 


পাশাপাশাপিপিপাশীপাশাশাশশিসিশি্িপাশিশিশিশিাশাী 


“গোৌরাঙ্গী কালিয়া 





কক 


) 


মিশাল হইয়া 


গৌরাঙ্গী সরস ভেল। 


কালিয়া ঢাকিয়া 


ব্যাপক হইয়া 


নিজ কূপ প্রকাশিল ॥ 


নবদ্বীপে আমি 


গোর কূপ রাশি 


গণের সহিত নাচে । 


সেরূপ রত্তনে 


যে দেখে নয়নে 


সেকি গে! পরাণে বাচে ॥ 


শেনৃত্য মে প্রেম 


সে বরুণ হেম 


সে সব সঙ্লিয়া সনে । 


দেখিল ময়নে 


তখন যে জনে 


মে আনন্দ সেই জানে ॥ 


কিবা চমংকার 


প্রেমের বিকার 


নাহি লোক বেদে শুনি। 


কত হেম তনু 


মল্লি পুষ্প জনু 


কু পদ্মরাগ মণি ॥ 


কভু হেমপিণ্ড 


কতৃ খণ্ড খণ্ড 


অস্থি সন্ধি ছুটি যায়। 


কতু লোমকৃপে 


রক্রধারা! ব্যাপে 


অশ্রু পিচকারী প্রায় ॥ 


বুঝি প্রেমরস 


হইয়া সরস 


উপছি বহিয়া যায় । 


৩৩৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 








মণিযুক্তা যথা অনুভব তথা! 
সৃভগ মোণার গায় ॥ 


(৩) 
প্ৰকাশি এম্বধ্য মাধূর্ষ্যের ধুরধ্য 
দেখায় ভক্তগণেরে । 
কু চতুর্ঠজ ১৯১৪ 
নিজ নানা রূপ ধরে ॥ 
কড়ু রাধাসহ নীলকান্ত দেহ 
মুরলীবদন রূপে ॥ 
সঙ্কীর্ভন মাঝে কীৰ্ত্তনে বিরাজে 
কড়ু বহু রূপে ব্যাগে ॥” ইত্যাদি । 
--(শ্রীভক্তমাল হইতে ) 
অতএব স্থিরভাষে যদি সকল দিক চিন্তা করিয়া দেখা যায়, 
তাহা হইলে সকলের পক্ষেই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে যে “ন 
চৈতন্যাং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ।” রসরাজ ও মহাভাবে নিত্য- 
যুক্ত শ্রীগৌরা ক্ষরূপেই পরতত্ব সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং কৃষ্চচৈতহ্থা 
হইতে ইহার পর আর কোন পরতত্ব জানিবার নাই। 
পরতত্বের যে পুর্ণতম স্বরূপকে নানা প্রকারে ব্যক্ত করিবার 
প্রয়াসে ব্যাকুল শ্রতিসকল “অযনব্ক্গ” হইতে আরম্ভ করিয়া অব- 
শেষে 'রসতরম্ম' বলিয়া যাহাকে নির্দেশপূর্বক, যাহার সীমা স্থল 
অন্বেষণ করিতে যাইয়া পূর্বোক্ত 'রুতববর্ণ, ‘মহান্প্রভু'_ ইত্যাদি শবে 
কেবল যাহার অন্ফৃষ্ট ইঙ্জিতমাত্র প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন_ সেই 
পূর্ণতম রসতত্ব বা পরব্রহ্মকে পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুটরূপে জগতে প্রকাশ 
করিবার জন্যই শ্রীমপ্তাগবতের আবির্ভীব। শ্রীমত্তাগবতে পরতত্বের 
সেই পূর্ণতম স্বরূপকে প্রকৃষ্টর্ূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু উহার 


পরতনত্বের সীমা ৩৩৫ 

“সীমা” সেরূপ সুম্পউরূপে প্রদর্শিত হয় নাই,__ যেহেতু জগতে উহার 

প্রকাশ, একমাত্র সেই সীমাপ্রাপ্ত পরতত্বের প্রকট হইতেই সম্ভব হইয়া 
থাকে । 

অতএব পরতত্বের যে শেষ সংবাদ জীব-জ্রগতের পক্ষে জানিবার 


অবশেষ ছিল, যাহা না 


~ 


জানিলে জীবের সৌভাগ্যও উহার চরম 
সীমাকে বরণ করিতে পারিত না,-_ সীমাপ্রাপ্ত পরতত্ত স্বয়ং জগতে 
অবতীর্ণ হইয়া তদ্বিষয়ে অচৈতন্য জগতকে মচৈতন্য করিয়াছেন এবং নিজ 
মহারস-স্বরূপত! গ্রহপোপযোগী প্রেমাখ্য সমুন্নত ভাববিশেষ পরিপূর্ণ- 
রূপে জীবকে প্রদান করিয়াছেন । যে অবস্থায় পৃর্ণতম পরতত্ব বা মহা- 
রস, মহাঁভাবাখ্য প্রেমের সহযোগে__ প্রেমজপে মৃতিমন্ত হইয়া, প্রেম- 
দ্বারা নিজ মহামাধুষ-রস আস্বাদন পৃর্বক, সেই প্রেম পাত্রাপাত্র 
নিবিচারে__ অবাধে অজভ্রভাবে জীবকে প্রদান করেন, 
উহাই হইতেছে পরতত্বের সীমাবস্থা। পরভত্বের এই “সীমা” বা 
শেষকথা, যাহা পূর্বে কেহ সম্যকরূপে জানিতে ও জানাইতে পারেন 
নাই, শ্রীচৈত্তন্য-লীলা হইতে জগং তাহা কেবল জানিয়াই নহে__ 
পাইয়াও ধন্য হইয়াছে ৷ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতের প্রথম চারিটা পরিচ্ছেদ 
সেই লীলারই ভূমিক! বা সূচনা এবং অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসকল সেই 
মহারস ও মহাভাবে নিতাহুক্ত-- সীমাপ্রাপ্ত পরতন্বেরই অমৃতময়ী 
লীলাকথা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতাদি শ্রীগৌরলীলাত্মক গ্রস্থই 
ইইতেছেন, সেই বেদগুহা নিগুঢ়তম পরতত্ব বা প্রেমাবতারের প্রেম- 
লীল।কথার জগতে প্রথম প্রচারক ৷ 

প্রেমমৃতিতে প্রচ্ছন্ন প্রেম-বিলাসীর সেই নিগৃঢতম অবতারকে 
বুঝিবার পক্ষে পূর্বে কেহ সমর্থ হয়েন নাই ৷ তাই দেখা যায়, পরি- 
ব্রীজক-রাঁজ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরন্বতীপাদ যখন জগতে এই পৃর্ণতম 
গরতত্বের প্রেমরূপে অবতরণ ও অত্যাশ্চয প্রেম-বিতরণের নিগৃঢ় রহস্য 
ভাহারই কৃপায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন, তখন গৌরানুরাগ্ন-বন্যার 


৩৩৬ বৈজয়ন্তা প্রবন্ধমলা 
প্রবল আঘাতে ব।ধভাঙা হৃদয়ের মহোচ্ছাসময়্য ভাষার নিঃসঙ্কোচে, 
{ 


চি ঘোষণা করিলেন,-- 






নির্ভয়ে, লেশমাত্র দ্বিধাবোধ ন! করিয়া: 
“ভ্রান্তং যত্ত মূনীশ্বরৈরপি পুর! যস্মিন ক্ষমামগ্ডলে 
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণ। যদ্বেদ মে! বা ওক । 
যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেইপু!দঘাটিতং শৌরিণ। 
তশ্মিশজ্বপভক্তিবত্ম“নি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥ 

--( শ্রীটৈতন্ত-চন্দ্রা মুতে, 9১৮ ) 
অর্থাং নিজ গণের সহিত অবতীর্ণ প্রেমাবতার ও তংপ্রদত্ত যে প্রেমভক্তি 
বিশেষের নির্দেশ বিষয়ে ব্যামাদি মুনীশ্বরগণও (সেই ভগবদিচ্ছায় } 
ভ্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে পূর্বে পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ 
করিতে পারে নাই, শুকদেব যাহ) হয়ত জানিতে পাঁরিয়াও জানাইতে 
সমর্থ হয়েন নাই, যাহা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ নিজেও কাহারও নিকট 
উদঘাটিত করেন নাই, সেই সমৃজ্জল ভক্তি পথে এক্ষণে 
গোরভক্তগণ সৃখে ক্রীড়া করিয়! বেড়াইতেছেন। অর্থাৎ ক্রীড়ার সামগ্রী 
হইয়াছেন । 

খ্রীমন্তাগবতে সৃম্পষ্টরূপে পরতত্বের সীমাবস্থার কথা উল্লেখ 
করা হয় নাই তাহার আরও কারণ এই যে,__ পূর্ণতম পরতত্ব প্রেম- 
বিলাসের পরিণতিতে যেখানে সীমাপ্রাপ্ত, সেখানে তিনি পূর্ণতম 
ভক্তভাবদ্বার] ছন্ন সৃতরাং অত্যন্ত নিগৃঢ় বলিয়া (“ছন্নঃ কলোঁ যদভবঃ 
=!" শ্রীতাঃ ৭৯৩৮ ) তাই শ্ৰীমন্তাগবত ভদীয় সেই ছন্ন লক্ষণের 
ও নিগৃঢ় তত্ত্বের ব্যতিক্রম ন! করিয়া কেবল বিশেষণে সেই শ্রীগৌরাঙ্গ- 
বিষয়ে সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন ৷ বিশেষতঃ সেই তিনিই যে তদীয় 
আবি্ভাবিতযুগের (অর্থাং বৈবস্বত মন্বস্তরীয় অস্টাবিংশ কলিয়ুগের ) 
প্রধান উপাস্য, শ্রীভাগবতে এ-কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যায় । 

শ্রীকরভাজন, নিমিরাজের নিকট যে কয়টী শ্লোকে উক্ত বিষয় 
বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে বর্তমান বিশেষ কলিযুগের প্রধান উপাস্য 


পরতত্তের সীমা ৩৩৭ 
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সেই পূর্ণভম ভ ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন পুর্ঘভম ভগবানকেই সঙ্কীতন-প্রধান যজ্ঞ 
দ্বারা সৃবুদ্ধিমীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক অর্চন। করিবার স্পষ্টই উপদেশ করা! 
হইয়াছে ; যথা, 
“কৃষ্ণবৰ্ণং ত্বিষাইকৃষ্ণং সাঙ্োপাজাস্তরপার্ষদ নয 
যজ্ঞৈঃ সক্কীতনপ্রায়ৈষত্তি হি সুমেধসঃ ৷ 
৮ শ্রীভাই ১১৷৫!৩১ ) 


8 ও কৃষ্ণকে 4 বৰ্ণন a সকল লোককে কৃষ্ণ 


এই বর্ণদ্বয় নি রাহি কান্তিতে যিনি অকৃষ্ত অর্থাং পীত্ত 
(“গুক্লো রক্তন্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ1”-- জীভাঃ, ১০1৮।১৩ ) 
বা বিদ্যুৎ-গোঁর হইয়াও, আবার তক্তবিশেষের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণূপে 
প্রতিভাত হযেন ; শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈত যাহার অঙ্গ; আ্রীবাসাদি 
ভক্তবৃন্দ ষাহার উপাঙ্গ, আ্রীহরি নাম খীহান্স অস্ত্র এবং শ্রীগদাধর- 
গোবিল্পাদি যাহার পাদ, স্থিরবৃদ্ধি সাধুগণ ( বতমান বিশেষ কলিযুগে, 
“5 কলাবপি তথা শৃণু 1” = স্ীভাঃ, ১১৷৫৷৩০) শ্ৰীনাম-সঙ্ধীতন- 
যজ্ঞ দ্বারা সেই স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্চৈতন্বদেবকে অর্চন করিয়া থাকেন; 
= উক্ত শ্লোকের ইহাই নিগৃঢ় তাৎপর্য ৷ 

বেদাদি সনাতন ধর্মশান্ত্রসকল, সাক্ষাং পরতত্ব-- পরমেশ্বর 
হইতেই সৃষ্টির সহিত পূর্ব সৃষ্ঠির ন্যায় প্রাদৃভূতি হইয়া থাকেন! 
“অনেইস্য মহতে! তত নিংশ্বসিতমেতদ্‌ যদৃণ্বেদো যজূর্বেবদঃ সাম” 
বেদোহ্থর্ববাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্‌ ।”-_ ইত্যাদি । 

--( বৃহদদারুণ্যকে,-২।৪১০) 
অর্থাং_ অরে মৈত্রেয়ি ! খখেদ, যজুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ 
ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি পৃরসিদ্ধ মহত-ভূঁতের অর্থাৎ বিভ্রূপ এই 
পরুমেম্বরের নিঃশ্বাস স্বরূপ টির ভি অবলীলা ক্রমে প্রাদুরত 
হইয়াছেন। 

২২ 
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উক্ত শান্রসকলের সহিত রচয়িতার ন্যায় যে সকল মুনি, খাষি, 
দেবতা মহংগণের নাম সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায় তাহার কারণ,_. 
তাহারা ‘কারক’ বা রচয়িতা বলিয়া নহে, তাহার ও সকল শাস্ত্রের 
স্মারক” বলিয়া অর্থাং গুরু-পরম্পরায় যথাশ্রুত বিষয়সকল যখন 
যাহা কর্তৃক যথাকালে বিশেষভাবে জনসমাজে প্রচারিত বা প্রসিদ্ধ 
হয়, সেই শাস্ত্রের সহিত তখন হইতে তাহার নাম জয়যুক্ত হইয়া 
থাকে। সুতরাং বেদ হইতে আরস্ত করিয়া নিখিল সনাতন ধর্মশাস্তরের 
একমাত্র সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ প্রণেতা বা কারক’ নাই; 
শিব-ব্ন্মাদি খাষি পর্যন্ত সকলেই শাস্ত্রের “স্মারক মাত্র’, কেহই 
‘কারক’ নহেন। (“শিবা দ্যা খাষিপর্যযস্তাঃ ম্মর্ভারোইস্য ন কারকাঃ ।” 
__শ্রীগোবিন্দ-ভাস্তধৃত-স্মৃতিবাক্য। ) 

অতএব পরতত্ব-নির্ণায়ক সনাতন ধর্ম-শান্্রসকল মূলতঃ এক 
পরমেশ্বর হইতেই প্রাদৃ্ভু্ত হইলেও এই প্রাদুর্ভাবরীতি স্থিরভাবে 
অনুভব করিতে পারিলে বুঝিতে পার! যায়, ক্রতিসকল যেন তাহার 
নিঃশ্বাসের মত,__ তাই অম্পষ্ট শ্রীমন্তাগবত যেন তাহার শ্রীমুখের 
বাণীর মত, তাই সুস্পষ্ট ; আর শ্রীচৈতম্য-চরিতামৃত যেন ডাহার 
সরস সঙ্গীতের মত,__ তাই আরও সুস্পষ্ট এবং আরও সুমিষ্ট । 


প্রথম প্রকাশ :-_ অই্রীশ্যামসৃন্দর-ই-শরীত্রীসোনার গৌরাঙ্গ । 
(মাসিক পত্র) ১৭শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা হইতে ১৮শ বর্ষ, 
৫ম সংখ্যা পর্যন্ত । আষাঢ়, ১৩৪৭ হইতে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সাল ৷ 


সি 
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“রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান ৷ 
দুই বস্তু ভেদ নাহি শান্ত্র-পরমাণ ॥ 
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ৷ 
অগ্নি, জ্বালাভে যৈছে নহি কোন ভেদ ॥ 
কৃষ্ণ বাধা এঁছে সদা একই স্বরূপ ৷ 
লীলারস আম্বাদিতে ধরে তুই রূপ ॥” 
( শ্ৰীচৈঃচঃ, আদি ৪1৯৬-১৯৮ ) 
জীবৃষভানু-নন্দিনী-- রাধারাণীই যে পূর্ণশক্তিমান শআকৃষ্ণের 
পূর্ণশক্তি, -- ইহা জানিতে হইলে, প্রথমে শক্তি ও শক্রিমান-তত্ব সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে কিঞ্চিত আলোচন! করিবার আবশ্যক যাহা হইতে আমরা 
বুঝিতে পারিব পূর্ণশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের পূৰ্ণশক্তির অমৃত স্বরূপ যাহা, 
তাহাই ‘ভক্তি’ এবং সেই ভক্তিঘন সবিশেষ ও সমৃত স্বরূপ যাহা, = 
তাহাই ভানু-নন্দিনী__ শ্ৰীরাধিক। ৷ 
অগ্নি, তাহার প্রভা ও ক্ফুলিঙ্গাদির কারণ ও আশ্রয় ; প্রভাদি 
অগ্নির কার্য ও আশ্রিত। যদিও প্রভা-স্ফৃলিঙ্গাদি অগ্নি হইতে একান্ত 
ভিন্ন বস্তু নহে, তথাপি একান্ত অভিন্নও নহে । প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদি অগ্নি 
হইতে উৎপন্ন অগ্নিরই শক্তি বা কার্য ব্যতীত অপর কিছু নহে । 
অতএব একদিকে যেমন অগ্নি হইতে অভেদ, তেমনি অন্যদিকে তাহার! 


. অগ্নি হইতে ভেদও বটে; যেহেতু অগ্নিই প্রভাদির আশ্রয়, প্রভা ও 


স্কৃলিঙ্গ প্রভৃতি অগ্নির আশ্রয় নহে-_- আশ্রিত অগ্নিই প্রভা-স্ফুলিঙ্গাদির 


কারণ, প্রভাদি অগ্নির কারণ নহে__ কার্য। 
স্ৃতরাং অগ্নি এবং তাহার প্রভা ও স্ফুলিঙ্ষের মধ্যে যেমন উক্ত- 
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প্রকার যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীভগবং-স্বরূপ 
এবং ভগবং-স্বরূপ ভিন্ন আর যাহা কিছু এই উভয়ে এক অচিস্তযনীয় 
ভেদাভেদ-সন্বদ্ধে নিত্য সংবদ্ধ। শ্রীভগবান শক্তিমান; গোলোক, 
্যলোক, ভূলোক,-- জীব, জড় আর যাহা কিছু, সমন্তই তাহার শক্তি 
বাঁ বিভূতি ; শ্রীভগবান কারণ-তত্ব, জীব ও জড়-জগং তাহার কার্য। 
আ্রীভগবান আশ্রয়-তন্ব, জীব ও জড়শক্তি ভাহার আশ্রিত। শ্রীভগবান 
সেব্য, শক্তি মাত্রেই তাহার সেবিকা । সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের সহিত 
তাহার শক্তির উত্তপ্রকার অচিগ্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে 
নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি উক্ত হইয়াছে ;-_ 
একদেশস্থিতস্যাগ্রের্জ্যাতলা-বিস্তারিণী যথ]। 
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিম্তথেদমধিলং জগৎ ॥ 
= ( বিষ্ণুপুরাণ, ১২২৫৬) 
অর্থাৎ, একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বহুদেশ-ব্যাপিনী হয়, তেমনি 
পর্ত্রহ্ম শ্রীহরিরই শক্তি অখিল জগতরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
আীভগবানের বহুবিধ শক্তির কথা ও নিখিল বিশ্ব-সংসার যে 

তাহারই শক্তির প্রকাশ,-_ এ-কথা ক্রুতিও ভক্তিভরে গাহিয়াছেন'; 

য একোহবর্ণে। বহুধা শক্তিযোগাদ্‌- 

বর্ণানমেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 

স নো বুদ্ধ্যা! শুভগরা সংযুনজু ॥ 

2 -- (শ্বেতাশ্বঃ, 91১) 
অর্থাৎ, এক পরমেশ্বর-- অদ্বিতীয় । আর যাহ! কিছু দুষ্ট, শ্রুত বা 
অনুমিত হয়, সেই সমস্তই তাহার শক্তি । তিনি স্বশক্তিমাত্র সহায়ে, 
আদিতে এই বিশ্বের সৃজন করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং ব্ৰাহ্মণাদি ও 
ভক্লাদি বিবিধ বর্ণরহিত হইয়াও স্বীয় বিভিন্ন শক্তি দ্বারা ব্রা্মণাদি ও 
ওক্লাদি বিবিধ বর্ণসকল উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব আদিতে 
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সেই পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন ; তৎকর্তৃক রক্ষিত ও অস্তে ডাহাতেই লীন 
হইয়া থাকে । তিনি স্বপ্রকাশ ও চিদানন্দময় পুরুষ । তিনি কৃপা করিয়া 
আমাদিগকে গুভকরী বৃদ্ধি প্রদান করুন ৷ 

এক অগ্নির শক্তি যেমন প্রভা, স্ফৃপিক্গ ও ধৃম_ এই ভ্রিবিধাকারে 
প্রকাশ পাইয়া থাকে. সেই প্রকার শক্তিমান ভ্রীভগবানের নিখিল 
শক্তিই নিয়োক্ত ত্রিবিধা প্রধান শক্তির অন্তর্গত ; যথা, 
(১) চিং-শক্তি, (২) চিদচিং-শক্তি, (৩) অচিং-শক্তি । চিচ্ছক্তির অপর 
নাম অন্তরুঙ্জা বা স্বরূপশক্তি, ( ‘পরাশক্তি’ ইহার আর একটি নীম?) 
চিদচিৎ-শক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীবশক্তি এবং অচিৎ-শক্তির অপর 
নাম বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি । উক্ত শক্তিত্রয়ের বিষয় বিষ্ণুপূরাপে এই- 
রূপ উক্ত হইয়াছে ;-- 

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্ত! ক্ষেত্রজ্জাখযা তথাইপরা ৷ 
অবিদ্যা কর্মাসংজ্ঞাইন্বা তৃতীয়া শক্িব্রিষ্ততে ॥ 
= (বিষ্ণুপুরাণ, ৬1৭1৭১ ) 

অর্থাং,_ বিষ্ণুর পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও মায়া নামক তিনটি শক্তি আছে। 
বিষ্ণুর স্বরূপভূত শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষে্জ্ঞা নামী শক্তিকে জীবশক্তি 
এবং অবিদ্যা যাহার কাষ এবংবিধ শক্তিকে মায়াশক্তি বলে। 

দৃষ্টান্ত স্থানীয় অগ্নি ও অগ্রিশক্তির সহিত ভগবান ও ভগব্চ্ছক্তিবু 
তুলনা করিলে কতকটা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, চিচ্ছক্তি__প্রভা- 
স্থানীয় ; জীবশক্তি-- স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়, এবং মায়াশক্তি__ ধূম-স্থানীয় ৷ 

বিশ্ব-প্রপঞ্চাদি জড়-জগং যে শ্রীভগ্রবানের মায়া-শক্তিরই পরি- 
পাম, এ-কথা সুন্দর দৃষ্টান্তসহ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ;_ 
যথোর্ণনাভঃ সৃজতে গৃহতে চ 

যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি । 
যথা সতঃ পুরুষাং কেশলোমানি 
তথাহক্ষরাং সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌ --( মুগুক, ১১1৭) 


AAA I~ 
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পাপা 








আর্থাং-_ যেমন উর্ণনাভ ( মাকড়সা) নিজ শরীর হইতে তত্ত বাহির 
কবে এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি উৎপন্ন হয়, যেমন 
জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, সেইরূপ এখানে অক্ষর পুরুষ 
হইতে সমুদয় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে৷ 
জীবশক্জি ক্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় ও অপরিসংখ্যেয়। স্ফুলিঙ্গ যেমন 
অগ্নিরই কণ! ভিন্ন অপর কিছুই নহে, সেইরূপ জীবরাশি চিচ্ছক্তিরই কণ। 
অতএব জীবের স্বরূপ শুদ্ধ চিং-কণ বলিয়াই জানিতে হইবে ৷ যথা, 
কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ। 
জীবঃ সৃল্মস্বদূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥ 

'- (শ্রীভাগবতে-_ শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত শ্লোক) 
জীব স্বরূপতঃ চিংকণ হইলেও তাহাকে যে চিদচিৎ (চিং+ অচিং ) বলা 
হইয়াছে, তাহা অনাদিবগ্ধ সংসারী জীবকেই লক্ষ্য করিয়া । মায়াবন্ধ 
জীবের আত্মা চিংকণ, আর ভাহার মায়িক দেহেস্তরিয়াদি অচিং বা 
জড়বন্ত। এই চিৎ ও অচিদের সংযোগবশতঃ বদ্ধজীবকেই চিদচিং 
শক্তিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । বস্তুতঃ অবিদ্যার তিরোধানে জীব 
যুক্ত হইলে, তখন সেই জীব চিন্তাব বা চিংস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান 
বা তদীয় সিদ্ধভক্তগণের দেহ, জড়ীয় বা অচিদ্বস্ত নহে; তাহা ভগবং- 
সদৃশ সচ্চিদানন্দময়। শ্রীভগবানের দেহ ও অবিদ্যাগ্রন্ত জীবের দেহ, 
এই উভয়ের মধ্যে মহান পার্থক্য রহিয়াছে । জ্রীভগবানের মূৰ্তি চিদ্ঘন 
ব। চিদাননাময় ; আর সংসারাবদ্ধ জীবের দেহ অচিংশক্তির বিকার বা 
জড়ময়। পরম পৃঁজাপাদ শ্রীমং জীবগো স্বামী, লিখিয়াছেন__ 
“জীবস্যাবিদ্যয়। মিথ্যাভূতে! দেহসম্বন্ধঃ। উমর তু যোগমায়য়। 
চিদ্ঘনবিগ্রহাবিভ্ভাব ইতি মহান্‌ বিশেষঃ।” _ (ভগবং-সন্দর্ঃ) 
অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা কর্তৃক মিথ্যাভৃত দেইসম্বস্ব ; আর ভগবানের 


যোগমায়া কর্তৃক চিদানন্দঘন শ্রীমৃত্তির প্রকাশ । বদ্ধজীবের ও ঈশ্বরের 
দেহে এই মহান পার্থক্য। 
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তাহা-হইলে “চিদচিৎ' অবিদ্যা-পাশ্রবিমুক্ত জীবের স্বরূপ নহে; 
উহা যায়াপাঁশবদ্ধ জীবের সন্বস্ধেই উক্ত হইয়া থাকে । অগ্নির যেমন 
স্ফুলিঙ্গ-শক্তি, সেইরূপ জীবের স্বরূপ চিংকণ বলিয়াই জানিতে হইবে ৷ 
শ্রুতি জীবশক্তিকে স্ফুলিঙ্গ-স্থানীয় বলিয়াই বর্ণনা! করিয়াছেন; যথা, 
যথা সৃদীপ্তাং পাৰকাদ্িস্ফুলিঙ্গাঃ 
সহত্রশঃ প্রভবস্তে সক্ূপাঃ ৷ 
তথাহক্ষরাং বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযস্তি ৪ 
= (মুণ্ডক, ২১১) 
অর্থাৎ যেমন প্রজ্ছবলিত অগ্নি হইতে অগ্রিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত 
হয়, সেইরূপ হে সৌম্য! অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন এবং 
তাহাতে বিলীন হয়। 
গরু! বা চিংশক্তি অগ্নির প্রভা স্থানীয় । শ্রীভগবংস্বূপের মতই 
সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া পরাশক্তির অপর নাম স্থব্ূপ-শক্তি। একই 
পরাশক্তি আবার সন্ধিনী, সম্বিং ও হ্লাদিনী নামক ত্রিবিধা বৃত্তির 
কথা শ্ুতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকে ;-- 
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব আয়তে 
স্বীভাবিকী জ্বান-বল-ক্রিয়া চ॥ 
[ টাকা,__ পরাফ্যেতি। স্বাভাবিকী বুহ্যষ্ততা ইব স্বরূপানুবদ্ধিনী জ্ঞান- 
বল-ক্রিয়া-_ সংবিং-সন্ধিনী-হলাদিনী-কপা ক্রমাদ্‌ বোধ্যা £_ কান্তি- 
মালা। ] অর্থাৎ, = শ্রীভগবানের পরাশক্তি বিবিধ! বলিয়া শ্রত হয় । 
জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নামক শক্তি__ তাহার স্থাভাবিকী অর্থাং স্বরূপভূতা ৷ 
অগ্নির স্থাভাবিকী উষ্ণতা-শক্তির ম্যায় শ্রীভগবানের স্বর্ূপভূতা জ্ঞান, বল 
ও ক্রিয়া নামক শিত্রয়কেই যথাক্রমে সম্বিং, সন্ধিনী ও হলাদিনীরূপে 
জানিতে হইবে । 
উক্ত হলাদিন্াদি ত্ৰিবিধ! স্বরূপশক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে স্প$ই 


৩৪৪ বৈক্রয়ত্তী গ্রবন্ধমাল। 


বণিত হইয়াছে ;-- 
হলাদিনী সন্ধিনী সন্ধি তৃষ্যেকা সর্ববসংশ্রয়ে । 
হলাদতাপকরী মিত্রা তৃয়ি নো গুণবজিতে ॥ 

--( বিষ্ণুপুরাণ, ১১২৬৯) 
ধব বলিয়াছেন-- হে ভগবন্‌ ! সকলের আঙ্য়রূপ তোমাতে হলাদিনী 
সন্ধিনী ও সন্বিং-- এই ত্ৰিবিধা-বৃত্তিক্ূপ! একটি শক্তি বিদ্যমান আছে, 
সেই শক্তির.সহিত তোমার ভেদ নাই। ত্রিপ্ুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে 
পারে না । এইজন্য হলাদকরী সত্বগুণ, তাপকরী রজোগুণ বা মিশ্রা 
ত্রিগুণা মায়াশক্তি তোমাতে নাই । 

তাই জীটৈতন্যচরিতায়ুতেও উক্ত হইয়াছে; 
“সং চিদ্‌ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 
এই চিৎ-শক্তি তাঁর ধরে তিল রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাঁদ্বিনী আর সদংশে সন্ধিনী । 
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মালি ॥ 

- (মধ্য ৬১৫৮-১৫৯ 
এই পর্যস্ত শক্ষিতত্বের কথা বলা হইল। অতঃপর শক্তিমত্তত্বের বিষয় 
সংক্ষেপে আলোচন! করিয়া তদনস্তর শ্রীব্ষভানু-নন্দিনীই যে পূর্ণতমা 
ভক্তির স্বরূপিণী, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব । 

সর্বশক্তিমীন-- নিখিল কার্য ও কারণের কারণ স্বরূপ শ্রীকুষ্ণই 
স্বয়ং ভগবান; (“কৃষ্তন্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ 1” ভাঃ ১৩২৮) তিনি সমগ্র 
অগ্নিরাশি-স্থানীয় । শ্রীরাম, বৃসিংহ, মং্য, কৃর্মাদি তাহার বিভিন্ন 
স্বরূপ বা অবতারদকল অগ্রিরাশির বিশেষ বিশেষ শিখাস্থানীয় 
অবতারসকল অংশ ; অবতারী! যিনি, তিনিই অংশী। একই পরি- 
পূর্ণ তত্ত্বের যেখানে পরিপূর্ণ প্রকাশ, সেখানে তিনি অবতারী বা স্থয়ং- 
ভগবান; আর যেখানে আংশিক প্রকাশ, সেখানে অবতাররূপে উক্ত 
হয়েন। প্রতি কলায় বিবন্ধিত সুধাকরের দ্বিতীয়া, তৃতীয়াদি রূপ ও 





নাম ভেদ সকল, যেমন একই পূর্ণচজ্দ্ের আংশিক প্রকাশভেদ ভিন্ন 
অপর কিছুই নহে ;-- কিন্তু পূর্িমা যেমন সেই একই পৃর্ণচজ্দরে 
পরিপূর্ণ প্রকাশ, তেমনি একই শ্রীভগবান বা পরতত্বের আংশিক 
ও পরিপূর্ণ প্রকাশে সেইরূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে । অবতারী 
ও অবতার স্বরূপতঃ একই শক্তিমান -তত্বের প্রকাশভেদ মাক; 
পৃততিঃ সার্বত্রিকী যন্যপ্যবিশেষা! তথাপি হি। 
তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তি-ব্যক্তাব্যক্ি-কৃতং ভবেং ? 
= (প্ৰমেয় রত্তাবলী ১২১) 
অর্থাং, যদ্যপি সমস্ত অবতারে শ্রীভগবানের ভগবত্তার পূর্ণতা তুল্য, 
তথাপি তাহার শক্তির প্রকাশ ও অগ্রকাশে তারতম্য হইয়া থাকে । 
অগ্নিরাশি ও তাহার শিখাসকজ যেমন একই অভিন্ন বস্তর 
বিভিন্ন গ্রকাশ্মাত্র, সেইরূপ অবভারসকল অবতারীরই অভিন্ন স্বরূপ 
বর! 'তদেকাত্ম' কপ : -- 
যদ্রপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ৷ 
আকৃত্যাদিভিরুন্যাদৃক্‌ স তদেকাত্মক্ূপকঃ ! 
= (লঘুভাঃ, ১১৪) 
অর্থাৎ, -- শ্ৰীভগবানের যে-রূপ স্বয়ংরূপের সহিত অভেদে বিরাজিত 
হ্ইয়ীও আকারাদিতে অন্তক্কূপে প্রকাশ পাইয়! থাকেন, তাহাকেই 


_তদেকাত্মরূপ কহে। 


তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীরাম-ন্বসিংহ-বামনাদি নিখিল 
অবতারই স্বয়ং-কূপ বা স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই ‘তদেকাত্মরূপ' । 
অতএব প্রকাশভেদ থাকিলেও সকল প্রকাশই এক “শক্তিমান' তত্ব! 
অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিরাশির আংশিক প্রকাশ, কিন্তু প্রভা, ক্ফুলিস্গ 
ও ধুম প্রভৃতির স্থায় অগ্নির শক্তি নহে, তেমনি অবতারসকল একই 


শজিমান-তত্বের অংশী ও অংশবূপ প্রকাশভেদ মাত্র । শান্ত হাতি 
“তাহাই বৃঝাইয়া দিয়াছেন; 


৩৪৬ বৈজয়্তী প্রবন্ধমীলা 


অবতার হাসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধেদ্ধিজাঃ। 
যথা বিদামিনঃ কৃল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥ 

_-(শ্রীভাঃ ১৩1২৬) 
অর্থাং,__ হে দ্বিজ্রগণ। যেমন এক অক্ষয় ভুদ হইতে বহু সহস্র নদী 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সত্বতনু শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশ 
বৃহিয়াছেন। 

হরি? শব্দে নিখিল ভগবৎ-স্বরূপকেই বুঝাইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণই 
নিখিল অবতারের অবতারী বা “স্বয়ং-ভগবান” বলিয়া তিনি আরও 
শ্রীভাগবতে (১০৷৭২৷১৪ ), “আদ্য হরিঃ” শব্দে কীতিত হইয়াছেন । 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধরস্থামিপাপ, “আদ্যো হরিঃ __ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা” 
__অর্থাং শ্রীকৃষ্ণ আদ্য হরি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন । 

অতএব অবতারী ও নিখিল অবতারসকল একই শক্তিমান- 
তত্বের অংশী ও অংশরূপ প্রকাশভেদে অভিন্ন হইলেও ভগবত্তা 
প্রকাশের তারতম্যে "স্বয়ং ভগবান’ বা ‘আদ্য হরি’ আীকৃষ্ণেরই সর্বোৎ- 
কর্ষতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে৷ ষোড়শ কলায় প্রকাশমান 
একই পুর্ণচন্দরের যেমন পৃর্নিমা-প্রকাশে সর্বোৎকর্ষতার সহিত পরিপূর্ণ 
মাধুখাদির অভিব্যক্তি আছে, তদ্রুপ সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ 
ভগবত্তার অভিব্যক্তি আছে বলিয়া তাহাকেই “পূর্ণ শক্তিমান” 
এবং নিখিল শক্তিতত্বের মধ্যে সকলের আদি ও সবোত্তমা বলিয়া 


শ্রীরাধিকাকেই “পূর্ণশক্তি” রূপে তাই চরিতাম্ৃতকার বর্ণন 
করিয়াছেন := 





“রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান” 
--(আদি, ৪1৯৬) 
শ্রীবষভানু-নন্দিনীর পূর্ণশক্তিত্ব নিরপণের জন্য অতঃপর সংক্ষেপে 
ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে আমর বুঝিতে 
পারিব পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের নিখিল শক্তিবর্গের মধ্যে ভক্তিই 


ভক্তি ও শ্রীভানৃলন্দিনী ৩৪৭ 


তরি করার ককিতককককররিকা 


সর্ধোত্তমা ও পূর্ণশক্তি ভ্রীরাধিকাই ভক্তির সমূর্ত প্রকাশ ৷ 

শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত জিবিধা শক্তির সধো মায়া বা বহিরঙ্গ। 
শক্তি অপেক্ষা তটস্থা বা জীবশক্তি শ্ৰেষ্ঠা ; ভাবার তটস্থা শক্তি হইতেও 
স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা শক্তি সর্বথ! শ্রেষ্ঠা :_ যাহার অপর লাম পরাশক্তি । 

শ্ীভগবালনের রূপ-_ চিদ্দানন্দঘন । তাহার লিজ রূপের ন্যায় 
সচ্চিদানন্দময়ী বলিয়া, অস্তরঙ্গ। বা পরাশক্তিকে 'স্বরূপ শক্তি’ বলে। 
একই বৈদুর্ষ মণি হইতে যেমন নীল-পীতাদি বিভিন্ন বর্ণ-প্রভা নির্গত 
হয়, সেইরূপ একই চিন্ময় স্বরূপ-শৃক্তি হইতে সন্ধিনী, সম্থিং ও হলাদিনী 
নামক ত্রিবিধা চিচ্ছক্কি প্রকাশ পাইয়। থাকে । বহিরক্গা, তটস্থা ও 
অন্তরক্রা এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে অস্তরক্ষা বা স্বরূপ-শক্িই সধোত্তম! ; 
আবার স্বরূপশক্তির মধ্যে সন্ধিনী হইতে সন্থিং ও সন্বিং হইতে হ্লাদিনী 
উত্তরোত্বর শ্রেষ্ঠা ! তাহা হইলে জানিতে হইবে শ্রীভগবানের সধ শক্তির 
মধ্যে হলাদিনী হইতে শ্রেঞ্জতর! শক্তি আর কিছুই নাই। 

“তত্র সন্ধিনী-সম্বিং-হলাদিস্যো যথোত্তরযুংকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র 
সদাত্মাপি যয়! সত্তাং ধত্তে দদাতি চ স! সর্ববদেশকালদ্রব্যব্যাপ্রিহেতঃ 
সন্ষিনী। সন্বিদাত্খাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিং ৷ হ্লাদা- 
আপি যয়! হলাদতে হ্লাদয়তি চ সম! হলাদিনীতি ৷ তত্তং প্রাধাস্থোন 
্্তৈস্ততদ্রপতা তস্য একস্য বৈদৃৰ্য্যবদসীয়তে 1" | সিদ্ধান্তরতুঃ ১1৪৩ ) 
অর্থাং__ সন্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনী এই শক্তিত্রয় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠা 
জানিবে । ‘আছেন’ এইরূপ নিত্যসত্তাবিশিষট ভগবান, যে নিজশৃক্তি 
দ্বারা সত্তা ধারণ করেন, এবং দ্রবা, কর্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব এই 
সকলে সত্তা অর্থাং কার্য সামর্থ্য প্রদান করেন, তাহাই সন্ধিনী শক্তি । 
এ সন্ধিনী শক্তি সব দেশ-কালাদির ব্যাপ্তি-হেতু ! ভগবান নিজে জ্ঞান- 
স্বরূপ হইয়াও যে নিজ শক্তিদ্বার! জ্রানবিশিষ্টজপে প্রকাশিত হয়েন 
এবং জীবসকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন তাহারই নাম সম্থিংশক্তি ; আর 
তিনি আনন্দস্থরূপ হইয়ীও যে নিজ শক্তিদ্বীরা আনন্দিত ও জীব- 


৩৪৮ বৈজয়ন্তী প্রবন্থধমাল! 


~~ ০০০৮৯ 








সকলকে স্ব-সামৃখ্য প্রদান দ্বারা আনন্দিত করেন,-_ তাহাই হলাদিনী 
শক্তি। শ্রীভগবীনের এক পরা নামক শক্তি পূর্বোক্ত ত্রিবিধারূপে 
প্রকাশ পাইয়া! বৈদূর্য মণির ন্যায় সন্ধিষ্যাদি ভ্রিবিধ আকারে ভাসমান 
হয়েন। 


শ্রীতগবান যে কেবল ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হয়েন একথা 
সকল-শান্ত্র-প্রসিদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন,- “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ” অর্থাৎ 
তিনি ভক্তির বশ ;- “ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি” অর্থাৎ তিনি ভক্তিযোগে 
অবস্থিত; ইত্যাদি । শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, “অহং ভক্তপরা- 
ধীনে! হাস্থতন্ত্র ইব দ্বিজ” (৯/৪1৬৩)_. অৰ্থাৎ আমি সৰ্ব বিষয়েই 
স্বাধীন হইয়াও ভক্তপরাধীন ; আমি সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র ইইয়াও ভক্ত- 
পরতন্তর ; “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ,__( ১১৷১৪৷২১ শ্রীভাঃ”)__ ইত্যাদি 
শ্রীতগবানের নিজোক্তি : সেইজন্য ীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় 
সিদ্ধান্তরডে (১৩৯) লিখিয়াছেন ;__ 

“ভক্তে! খলু ভগবান্‌ স্বয়মেৰ বশীভূয় তিষ্ঠতি তামরসকোৌষে 
মধুপ ইব রসিকমুবযুবত্যাং রসিকমুবেবেতি শ্রতিস্মৃতিভ্যঃ প্রতীয়তে ৷” 
অর্থাং,_- ভক্তিতে শ্রীভগবান স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন ৷ মধুপ যেমন 
মকরন্নলোভে তামরস-কোষে আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেমন রসিকা 
যুবতীতে প্রেমবদ্ধ হয়েন,_- শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তের ভক্তিতে 
বশীভূত হয়েন। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ত্রই পাওয়া যায়৷ 

অতএব শ্রীভগবান যখন ভক্তি দ্বারাই আনন্দিত হয়েন এবং 
একমাত্র ভক্তিই যখন ভগবানকে আনন্দিত ও বশীভূত করিয়া থাকেন, 
তখন ভক্তি যে ভগবানের হলাদিনী শক্তির সার বা বৃত্তিবিশেষ--একথা। 
সহজে অনুমিত হইতেছে । আবার জ্ঞান বাতীত আনন্দেরও ধারণা 
করা অসম্ভব । যাহার জ্ঞান নাই, যাহা অচেতন বা জড় বস্ত, তাহাতে 
আনন্দ-লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে পারে না । আনন্দ চিং বা জ্ঞানবস্তুরই 
ধর্ম; সুতরাং আনন্দের সহিত জ্ঞানের নিত্যসম্বন্ধ জানিতে হইবে । 





ভক্তি ও শ্রীভানুনন্দিনী ৩৪৯ 


জ্ঞান নিস্তরঙ্গ নদীস্থানীয় ; আর ভক্তি, তরঙ্গায্নিত তটিনীর মত নৃত্য- 
শোভায় রমণীয়া। তরঙ্গায়িত জলরাশি যেমন নিস্তরঙ্গ জলরাশির 
ভাববিশেষ, আনন্দ ও জ্ঞানে সেইরূপ পার্থক্য । উভয় ভাবই নিত্য । 
অতএব হলাদিনীসারভৃত! ভক্তি জ্যানসম্বন্ধশৃন্য। নহে । ভক্তিকে জ্ঞান- 
বিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে । যথা; 

“ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি 1”-_ ( সিন্ধান্তরতু ১॥৩২ ) 

শ্রীভগবানের অন্তরক্া বা পরাশক্তির অন্তর্গত যে আনন্দ, 
কেবল তাহারই নাম যেমন হলাদিলী শক্তি, সেইরূপ তদস্তর্গত যে জ্ঞান, 
কেবল তাহাকেই সম্বিংশক্তি বলিয়! জানিতে হইবে; ইহ) পূবে 
উক্ত হইয়াছে। ভাহা হইলে ‘ভক্তি’ যখন সেই পরাশক্তির অন্তর্গত 
আনন্দ ও জ্ঞানের সারভৃতা হইতেছেন, ভখন ভক্তি অবশ্যই হলাদিনী 
ও সম্বিং শক্তির সার। আীভগবছশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে 
আীমদ্‌ বলদেৰ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় তাহার সৃপ্রসিচ্ধ সিদ্ধান্তরত্ 
গ্রন্থে, ভক্তিকে হ্লাদিনী ও সম্বিং শক্তির সমবেত সার বূপেই নির্ণয় 
করিয়াছেন ;-- 

“ভগবদ্বশীকারহেতৃভূত। ভক্তিঃ কিং স্থরূপেতি ; কিং প্রাকৃতসত্ব- 
অয়ুজ্ঞানানন্দরূপা কিংবা ভগবজ-জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈব-জ্ঞানা- 
নন্দরূপা, উভ হলাদিনীসার সমবেতসম্বিংসাররূপেতি । নাদ্যঃ ভগবতে! 
মায়াবস্যত্বাত্রবণাং স্বতঃ পুর্ণত্বাচ্চ ॥ ন দ্বিতীয়ঃ অতিশয়াসিদ্ধেঃ। নাপি 
তৃতীয়ঃ জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোিষ্ঠত্বাং। কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেং ৷” 

(১৩৮) 
অর্থাং,-- যে-ভক্তি শ্রীভগবানকেও বশীভূত করেন, তাহার স্বরূপটি 
কি? উহা কি (১) প্রাকৃত সত্তৃময় জ্ঞানানন্দরূপা, কিন্বা উহ! (২) শ্রীভগ- 
বানের জ্ঞানানন্দ রূপা, অথবা উহা (৩) জীবের জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা 
উহ্‌! (৪) পরাশক্তির সাররূপা যে হলাদিনী শক্তি তাহার ও সমবেত 
সম্বিং শক্তির সার ? ভক্তি কখনই প্রাকৃত বা মায়িক জ্ঞানানন্দরূপিণী 


উর বৈজয়তী গ্রবন্ধমীজ 


নহেন ; যেহেতু ভগবানকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ভক্তির আছে-_ 
প্রাকৃত শক্তির সে সামর্থ্য নাই ; কেননা শ্রীভগবানের কখনও মায়ায় 
বশীভূত হইবার কথা শুনা যায় না। দ্বিতীয় পক্চও সঙ্গত নহে; কেন না 
শ্রীভগবান ভক্তের ভক্তিতে অধিক আনন্দ অনুভব করেন ; ভগবান পর্ব 
সুতরাং স্বরূপানৃবন্ধী জ্ঞানানন্দ ত্রাসহৃদ্ধির অসভাবনা বশতঃ ইহাঁও 
অতিশয় অধুক্ত হইতেছে । তৃতীরতঃ জীবের জ্ঞানানন্দও ভক্তি নছে, 
কেননা জীবের আনন্দ পরিচ্ছিন্ন ক্ষয়শীল ; আর ভক্তি নিত্যা ও 
বিপুল।; সুতরাং জীবের জ্ঞানানন্দ কখনও বিপুলজ্ঞানানন্দস্বরূপা ও 
নিত্যা, 'ভক্তি' রূপে গণ্য হইতে পানে না। তাহ? হইলে চতুর্থ পক্ষই 
স্বীকাধ হইতেছে; অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরাশক্ির অন্তর্গত হলাদিনী 
শক্তি ও সম্বিং শক্তির সমবেত সাররূপা পরাবস্থাই ভক্তি । শ্রীভগবান 
যখন ভক্তিদ্বার। আনন্দিত ও বশীভূত ইয়েন, ভন ভক্তি যে তাহার 
হলাদিনী ও সম্বিং শক্তির সমবেত সাররাপিণী,-- ইহা স্থির সিদ্ধান্ত । 


প্রতাকরের প্রথর তেজোরাশি সুধাকরের সংস্পর্শ লাভ করিয়া 


যখন ধরণীতলে প্রতিফলিত হয়, তখন তাহ! যেমন স্রিন্ধজ্যোংস্নারূপে 
পরিদৃষ্ট হইয়! প্রানিগণের সন্তাপহরণ ও হর্ষবিধান করিয়া থাকে, 
মেইরূপ সমবেত সম্বিংশক্তিসার যখন হলাদিনী-শক্তির সহিত সম্মিলিত 
ইয়েন, তখন তাহ! হইতে সর্ধসস্তাপহারিণী__ পৃণানন্দদায়িনী 
--ভগবদ্বশীকারিণী-- ‘ভক্তি 'রূপ জ্যোৎস্নার আবির্ভা 
সেই ভক্তির এমনই প্রভাব যে, কেবল এই ভক্তি-চঞ্জিকালোকেই 
শ্রীভগবং-কৈরবের প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আীভগবানকে 
প্রকাশ করিবার অধিকার ভক্তি ব্যতীত আর কাহারও নাই। এই 


অধিকার তিনি স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তাহার প্রিয়তমা ভক্তিরাণীকেই 
প্রদান করিয়াছেন । টু 


ব ঘটিয়া থাকে । 


যে জ্ঞানদারা জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদরূপে চিত্ত! 
করিয়া নিথিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন,__ নিগুণ 








ভক্তি ও শ্রীভানুনন্দিনী ৩৫১ 


শশী, Meera 





ভ্ৰন্মানুভূতির উপায়স্বরূপ সেই জ্ঞান অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মানুভূতির 
উপায়স্বক্ূপ অধ্টাঙ্গ যোগ নামক যে জ্ঞানবিশেষ তাহাও প্রকৃত জ্ঞান 
হইতে পারে না; সুতরাং জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতিকে সন্বিং-শক্তিরই অংশ- 
বিশেষ জানিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান” বলিয়া যে জ্ঞান, 
তাহা সমবেত সন্বিং শক্তির সার; সন্বিংসার হলাদিনীসারের সহিত 
সম্মিলিত হইয়া ‘ভক্তি’ নামে কীন্তিত হয়েন। নিহিশেষ ত্ৰহ্মানুসন্ধান 
রূপ জ্ঞান অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ, _ইহার। সম্বিং-শক্তির অংশ মাত্র 
অতএব সমবেত সম্বিং-শক্তির আশ্রিত। তাই পরম পৃজ্যপাদ কবিরাজ 
গোস্বামী মহাশয় তাহার শ্রীচৈতহাচরিভা মৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;__ 
“কৃষ্ণে ভগবত্তা জান সম্বিতের সার । 
ব্রহ্ম জ্ঞান আদি সব যার পরিবার ৪” 
_( আদি, ৪1৬৭) 

[তাৎপর্য £ যে জ্ঞান সমগ্র সম্বিং শক্তির সার, সেই জ্বানই শ্ৰীকৃষ্ণে 
স্ময়স্তগবদ্রুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে ; আর যাহা অভেদ ত্রন্ম-ভাবন! 
ও অন্তর্যামী প্রভৃতির অনুসন্ধানর্ূপ জ্ঞান, তাহা উক্ত সমগ্র সন্বিংসার- 
রূপ পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিবার ; অর্থাং তদধীন বা তদংশ মাত্র ।] 

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিলাম, হলাদিনীসারের সহিত 
সম্মিলিত যে সমবেত সম্বিংশক্তির সার,_ তাহাই হইতেছে ‘ভক্তি’; 
আর কেবল সম্থিদংশ্র যাহা, তাহাই ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগ’ নামে, 
নিধিশেষ ব্রহ্মানৃভুতির ও পরমাত্মসাক্ষাংকারের উপায়রূপে কথিত 
হইয়া থাকে । এই নির্ভেদব্রক্ষানৃসন্ধানরূপ জ্ঞান ও অফ্টাঙ্গযোগাদি, 
ভক্তির সহিত মিশ্রিতা হইলে, ভক্তির শুদ্ধত্বের হানি হয় ; কিন্তু সমবেত 
সম্বিংসারবূপ জ্ঞান যাহা, তাহা ভক্তিরই উপাদ!ন__ এ-কথা। স্মরণ 
রাখা আবস্যক। ভক্তিই শ্রীভগবচ্ছক্তি মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীয়সী । 
(নারদ-ভক্তিসূত্র ॥ ) 

শ্ীভগবানের নিকট ভক্তি প্রাণসম। প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় 





৩৫২ বৈজয়ত্ী গ্রবন্ধমালা 


আদরিণী হইয়া থাকেন ; কিন্ত জ্ঞান__ পরিতাক্তা পড়ীর ন্যায় ভগ্গবং- 
প্রনাদ-সৌভাগাহীন ;' সৃতরাং ভক্তির তুলনায় তাহা অকিঞ্চিংকর বলি- 
য়াই জানিতে হইবে । ভক্তি যে কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে শ্রেষ্ঠতরা--- 
মে-কথা দেবধিও স্পষ্টই বমিয়াছেন; “লা তু কর্ম্ম-জ্ঞানযোগে- 
ভ্যোংপ)ধিকতর। ৷” --( নারদ-ভক্তিসৃত্র ২৫ । ) 
দারুপাষাণাদি বিদারণক্ষম হইয়াও মকরন্দলোলুপ ভ্রমর যেমন 
খেচ্ছায়_- সাধ করিয়! সুকোমল ভামরদ-কোষে আবদ্ধ হয় ; স্বরূপতঃ 
পুরুষ সেব্য ও স্ত্রী সেবিকা হইঘ়্াও-_ তরুণ যুবক ফেষন ইচ্ছা করিয়াই 
তরুণীর প্রেম্-প্রভাবের নিকট বস্তা! স্বীকার করে, সেইক্সপ স্ধাশ্রয় 
ও সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান তৎশক্তিরূপিণী ও তদধীনা ভক্তিদেবীর 
নিকট স্বেচ্ছায় সাধ করিয়াই বশীভূত হইয়া থাকেন । 
ভক্তিবন শ্রীভগবান কেবল যে ভক্তি দ্বারাই গ্রানথ ও অঞ্জিত 
হইয়া থাকেন, এ-কথা তিনি নিজমুখেই জগতে প্রচার করিয়াছেন, 
ন সাধয়তি মাং যোগো ল সাংখ্যং ধৰ্ম্ম উদ্ধব ৷ 
ন স্বাধ্যায়ন্তপত্ত্যাগো ষথা ভ্তিমমোজ্জিতা ॥ 

-_-(শ্রীভাঃ ১১৷১৪৷২০ } 
অর্থাৎ, হে উদ্ধব! মন্বিষয়ক ভক্তিছ্বার! আমাকে যেমন প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, সেইরূপ সাংখ্য, বেদাধ্যয়ন তপস্যা! ও ত্যাগাদির ছারা প্রাপ্ত 
ইওয়া যায়না । £ 

ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হইতে পারিলেই উক্ত শ্রীভগবদৃত্তির 
মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । 

শ্রীভগবান যে ভক্তের বশীভূত হইয়া! থাকেন_- সে কেবল ভক্তির 
বশীভূত বলিয়াই; তাহার ভক্তবশ্যতা-_ ভক্তিবশ্থঠতারই পরিচায়ক । 
তাহার লোকপ্রসিদ্ধ 'ভক্তের ভগবান", উহ্‌! ‘ভক্তির স্তগবানেরই’ 
নামান্তর মাত্র। যিনি ভক্তির কৃপা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি: 
ভক্তি-মকরন্দ হৃদয়-কমলে অবরুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন,__ ভক্তির 
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সহিত একী ভুত হইয়/-- ভক্তিময় হওয়ায়, তিনি ভক্ত । ভক্তির সম্বন্ধে 
শ্রীভগবানের ভক্তের সহিত সম্বন্ধ ৷ 

শ্রীভগবচ্ছক্তির নিহিশেষ ও সবিশেষ ভেদে দুইটি ভাব আছে। 
নিরিশেষ ভাব- নিরাকার বা অমৃত অবস্থা এবং সবিশেষ ভাব 
সাকার ব! সমূর্ত অবস্থা । এই বিষয়ে পরমপৃজ্য শ্রীজীব গোস্থামিপাদ, 
তদীয় ভগবংসন্দর্ভে লিখিয়াছেন ;__ 

“তত্র ভাসাং কেবলশক্তিমা ্রত্বেনা মূর্তানাং ভগবদিগ্রহান্যেকাত্মোন 
স্থিতিঃ। তদধিষ্ঠাত্রী-রূপত্বেন মূর্ভানান্ত তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্ব়পি 
জ্ঞেয়মিতি দিকৃ।”__-( ভগবংসন্দর্ভ, ১১৭ অনৃঃ।) 
অর্থাৎ, কেবল শক্তিমাত্ররূপে, হলাদিনী প্রভৃতি শক্তি, ভগবদ্বিগ্রহের 
সহিত এক্যরূপে অবস্থান করেন; কিন্তু তদধিষ্ঠাত্রীরূপে তাহারা মৃতি- 
মতী এবং শ্রীকৃষ্ণের আবরণরূপা । এই প্রকারে হলাদিনী প্রড়ৃতি শক্তি- 
বর্গের সমূর্ত ও অমৃর্তঠ:ডদে ুইরূপে অবস্থিতি জানিতে হইবে ৷ 

অমৃত ভক্তির সমৃত অবস্থা যাহা, _-তাহারই নাম 'শ্রীরাধিকা, | 
শরীরাধারাণীই সাক্ষাৎ ঘনীতৃতা মৃতিমতী ভক্তি। এই পরিদৃশ্তমান, . 
সাকার বা সমৃত জগৎ যেমন নিরাকার ব! অমূর্ত। ত্রিগুণা প্রকৃতিরই 
ঘনীভূত কার্ষাবস্থা বিশেষ, সেইরূপ একই অমূর্ত ভক্তির যাহা পূর্ণতম 
সাকার বা সাবয়ব অবস্থা, শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি-_ শ্রীবৃষভানু- 
নন্দিনী শ্রীরাধারাণীই সেই তত্ব। একই তরলাবয়ব দুগ্ধ, ঘন হইলে 
যেমন ক্ষীর নামে কথিত হইয়া, ক্রমে উহা নিবিড়তা প্রাপ্ত হইলে 
তাহাতেই যেমন ক্ষীর-পৃত্তলিকা নিমিত হয়, তেমনি একই তরলীবয়ব 
ভক্তি ঘন হইলে 'প্রেম” নামে কথিত হইয়া ক্রমশঃ ঘনতম হইলে, সেই 
প্রেমঘন মৃতিই 'শ্রীরাধিকা, নামে কীন্তিত হয়েন পূর্ণতম শক্তিমান 
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমা আনন্দদায়িনী শক্তিই শ্রীরাধিক! । গোবিন্দ-মোহিনী 
স্ধারাণীই সমবেত সম্বিং ও হলাদিনী-সারের পৃর্ণতম সবিগ্রহ ভাব- 
বিশেষ২শক্তিতত্বের পূর্ণতম ভাব বা পরাবস্থার পৃর্ণভম অভিব্যক্তির 


RE 
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৬০৬৬০১৬৬১৬২ 
অবসান এইখানে-- এই শ্রীরীধাতত্বেই জানিতে হইবে। তাই পরম 
পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিথিয়াছেন ;-_ 
“সং, চিৎ, আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ । 
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ॥ 
আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে সদ্ধিনী । 
চিদংশে সন্বিং, যারে জ্ঞান করি মানি ॥” 





= ( মধ্য, ৮১৫৩-১৫৪ ) 
Ly ut tt LY 
“কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী । 
সেই শক্তিদ্বারে সৃখ আস্বাদে আপনি ॥ 
সৃখরূপ কৃষ্ণ করে সৃখ আস্বাদন ৷ 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেম’ নাম । 
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জ্ঞানি। 
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥ 
প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেমে বিভাবিত । 
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার । 
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার ॥ 
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ । 
ললিতাদি সখী ধার কায়ব্যুহ রূপ ॥” 
_( মধ্য, ৮১৫৬-১৬২ ) 
তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, ভক্তির যাহা সমৃৰ্ত পরমাবস্থা__ 
তাহাই শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধিকার যাহা অমৃত শক্তিরপ অবস্থা, _তাহাই 
ভক্তি । এক শ্রীব্ষভানুনন্দিনীই ভক্তি এবং ভক্তিই শ্রীভানুনন্দিনীরূপে 
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অভেদতন্ব হইলেও, কারণ ও কাধভেদে উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে 
নর শিট অমূর্ত ভক্তির কারণ, ভক্তি-_ শ্রীরাধিকার 
~ 


কারণ নহেন। প্রাকৃত জগতে নিরাকার সৃক্ষ্ব বস্তুকেই সাকার-- 
এ 


সমৃত বস্তুর কারণরূপে দেখা যায়; যেমন এই প'র্দৃশ্যমান স্থল জগং 
সৃঙ্প প্রকৃতির কার : অমূর্ত প্রকৃতিই সমূর্ত জগতের কারণ। ভিগুণময় 
প্রাকৃত জগতে নিরূবয়ব পদার্থ লাবযুব বা স্থূল পদার্থের কারপরূপে 


পরিদৃষ্ট হইলে, অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় জগতে এই নিয়ম বিপরীত 
ভাবেই প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে : অর্থাৎ সেখানে নিবিড়াবয়ব বা 
সাকার পদার্থই বিরলাবয়ব বা নিরাকার পদার্থের কারণ । তাহার 
হেতু এই যে, পৃর্বাভিমৃখী বিশ্বের যুকুরস্থিত প্রতিবিশ্ব যেমন পশ্চিমা ভি- 
মৃখী বা বিপরীত ভাবে সংস্থিত হইয়া থাকে, সেইজপ অনেকাংশে 
প্রতিবিশ্ব বা ছায়া সদৃশ প্রাকৃত জগতের কা্য-কারণ-রীতি,-- বিশ্ব বা 
কারণ-স্থানীয় চিন্ময় জগতের কাধ-কারণ-রীতির, বিপরীত হওয়াই 
যৃক্তিমঙ্গত হইতেছে ৷ তাই কার্ধরূণে এই পরিদৃশ্যমান স্থুল জগৎ হইতে 
কারণরূপ সুক্ষ্ম নিরাকার প্রকৃতি যেমন শ্রেষ্ঠা, সেইরূপ অপ্রাকৃত-_- 
চিন্ময় স্বরূপ-শক্তির রাজ্যে কার্যরূপ!-- অমৃতা ভক্তি অপেক্ষা, কারণ- 
রূপ! সমূর্তা শ্রীরাধাই শ্রেষ্ঠা ; সৃতরাং মৃতিমতী পরম! ভক্তিস্বরূপিণী 
শ্রীবৃষভনুনন্দিনীই অমৃৰ্ত ভক্তির কারণ বা আশ্রয়স্বরূপিনী হইতেছেন। 
সমূর্ত বা সাকার স্বগনাভি হইতে যেমন আকারহীন সৌরভ নির্গত হয়, 
কিন্ত সৌরভ হইতে মৃগমদের প্রকাশ হয় ন!-- তেমনি সমূর্ত শ্রীরাধা- 
তত্বই মৃতিহীন ভক্তিতত্বের মূল কারণ বা আশ্রয় । ভক্তি শ্রীরাধিকার 
কারণ ব! আশ্রয় নহে, ইহ! স্মরণ রাখা আবশ্যক । তবে বিশেষভাবে 
স্মরণীয় বিষয় এই যে, কারণরূপা প্রকৃতির কার্যরূপ এই সাকার জগৎ 
যেমন প্রকৃতির বিকার সুতরাং অনিত্য বা নশ্বর, স্বরূপশক্তির রাজো-__ 
চিদানন্দ-বিলাসের দেশে ইহা সেরূপ নহে, সেখানে কারণ ও কার্য 
উভয়ই নিত্য-_ অবিনশ্বর । কারণরূপা শ্রীরাধিকার স্যায় তত.কার্ধরূপা 


৩৫৬ বৈজয়স্তী প্রবন্ধমালা 


ভক্তি, শুধু ভক্তি কেন, সেখানকার সকল পদার্থই অনাদি 
অবিকারী ও নিত্য । অনিত্য বলিয়! প্রকৃতির কার্যকে ‘বিকার’ শবে 
অভিহিত কর! হয়; আর নিত্য বলিয়া চিচ্ছক্তির কার্ষ ও কারণসকল 
প্রায়শঃ ‘বিলাস’ বলিয়া কীতিত হইয়া থাকেন। 

একই ভক্তি প্রধানতঃ সাধন-ডক্তি, ভাবভক্কি ও গ্রেমভক্তি-- এই 
ত্রিবিধাকারে অবস্থিত। এক বস্তু হইলেও সাধনরূপা ভক্তি হইতে 
ভাঁবরূপা ভক্তি ও ভাবভক্তি হইতে প্রেমরূপা ভক্তি যেমন উত্তরোত্তর 
শ্রেষ্ঠভাবাপন্না,__ তেমনি প্রেমভক্তি আবার ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ ও ভাব রূপে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া পরিশেষে 
মহাভাবরূপা পরযাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তির অভিব্যক্তির অবসান হইয়া 
থাকে। এই মহাভাবেরই ঘনীভূত সবিগ্রহ অবস্থা মৃতিমতী__ 
ভক্তিদেবী শ্রীরাধারাণী। অতএব শ্রীরাধিকাই যেমন ভক্তির সকল 
অবস্থার সাররূপা, তেমনি ভক্তির সকল অবস্থার কারণ-স্বরূপিণীও 
তিনি । 

তাহা হইলে এখন বুঝিলাম, এক গোবিন্দ-মোহিনী-__ ্রীর্ষ- 
ভানুনন্দিনীই সবিগ্রহ অবস্থায় শ্রীরাধিকারূপে ও অবিগ্রহ অবস্থায় 
ভক্তিরপে শ্রীকৃষ্মুখবিধানের জন্য নিত্যই বিরাজমানা। প্রেমঘন-মৃতি 
শ্ীভানুনন্দিনী কেবল যে মৃতিমতী শ্রীরাধিকা ও অমূর্তা ভক্তিবূপেই 
বিরাজিতা তাহা নহে,_ এক সর্বাংশী_. সর্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণ যেমন 
ভাবভেদে-- অসংখ্য বিলাস ও স্বাংশাদি মৃতিতে নিতাই অবস্থান 
করিতেছেন, সেইরূপ এক শ্রীরাধিকাই ভাবভেদে শ্রীকৃষ্ণাবতার- 
সকলের অসংখ্য প্রেয়সীরূপে নিভ্যই নানাভাবে শ্রীগোবিন্দের আনস্দ- 
বিধানে তৎপর রহিয়াছেন। শ্রীভগবং-প্রেয়সীগণ সকলেই শ্রীরাধিকারই 
প্রকাশতেদ মাত্র । বিষ্ণুপুরাণে এই কথা উক্ত হইয়াছে, 

এবং যথা জগংস্বামী দেবদেবো জনা্দনঃ । 
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তংসহায়িনী ॥ 
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পুনশ্চ পদ্মাহুত্ূতা আদিত্যোইভৃদ্‌ যদ! হরিঃ। 
যদ! চ ভার্গবো রামন্তদ!ভৃদ্ধরণী তিয়স্‌ ॥ 
রাঘবত্বহভবং সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি ৷ 
অন্কেষু চাবতারেযু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ 
দেবতে দেবদেহেয়ং মনুদ্যত্বে চ মানুষী । 
বিষ্যোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্‌ ॥ 
_( বিঃ পুঃ, ১৷৯৷১৪২-১৪৫ ) 
শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পরিপূর্ণতা বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে; 
-_ এইরূপে দেবশ্রেষ্ঠ জগংস্বামী জনার্দন যেমন অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, 
তাহার সহায়ভূতা লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ অবতীর্ণা হইয়া থাকেন । 
যখন শ্রীহরি অদিতিপুত্র বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন 
লগ্্মীদেবী পদ্ম হইতে আবির্ভূত হয়েন। শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মী সীতা- 
রূপে, ছ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণাবতারে লক্ষ্মী রুক্সিণীরূপে আবির্ভতা 
হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী সমুদয় অবতারে বিষ্ণুর সহায়া ছিলেন । বিষ্ুঃ 
দেবদেহরূপে আবির্ভূতি হইলে লক্ষ্মী দেবদেহা, মনুস্যরূপে আবির্ভৃত 
হইলে লক্ষ্মী মানুষী হইয়া থাকেন। বিষ্ণুর দেহানুরূপ লক্ষ্মীও শরীর 
ধারণ করিয়া থাকেন। 
শ্রীভগবং-প্রেয়সীগণ সকলেই লক্ষ্মীবূপাঁ। তন্মধ্যে সর্বপ্রধানা 
ও সকলের অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধিকাই মহালক্ষ্মী হইতেছেন। 
ব্রজেত্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যেমন পুর্ণ তম ভগবান, বৃষভানৃতনয়। শ্রীরাধিকাও 
তেমনি পূর্ণতম লক্ষ্মী । শ্রীভগবানের সর্বশক্তিবর্গের মধ্যে সর্বাধিক! 
বলিয়া শ্রীরাধিকাই সর্বলক্ষ্মীময়ী বলিয়া গৌতমীয়তস্ত্রে কীতিত 
হইয়াছেন । 
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। 
সর্বব-লক্ষ্মীময়ী সর্ববকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ 
অর্থাং__ আীরাধিকাই পূর্ণ পরাশক্তি । তিনিই দেবী অর্থাং শ্রীকৃষ্ণের 
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প্টমহিষী। তিনি কৃষ্ণময়ী গরদেবতা। ভিনি সর্বলক্ষ্মীময়ী অর্থাৎ 
ভগবং-প্রেয়সী বা লক্ষ্মীগণের অংশিনী ও তাহাদিগের কাভিস্বরূপিণী 
এবং তিনিই শ্রীকৃষ্ণানুরঞ্জিনী । 

ভীমদ্‌ বলদেববিচ্যাভূষণ মহাশয় তদীয় সি্ধাত্তরড (২1২৫) গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন ;-- “তদেবং মহালক্ষীতাদেব শ্রীরাধয়াঃ পৃর্ণতিং নির্ববাধম্‌ ৷ 
আীকৃষ্ণপ্ৰেয়স্যঃ খনু সর্ব লক্ষ্য এব, তন্থুখ্যত্তাং সা তু মহালক্ষ্মীরিতি 
সুলিষ্টম্‌ (2. 
অর্থাং-- অতএব মহালক্ষমীতূহেতু শ্রীরাধিকার পৃর্ণত্বে কোন বাধা নাই । 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়মীগণ সকলেই লক্্ীরূপা।; তন্মধ্যে মুখ্য! বলিরা শ্রীরাধিকা 
মহালক্ষ্মী হইতেছেন,-_ ইহাই সমীচীন মত। 

লক্ষ্মীগণ ও শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিগণ যে শ্রীরাধিকারই অংশ- 
বিশেষ, একথা শ্রতিতে কীতিত হইয়াছে। অথর্বোপনিষদে পৃরুষ- 
বোধিনী করতির পিগ্ললাদ শাখায় উক্ত হইয়াছে 

“গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহজ্রদলপদামধ্যে কল্প- 
তরোমূলে অউদললকেশরে গোবিন্দৌহপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভূজে। 
ময়ূরপুচ্ছশিরে! বেগ্ুবেত্রহস্তো নিগুণঃ সগুণে! নিরাকারঃ সাকারো 
নিরীহঃ সচেফ্টো বিরাজতে ছে পাশ্থে চন্দ্রাবলী রাধিকা চেতি যস্য 

ংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকাশক্তিরিতি ।” 

অর্থাং মধুরামণ্ডলে-- শ্রগোকুলাখ্য-বৃন্দাবনমধ্যে কম্পতরুমূলে সহস্রদল 
পদ্ম মধ্যে-- অষ্টদলকেশরে-- স্তামবর্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন । 
তিনি পীতাম্বরধারী, ছিভূজ, মমুরপুচ্ছকৃতশিরে1ভূষণ এবং হস্তে বেণু ও 
বেজ ধারণ করিয়া আছেন। তিনি নিগুণ ( অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের 
অতীত) এবং সগুণ { অর্থাং ভক্তবংসল, লীলা ময়, কৃপালু ইত্যাদি ), 
তিনি নিরাকার (অর্থাং প্রাকৃত মুতিরহিত) এবং সাকার (অর্থাং 
চিদানন্দঘন-- মনৃষ্ঠাকার ), তিনি নিরীহ ( অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশৃন্য ) 
এবং সচেষ্ট (অর্থাং সমুদ্রতরঙ্গের শ্যায় নিজ উল্লা সাত্মক নিত্য চেষ্টাযুক্ত), 
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তাহার উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে শ্রীরাধ! ও শ্রীচন্্রাবলী ; 
বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিবুন্দ শ্রীরাধিকারই অংশ ৷ 
মন্ত্ররাজা ধিষঠাত্রী শ্রীদূর্গ স্বয়ং শ্রীরাধিকাই । _-(শ্রীরাধাকৃষ্ণাঠনদীপিকা) 

অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন নিখিল অবতার আবিভূ্ত 
হইয়াছেন, সেইরূপ অংশিনী শ্রীরাঁধা হইতে নিখিল ভগবং-প্রেয়সীগণের 
প্রকাশ সম্বন্ধে শ্রীচৈতহ্যচরিতাম্থতে সৃন্দ্র ও সৃস্পষ্টরূপে বণিত 
হইয়াছে ;-- 

হলাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। ভাবের পরম কাষ্ঠ! নাম 
মহাভাব ॥ মহাভাবস্বরূপা শ্ীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব গুণ খনি কৃষ্ণকাস্তা- 
শিরোমণি ৷ কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেল্সিয় কায়। কৃষ্ণ নিজ শক্তি 
রাধা ক্রীড়ার সহায় ! কৃষ্ণকে করায় যৈছে রস আস্বাদন । ক্রীড়ার 
সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ কৃষ্ণকীত্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার । লক্ষ্মীগণ 
এক নাম মহিষীগণ আর ॥ ত্রজাঙ্গনা জপ আর কাস্তাগণ সার। 
শীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে 
অবতার । অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের প্রচার ॥ লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর 
অংশ বিভূতি ৷ বিশ্ব প্রতিবিম্ব রূপ মহিষীর তথি ॥ লক্ষ্মীগণ তার অংশ 
বিলাসাংশ রূপ । মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ আকার স্বভাব ভেদে 
ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যুহরূপ তার রসের কারণ ॥ বহু কান্ত! বিনে নহে 
রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ? তার মধ্যে ব্রজে 
নানা ভাব রস ভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলা স্বাদে ॥ গোবিন্দা- 
নন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী । গোবিন্দ সবস্থ সর্ববকান্তা শিরোমণি ! 

-(আদি, 91৬৮-৮২) 

তাহা হইলে এখন আমর! বৃঝিলাম, শ্রীভগবান যে ভক্তের নিকট 
বস্তা স্বীকার করেন__ তিনি কেবল ভক্তিবশ বলিয়াই ; আবার তিনি 
যে ভক্তিদ্বার! বশীভূত হয়েন__ সে কেবল তিনি শ্রীরাধিকার বশীভূত 
বলিয়াই। শ্রীরাধিকাই ঘনীভূত ভক্তির সবিশেষ ও সাকার মৃতি এবং 
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ভক্তিই শ্রীরাধিকার অমৃত প্রকাশ ৷ ঘনীভূতা ভক্তির নামই প্রেম ; এবং 
মৃতিমতী ঘনীভূত প্রেমই শ্রীৰৃষভানৃনদ্দিনীর স্বরূপ । অতএব ভক্তি ও 
শ্রীরাধিকা একই তত্বের সাকার ও নিরাকার গ্রকাশভেদ মাত্র । গ্রভেদ 
এই যে, শ্রীরাধা হইতেই ভক্তি, _ ভক্তি হইতে শ্রীরাধা নহেন। 
শ্রীরাধারা'ণীই ভক্তির কারণ, ভক্তি শ্রীরাধ|রাণীর কারণ নহেন, কার্য । 
তবে অগ্নিপ্রভা ও অগ্রিতে কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ হইয়াও যেমন উভয়ে 
যুগপৎ প্রকাশমান হয়, সেইরূপ ভক্তি ও শ্রীরাধিকায় কার্য-কারণ সম্বন্ধ 
হইয়াও উভয়েই নিত্যা। সমস্ত শক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীভগবান যে একমাত্র 
ভক্তির বশ,_- তাহার প্রকৃত অর্থ তিনি একমাত্র শ্রীরাধার বশ-_ এই 
কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক । 

এক অয়ন্কান্ত বা চুম্বক ভিন্ন লৌহকে যেমন অপর কোন ধাতুই 
আকর্ষণ করতে পারে না, সেইরূপ একমাত্র শ্ীরাধাতত্ব ব্যতীত 
শ্রীভগবানকে আকর্ষণ ও বশীকরণ করিতে অপর কিছুই নাই। কোনও 
লৌহখণ্ড কর্তৃক অপর লৌহকে আকৃষ্ট হইতে দেখিলে, যেমন মেই 
আকর্ষক লৌহ্‌ নিশ্চয়ই চুম্বকশক্তি বা চুম্বকত্ব সংক্রামিত হইয়াছে ইহাই 
বুঝিতে হয়, তেমনি অসংখা ভক্ত কর্তৃক শ্রীভগবানকে যে আকৃষ্ট 
হইতে শুনা যায়, ভক্তগণের সেই ভগবদাকর্ষণী-শক্তি যে সঞ্চারিত 
রাধাশক্তিই__ ইহা স্থিররূপে জানিয়া রাখা কর্তব্য । ভক্তের ভক্তি দ্বার। 
শ্রীভগবান যখন আকৃষ্ট ও বশীভূত হয়েন, এবং শ্রীরাধিকাই যখন সেই 
ভক্তির মূল উৎসম্বরূপিণী বা ঘনীভূতা মৃতিমতী ভক্তি, তখন ভক্তের ভক্তি 
যে শ্রীরাধিকার ভাববিশেষ, একথা এখন সহজেই উপলদ্ধি হইতে 
পারে। ভক্তি যেমন শ্রীরাধারাণীরই অমূর্ত ভাব, সেইরূপ শ্রীললিতাদি 
গোপাঙ্গনাগণ, শ্রীরুব্মিণ্যাদি মহিষীগণ, প্রীসীতা প্রভৃতি ভগবং-- 
প্রেয়সীগণ ও শ্রীলক্ষ্মীগণ সকলেই পৃর্ণশক্তিস্থরূপিণী শ্রীকৃষ্কবল্লভা প্রধান 
শ্রীবৃষভানৃনন্দিনীরই সবিগ্রহ ভাববিশেষ; সমস্তই এক রাধাতত্বের 
বিলাস ও অংশাদিরূপ প্রকাশভেদ মাত্র। চুম্বকের অংশবিশেষ দ্বার! 
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অথবা চুম্বকা বিষ্ট শক্তিগ্বারা লৌহ্‌কে আকর্ষণ করা যাইলেও, যেমন এক 
পূর্বক সকল আকর্ষণের মুখ্যতম কারণ, তেমনি কি গোপীগণ, কি 
মহিষীগণ, কি লক্জ্রীগণ, কি ভক্তগণ,_-যেখানেই ভগবদাকর্ষণের নিদর্শন 
পাওয়া যাইবে, যেখানেই ভগবন্বশীকরণ পরিলক্ষিত হইবে জানিতে 
হইবে সেখানেই একমাত্র গোবিন্দমোহিনী শ্রীবৃষভানৃনন্দিনীর জয় 
বিঘোধিত হইতেছে । একই অগ্নি যেমন নীল, পীত লোহিতাদি বর্ণের 
স্মাটকাধারে সংরক্ষিত হইলে নীল, পীতাদি বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়া 
থাকে, তেমনি একই রাধাতত্বের অমূর্ত প্রকাশ বা ভক্তি, দাস্যাদি 
আধার বিশেষে সংস্কিত হইলে, তাহাই শান্ত দাস্যাদি বিবিধ ভাবে 
অভিব্যক্ত হয়েন। তাই শ্রীচরিতামবতে উক্ত হইয়াছে 

“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার ৷ 

স্বরূপ-শক্তি হলাদিনী নাম যাহার ॥ 

হলাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন ৷ 

হলাদিনী দ্বারায় করেন ভক্তের পোষণ 1 

_-( আদি, ৪৫৯-৬০ ) 
অতএব হল।দিনীলার-__ ভগবদাকর্ষণী ভক্তি যে মূলতঃ শ্রীরাধিকারই 
ভাববিশেষ--ইহাই আমাদের সর্বদ। স্মরণীয় । 
অতঃপর এতাদৃশী ভক্তি জীবের পক্ষে মৃলভ কিন্বা দুর্লভ--ইহাই 
আমাদের আলোচা বিষয় ৷ 
ভক্তি নিগুপ1) সুতরাং অপ্রাকৃত-_ চিদানন্দ দেশের সামগ্রী ৷ 

প্রাকৃত জগতের সহিত, সগুণ বা মায়িক সংসারভূমির সহিত তাহার 
কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তবে যে এই মায়িক জগতে কচিং 
কোনও জীবকে ভক্তির অধিকারী হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ 
চিদানন্দময়ী ভক্তি কৃপাবলে মন্দাকিনী প্রবাহের শ্যায় অপ্রাকৃত 
রাজ্য হইতে ভক্ত-পরম্পরায় অর্থাৎ ভক্তরূপ প্রণালী বা আধারের মধ্য 
দিয়া এই মায়িক প্রপঞ্চেও নিত্য প্রবাহিতা হইতেছেন। মন্দাকিনী- 
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ধারার সংস্পর্শ পাইয়া, জীবের সংসারপাশ যেমন বিমুক্ত হইয়া যায়, 
সেইরূপ ভক্তহাদয়স্থিত ভক্তিধারার পুণ্য স্পর্শ প্রাপ্ত হইলে জীব অস্বৃত- 
ময় হইতে পারেন । 

“এষা তু ভক্তিন্তপ্নিত্যপরিকরগণাদ1রভ্যেদানীত্তনেষঘপি 

তন্তৃক্তেযু মন্দাকিনীব প্রচরতি।” _সিদ্ধান্তরতু (১৫৪), 
অর্থাং,_-এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থিত নিত্যপরিকরগণ হইতে 
আরস্ত করিয়া ইদানীত্তন ভক্তবর্গে মন্দাকিনী প্রবাহের হ্যায় আগমন 
করেন। 

অতএব ভক্তি অপ্রাকৃত বস্তু হইলেও, ভক্ত-হৃদয়-ভূমি আশ্রয় 
করিয়| প্রাকৃত জগতেও সর্বকাল অবস্থান করিতেছেন । ভক্তি-কৃপাধারা 
ভক্তরূপ উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়া থাকে; তদ্তিন্ন অন্য কোন 
স্থান হইতে উহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীচরিতাম্বতে 
স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, __ «“মহৎকপা বিনে কোন কর্ণ ভক্তি নয়” __ 
(মধ্য, ২২1৫১)-- ইত্যাদি । এস্থলে ইহাই জানিতে হইবে যে ভক্ত, 
ভক্তির সহিত তাদাত্ম্প্রাপ্ত হওয়ায়, ভক্তি-কৃপাকেই ভক্ত-কৃপা বা 
মহংকৃপা নামে উল্লেখ কর! হইয়া থাকে । স্পর্শমণির সংস্পর্শে লৌহ 
সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাহ! কখনও স্পর্মমণিতে পরিণত হয় ন! ; কিন্ত 
ভক্তি-স্পর্শমণির এমনই অচিন্ত্যনীয় প্রভাব যে, ভক্তিদেবীর কৃপাঁকণা 
কাহাকেও স্পর্শ করিলে সেই জীবকে আত্মস্থরূপতা প্রদান করিয়া 
থাকেন। ভক্তিরূপে পরিণত বা তাদাত্মপ্রাপ্ত যে জীব, তাহীরই 
নাম ভক্ত') সৃতরাং ভক্তকৃপার অর্থ যে ভক্তিরই কৃপা, এবং শ্রীরাধিকাই 
যখন সাক্ষাং ঘনীভূত! মৃতিমতী ভক্তি বা ভক্তির মূল কারণ-স্বরূপিণী 
হইতেছেন, তখন আবার সেই ভক্তির কৃপা যে মূলতঃ শ্রীরাধারাণীরই 
কৃপা,_ ইহা সর্বতোভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক । আমরা অতঃপর যে 
যে স্থানে ভক্তের কৃপার কথা উল্লেখ করিব, তাহাকে যেমন ভক্তিকৃপা 
বলিয়া জানা আবশ্যক, সেইরূপই যেখানেই ভক্তির কথা উল্লেখ 
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থাকিবে, তাহাকে শ্রীরাধিকারই ভাববিশেষ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

শ্রীভগবান যেমন গ্রাকৃতাপ্রাকৃভ নিখিল বিশ্বের একচ্ছত্র সম্রাট, 
তেমনি ভক্তিদেবী একচ্ছত্র সম্্রাজ্বী। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম শক্তিমান এবং 
শ্রীরাধাই পৃূর্ণতম! শক্তি বা ভক্তির পরিপূর্ণ অবস্থা] । বান্দা সর্ব বিষয়ে 
স্বাধীন হইয়াঁও প্রিয়তমা রাণীর প্রেমাধীনত! বশত: যেমন তাহাকেও 
স্বীয় ক্ষমতা! পৃর্ণক্ূপে প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তির অধীন 
আভগবান ( “ভক্তিবশঃ পুরুষ£” _-শ্রতিঃ1) স্বীয় ক্ষমতা ভক্তি- 
দেবীকে প্রদান করায়, ভক্তি ভগবানের অপেক্ষা না করিয়াও, 
স্বাধীনভাবে জীবকে কৃপা করিতে পারেন ও করিয়া থাঁকেন। ভক্তরূপ 
উৎস হইতেই ভগ্রবকুপা বা ভক্তিকপা জীবের প্রতি বন্ধিত হইয়া 
থাকে । শ্রীভগবানের কৃপা অথব! ভক্তকুপারূপ ভক্তিকুপা বাতীত 
জীবের পক্ষে ভক্তিকে লাভ করিবার আর উপায়াস্তর ন!ই। দেবধ্ি 
আীনারদ কর্তৃক তদীয় ভক্তি-সৃত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“খু মৃখ্যতত্ত্ মহংকৃপট্লৈৱ ভগবংকৃপাঁলেশী ছা! ॥৮ 

অর্থাৎ, কেবল ভক্তকৃপা বা শ্রীভগবকুপাকণাই ভক্তিলাভের মূল 
কারণ । 

জীমং জীব গোস্বামিপাদও ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর টীকায় 
লিখিয়াছেন,-_ «“এতচ্চ কৃষ্ণতন্তক্তকুপয়ৈকলভ্যম্”__ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্‌- 
ভক্তের কৃপা হইতেই ইহা লভা হইয়া থাকে । 

শ্রীভগবীনের কৃপালেশ প্রাপ্ত হইলে, অথবা ভক্তিরাণী স্বেচ্ছায় 
কাহাকেও কৃপা করিলে তখন সেই জীবে, প্রথমে সাধনময়ী রূপে, পরে 
ভাঁবময়ী রূপে ও তদনস্তর প্রীতিময়ী রূপে ক্রমশঃ ভক্তি উদিত হইয়। 
থাকেন। একই নিওণা ভক্তির উক্ত অবস্থাত্রয়ের নামই যথাক্রমে 
'মাধনভক্তি', ‘ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' । একই কমল যেমন ক্রমশঃ 
পূরণক্ষুট ও অদ্ধন্ফুট হইবার পূর্বে, প্রথমে সৌরভ, সৌন্দধ ও মধৃহীন 
মুকুলিত ভাবকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ চিদ!নন্দময়ী ভক্তি, 


৩৬৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 


জীব-হৃদয়ে ক্রমশঃ অদ্ধম্ফুট কমলরূপ ভাবভক্তি ও পূ্ণক্ফুট কমলরূপ 
প্রেমভক্তির আকারে বিকশিত হইবার পূর্বে, মুকুলিত কমল সদৃশ 
সাধনভক্তিরূপে সপ্রকাশ হইয়া থাকেন। 

শ্রীভগবংসম্বম্ধীয় শ্রবণ, কীর্তনাদি নববিধ ভক্তঞঙ্গের অনুকূল 
অনুশীলনকে সাধন-ভক্তি কহে। ভক্তির এই নববিধ অঙ্গ আবার 
বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ চতুঃষণ্টি উপাঙ্গে বিভক্ত হইয়! “সাধনা” 
নামে কীতিত হয়েন। এই সাধন ভক্তি, কর্মের ম্যায় অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখা যাইলেও, বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে ইহা সগুণ কর্মের 
ন্যায় প্রাকৃত চেষ্টা নহে। অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী ভক্তিদেবীই 
স্বেচ্ছায় জীবের মহাভাগ্যোদয়ের জন্য কর্মের আকারে প্রকাশিত হইয়া 
থাঁকেন-- ইহাই জানিতে হইবে। 

কোটি জ্ঞান, যোগ, কর্ম ও তপঃক্লেশ দ্বার! যাহা প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না, সেই শ্রীভগবংসেবা-সৃখ ধাহার কৃপালেশ হইতেই উদিত হইয়া 
থাকে, নিখিল বিশ্ব-্রন্মাণ্ডের নিখিল দেবতা খাষি, প্রজাপতি, রুদ্র ও 
্রঙ্মাদি লোকপালগণের অধীশ্বর হইয়াও শ্রীভগবান নিত্য যাহার 
অধীনত! স্বীকার করেন-_ শ্রীতগবং-পট্টমহিষীস্বরূপিণী ভক্তিদেবী 
জীবের পক্ষে কখনও সুলভ হইতে পারেন না। যেমন কোন রাঁজ- 
চক্রবর্তীর পুত্রকূপে জন্মগ্রহণ করিবার পরক্ষণ হইতে রাজপুত্র সমস্ত 
রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে ; কিন্ত ভাগ্যলক্ষ্মীর এই মহতী কৃপা! 
সেই রাজকুমারের নিকট অত্যন্ত সহজলভ্য বিষয় বলিয়া! মনে হইলেও 
অন্যের পক্ষে যেমন সেই রাজ্যশ্রীপ্রাপ্তি একাস্ত দুর্লভ বলিয়াই বিবেচিত 
হয়, সেইদপ কোনও অতিভাগা বশতঃ ভক্তকূপারপে ভক্তিকৃপা 
ধাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজলভ্য সামগ্রীর মত 
বোধ হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা যে অত্যান্ত সৃদর্লভ সম্পদ, ভক্তির 
স্বরূপটি চিন্তা করিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়৷ ভক্তিশান্তরে 
দেখিতে পাওয়া যায়, 'ভক্তিকে' 'সৃহুর্নভা, আখ্যাই প্রদান কর! 


ভক্তি ও জ্বীভানৃনন্দিনী ৩৬৫ 


হইয়াছে ; যথা, 
“ক্লেশব্লী শুভদা মোক্ষলঘৃত?কং সুতর্লভা 1” ইত্যাদি 

_(ভক্তিরসাম্মতসিদ্ধু । ) 

শ্রীমন্তাগবতেও উক্ত হইয়াছে, 

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং লারামুপপরায়ণঃ। 
সুদৃর্নভঃ প্রশাস্তা ত্বা কোটিঘ্পি মহামুনে ৷ 

{ শ্রীভাঃ ৬।১৪1৫ ) 
অর্থাৎ, হে মহামুনে। যাহার! মুক্তি ও সালোক্যাদি সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, এতাদ্বশ কোটিজনের মধ্যে একজন হরিভক্তিপরায়ণ 

প্রশাস্তচেত! ব্যক্তি অতি দুর্লভ । 
অতএব ভক্তি যে জীবের পক্ষে অতি সৃদুর্লভ বস্তু, ইহাই স্থিরী কৃত 
হইতেছে । বিশেষতঃ ভক্তি যখন শ্্রীরাধিকারই অমৃত ভাববিশেষ, 
তখন ভক্তি যে সম্পূর্ণ স্বাধীনা, সে-কথ। পূর্বেও বল! হইয়াছে । কথায় 
বলে “রাজার নন্দিনী প্যারী য! করে তা শোভা পায়”, আীবৃষভানু- 
রাজনন্দিনী-_ জীব্রজরাজকুমীরের আদরিণী ও জীবনধারণ-মহৌষধ- 
স্বরূপিণী__ আ্ীরাধারাণী নিজের ইচ্ছায় ষথন যাহা কিছু করিবেন, 
তাহার উপর কথা কহিবার কেহই নাই। রাজ্য রাজার আইনে 
চলে, কিন্ত রাঁজরাণী সকল আইনের উপর। সেইরূপ নিখিল 
বিশ্বের সমস্ত আইন কানুন ধাহার অধীন, সেই বিশ্বরাজাধিরাজ 
শ্রীভগবান আবার নিয়ত যাহার প্রেমাধীন- তাহাকে কোন আইনের 
নির্দেশ মানিয়া চলিবার প্রত্যাশা কর! যে একান্তই অসঙ্গত,_-এ-কখার 
উল্লেখ করাই নিক্প্রয়োজন। অতএব শ্রীরাধাস্বরূপিণপী_- ভক্তিমহারাণী 
কোন আইন কানুনাদির বাধ্য নহেন। জ্ঞান, যোগ ও কর্মাদি অপরাপর 


_সাধনকে ভক্তির মুখাপেক্ষী হইয়! চলিতে হয়; কিন্তু ভক্তি কোনও 


সাধনার অপেক্ষা না করিয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যখন যাহাকে ইচ্ছা 
ভাহাকেই কৃপা করিতে পারেন । ভক্তির এই স্বতস্ত্রতার সম্বন্ধে, ভক্তি- 


৩৬৬ বৈজয়ন্তী গ্রবদ্ধমাল! 
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শাত্রের সার চয়ন করিয়া, শ্রীচৈতন্যচক্নিতাস্বৃতকার আমাদিগকে দুইটি 
ছত্রে জানাইয়। দিয়াছেন, 
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল। 
সর্বব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল'। --( মধ্য, ২৪1৮৭ ) 
অপর কোন সাধনাদির কোনও অপেক্ষা না রাখিয়!-- সর্বদ1 
স্বাধীনভাবে ব! স্বরূপেই সিদ্ধ হয়েন বলিয়া, ভক্তির অপর একটি নার 
“ম্বরূপসিদ্ধা”। রাজনন্দিনী-- রাজঘরণী-- কৃষ্ণপোহাগিনী ভক্তিরাণী 
খামখেয়ালী মেয়ের মত, নিজ খেয়ালে, কখন কাহাতে কি ভাবে 
প্রকাশিত হয়েন, তাহার নিশ্চয়তা নাই । ভক্তিকৃপার কোনও 
পাত্রাপাত্র, কালাকাঁল, স্থানাস্থান বা এক কথায় কোনও কারণের 
অপেক্ষ। দেখা যায় না। কিন্তু জ্ঞান ও যোগাদির অস্বতন্্রভার বা ভক্তির 
অধীনতা নিবন্ধন এরূপ সার্বজনীনতা নাই। 
ভক্তির অধিকার যে কেবল মনুষ্য জাতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, 
এরূপ নিয়মের বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া, দেবতা গন্ধর্ব, কিন্নুর' যক্ষ, 
অগ্নর, নাগ, পশু, পক্ষী-_- এক কথায় স্থাবর জঙ্গম পর্মস্ত স্ব জীৰ 
সর্ব জাতিতেই ভক্তিদেবী নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজ স্বতন্তরতার মহিম! 
প্রদর্শন করাইয়াছেন। আবার বয়োবৃদ্ধ ভীম্ষের ম্যায় প্রাচীন কেহ ভক্তি- 
কৃপা পাইয়াছেন বলিয়া, কেবল বয়:প্রাপ্ত প্রাচীনেরাই যে তাহাকে লাভ 
করিবে-- এরূপ নিয়মের বাধাতাকে ভঙ্গ করিয়া শিশু ফ্রুবের ন্যায় 
নবীন কোনও জীবহৃদয়েও ভক্তি উদিত হইয় নিজ স্বতন্ত্রতার মহিমা 
প্রদর্শন করাইয়াছেন। আবার বৃদ্ধে ও শিশুতে,_ প্রবীণে ও নূবীনে 
উদয় হইয়াছেন বলিয়া, সকল প্রবীণে ও নবীনে__ সকল বৃদ্ধে ও 
শিশুতেই যে ভক্তিকৃপা স্পর্ণিত হইবে, এমন কোনও নিয়মেরও তিনি 
বাধ্য নহেন। যুধিষ্টির ভীমাদির স্থায় পুরুষের! ভক্তিকৃপা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়া, কেবল পুরুষেরাই যে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে, এরূপ 
নিয়মের বাধ্যতাঁকে ভঙ্গ করিয়া ভক্তিদেবী কুস্তী, দ্রৌপদী, মীরাবাঈ 


প্রভৃতি স্ত্রীজাতিতে প্রকাশিত হইয়া, নিজ স্বতন্ত্রতার প্রভাব প্রদর্শন 


. করাইতেছেন। আবার পুরুষে ও স্ত্রীতে আবিভূতি হইয়াছেন বলিয়া 


সকল পুরুষে ও সকল স্ত্রীতেই ভক্তিকৃপা বন্বিত হইবে এমন কোন 
নিয়মেরও তিনি বাধ্য নহেন। ভক্কিদেবী স্বেচ্ছায় ভূগু-ভরদ্বাজাদি 
ব্রান্মণকুলের কাহারও ভিতর আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া, কেবল 
ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ-বর্ণই যে তাহাকে প্রাপ্ত হইবে, এতাদ্ৃশ নিয়মের 
বাধ্যতাকে ভঙ্গ করিয়া তিনি গুহকাদি চণ্ডাল কুলেও উদ্দিত হইয়া 
সতত নিজ স্বাধীনতার প্রভাব প্রদর্শন করাইতেছেন। আবার ব্ৰাহ্মণে 
ও শ্বপচে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়া, সকল ব্রাহ্মণ ও সকল চপ্ডালই যে 
ভক্তিকৃপা প্রাপ্ত হইবে, এমন কোনও নিয়মেরও তিনি বাধ্য নহেন। 
ভক্তিরাণী এইরূপ স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে কখনও ব্রহ্মার দ্যায় 
দেবতায়, কখনও চিত্রকেতৃর ম্যায় গন্ধবে, কখনও শুক-নারদাদির 
ব্যায় খষিতে, কখন উদ্ধবাদির ন্যায় মনুষ্তে, কখনও বিভীষণাদির স্যায় 
রাক্ষসে, কখন অঙ্ষদাদির ম্যায় বানরে, কখন প্রহলাদের ন্যায় বালকে, 
কখন অন্বরীষাদির হ্যায় রাজস্ব, কখন কখনও সুদামার মত দরিদ্রে, 
কখন শবরী ও ধর্মব্যাধের ন্যায় কিরাতে, কখন গরুড়াদির ন্যায় বিহঙ্গে, 
কখন কালীয়াদির ন্যায় সর্পে, কখন যমলার্ভুনের ন্যায় বৃক্ষে, কখন 
অহল্যাদির ন্যায় পাষাণে প্রকাশিত হইয়া নিজ অহৈতুকী কৃপা-খেয়ালের 
বিজয়বার্তা ঘোষণ। করিতেছেন । স্ত্রী-পুরুষে, বালকে-বৃদ্ধে, পণ্ডিতে- 
মূর্ে, বিপ্রে-চণ্ডালে, স্থাবরে-জঙ্গমে, দেশ কাল পাত্র নিবিশেষে কখন, 
কোথায়, কিভাবে, কাহাতে, ভক্তিদেবীর অভ্ভঃদয় ঘটে, তাহার কোনই 
স্থিরতা নাই । “লটারীর” খেলার মত ভক্তিকৃপা ভক্তকৃপা রূপে 
কখন কাহাকে বাদ দিয়া, কাহার ভাগ্যে উদয় হয়েন, তাহ! বলিবার 
বা বুঝিবার কোন উপায় নাই। স্বাধীন! ভক্তি নিজ খেয়ালের বশে, 
কুল, শীল, বযুম, বর্ণ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা কোন কিছুর অপেক্ষা না 
করিয়া, ভগবংসেবোপযোগী নিজের স্থরূপতা যাহাকে ইচ্ছা! তাহাকে ই 
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কুজায়াঃ কিনু নামরূপমধিকং কিন্ত সুদায়ে। ধলমৃ। 

বংশঃ কে। বিদ্রষ্য যাদবপতেকরুগ্রয্য কিং পৌরুষং 

ভক্তযা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধব? ॥৮ 

_ (পদ্যাবলী - স্লোক ৮) 
তাৎপর্য,__ যদি বল সদাচার থাকিলেই ভক্তিকে লাভ করা ষায়,__ 
তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু ধর্মব্যাধের কি সদাচার ছিল? বয়সের 
দ্বারা ভক্তিকে পাওয়! যায়,_- এ কথাও বলা যায় না, কেন-না বের 
কি-ই বা বহুল হইয়াছিল? বিদ্যা দ্বারাও নহে; তাহা হইলে গজেজ্জ্রের 
কি বিদ্যা ছিল? রূপের দ্বারা ভক্তিকে পাওয়া যায়, ভাহাও বলা যায় 
ন; কেন-নাকুজার কি-ই বা রূপ ছিল? ধনের দ্বার! ভক্তি লভ্য হইলে, 
দরিদ্র সুদাম! বিপ্র ভক্তিকে পাইলেন কিরূপে ? উচ্চকুলে জন্মলাভ 
দ্বার! ভক্তিকে পাওয়া যায় ইহাও বলা সঙ্গত নহে ; যেহেতু বিদ্বরের কি 
ংশগোঁরব ছিল? পৌরুষের দ্বার! ? তাহাও নহে, তাহা হইলে 


যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল? সৃতরাং দেখা যাইতেছে, 


স্বাধীনা ভক্তিদেবী কোনও গুণাগুণের বা কারণাকারণের অপেক্ষা না 
করিয়া নিজ খেয়ালের বশে যখন যাহার অন্তরে উদিত হয়েন, ভক্তিসহ 
তাদাত্ময-প্রাপ্ত সেই জীব কেবল ভক্তিসন্বদ্ধবশতঃ শ্রীভগবানের প্রিয় 
হইয়া থাকেন। ভগবদাদরিণী ভক্তিরাণীর খামখেয়ালের যথেষ্ট. 
পরিচয় শ্লোকার্থে অবগত হওয়া গেল। 

জীবের যাহা একান্ত প্রয়োজন, ব্যাধির উষধ, ক্ষুধার অন্ন, 
পিপাসার জল,__ এমন কি নিশ্বাসের বায়ু অপেক্ষাও যাহা জীবাত্মার 
পক্ষে অত্যধিক আবশ্যকীয় বিষয়, সেই ভক্তিলাভের পথে এত দুর্লভতা 
ও অনিশ্চয়তার অবরোধ,_ ইহার প্রতিকার-পরায়ণ না হইলে 
শ্রীভগবানের ‘অগতির-গতি’ নামের সার্থকতা থাকে না। জীব 





কিক করুক ররর হি 


তাহার “ভটস্থা নামক নিজ শল্তিবিশে 


এ 


;সৃতরাং তাহার একান্ত পর 
নহে। পূর্ণতমা তক্তিদেবী ব! শ্রীভানৃলন্দিনী তাহার প্রিয়তম! পট্টমহিষী 
হইলেও, অনস্তকোটি জীবের ভক্তিগ্রাপ্তিরপ জীবল-অরণ গস, 
শুধু একটি খেয়ালী কিশোরী মেয়ের খেয়ালের 
দুর্লভ স্বাতী-জল হইতে শুক্তির বুকে মুক্তার প্রাদৃুর্ভাবের মত, 
সুদূর্লভ মহৎ-কৃপা-ম্পর্শ হইতে ক্কচিং কোন অতি ভাগাবান ভীবের 
অন্তরে ভক্তি-মকরন্দের সঞ্চার হইবে, যিনি সবজগতের নাথ, 
সর্বজীবের বন্ধু, পতি ও পরিত্রাতা,-- সেই শরীভগবান কখন এজপ 
ব্যবস্থায় নিশ্চিন্ত ও নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন নং) তাই তাহার 
অন্তরের একান্ত অভিলাষ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় ভক্িবারারু-- 
প্রতিকল্পে একবার অজভ্র বধণে, স্থাবর জঙ্কম পর্যন্ত সমস্ত জীবজগৎ 
প্লাবিত হইয়া যায়, এবং সেই যুগের ভাবী জীবগ্রণের জহাও “কৃষ্ণভক্তি 
জন্মমূল” স্বরূপ দূর্লভ মহংকৃপাক্ূপ ভক্তিবীজ জগতে পরিপূর্ণরূপে 
সঞ্চার করিয়া রাখেন, যাহার প্রাপ্তি সবজীবের পক্ষে সহর্জ ও 
সম্ভব হয়। 

আবেগভর। প্রাণের এই অদম্য অভিলাষ লইয়া, সেই জীবের 
জীবনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ তম ভগবান যেদিন এই ধরাধামে প্রকট হয়েন, 
সুদীর্ঘ কল্পকাল মধ্যে সেই দিন জীব-জগতের পক্ষে শ্রেষ্ঠতম সৃদিন 
হইলেও-_উহা যথেচ্ছভাবে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়৷,_এই দানকার্ে 
ভক্রেরই অধিকার ভাবিয়া, তংকাঁলে আবার নিরন্ত হয়েন ; (“কত ন! 
দেয় প্রেম রাখে লুকাইয়া ৷!” _ আীচৈই চঃ আদি, ৮।১৮)। স্বয়ভগবান 
শ্ীকৃষ্চ্্র পূর্ণতম ভগবদৃভাবে বিভাবিত ; তাহাতে ভক্তভাবের স্থান 
নাই; যেহেতু তিনি স্বাধীশ সবনিয়ন্ত)__ “সকলের প্রভু" ( “একলে 
ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য”,_শ্রীচৈঃ চঃ, আদি ৫1১৪২) ৷ সৃতরাং কেবল 
পৃর্ণতম ভগবংস্থরূপে থাকিয়াই, যথেচ্ছ প্রেমভক্তি প্রদান করিতে 
যাইলে, ভক্তের__ মূলতঃ শ্রীরাধিকার অধিকারে হস্তক্ষেপ কর। হয়। 
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প্রেমাধীন তিনি-_ তক্তবংসল তিনি, তাই স্বেচ্ছায় সাধ করিয়াই এই 
অধিকার নিজ প্রিয়তম! কাস্তা শ্রীরাধাকে নিজেই অর্পণ করিয়া 
দিয়াছেন। কেবল ভগবন্তাবে উহ্‌! অবাধে প্রদান করিবার পক্ষে এই 
বাধা উপস্থিত হইলেও, যদি শ্রীভগবান স্বয়ংই ভক্তভাবে বিভাবিত হইয়া, 
নিজ ইচ্ছামত প্রেমভক্তি দান ও তৎকারণ সঞ্চার করেন, তাহা হইলে 
উক্ত উভয় সমস্যারই এক কাজে সমাধান হয় ভাবিয়া, পূর্ণতম ভগবান 
খ্রীগ্ৰীশ্যামসৃন্দরই মর্বভক্তষরূপিণী শ্রীবষভানুনন্দিনীর আনুগত্য স্বীকার 
পুর্বক, তদীয় ভাবে বিভাবিত ও কাস্তিদ্বারু। বিমণ্ডিত শ্রীখ্রীগোঁরসুন্দর- 
রূপে জগতে প্রকট হইয়া তংকালে সৃহর্লভ প্রেমভক্তি বিপৃলভাবে 
বিতরণ ও ভাবী জীবগণের জন্য তাহার কারণ বা বীজ পূর্ণরূপে 
পৃথিবীতে সঞ্চার করিয়া থাকেন ) ত1ই-_ 

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ । 

শ্রীকষ্ণচৈভম্বরূপে সর্ববভাবে পূর্ণ ॥ 

_( শ্ৰীচৈঃ চঃ) আদি ৬১০৭ ) 
এখন যে-কোন ভক্তিভাব যে-কোন জীবকে যথেচ্ছ বিলাইবার পক্ষে 
তিনি সম্পূর্ণ বাধাহীন,-_ এখন প্রেমভক্তি দানে তিনি অন্য কোনও 
ভক্তের সম্পূর্ণ অপেক্ষা রহিত। তাই এখন 

মাগে বা না মাগে কেহো পাত্ৰ বা অপাত্র। 

ইহার বিচার নাই জানে দিব মাত্র॥ 
-(আ্ীচৈঃ চঃ, আদি ৯৷২৯ ) 
একমাত্ আীগোরপ্রকটকালেই সৃতর্লভ প্রেমভক্তি প্রতি কলে 
একবার করিয়। সর্বজীবের পক্ষে সুলভ হইয়া থাকে । বর্তমান কলি- 

যুগই সেই মহাসৌভাগা লাভে বরেণ্য ও কৃতাৰ্থ ৷ 

খণ্ডিত মেঘবিশেষ হইতে কচি স্থানবিশেষে বারিধারা বন্ধিত 
হইলেও, জগতকে প্রতি বর্ষে একবার সমাকরূপে অভিষিক্ত করিবার 
পক্ষে যেমন বর্ষ ঝতুর সমাগমেই সহজ ও সম্ভবপর হয়, তেমনি ভক্তরূপ 
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মেঘবিশেষে কথন কোন ব্যক্তিবিশেষে ভক্তিধারা বধধিত হইলেও, 
প্রতি কল্পে একবার -- একযোগে এক ত্রহ্মাণ্ডগত শর্বভীবকে প্রেমভক্রি- 
ধারায় পূর্ণন্পে অভিষিক্ত করিবার শ্রেষ্ঠতম সৃযোগ, বৈবস্থত নামক 
সপ্তম মন্বন্তরাস্তর্গত অস্টাবিংশ চতৃ্বগীয় কলিষুগের প্রথম সন্ধ্যায়, 
জীবের ভাগ্যাকাশে এক অখণ্ড স্থির দামিনীমণ্ডিত গোৌর-জলধরের 
উদয় হইতেই সহজ ও সম্ভব হইয়া থাকে। 

(১) বনুন্ধরাকে সরস ও সিক্ত করিয়া রাখিবার পক্ষে সমুদ্রই 
প্রধান কারণ হইলেও, যেমন কিঞিং ভাবাত্তরিত না হইয়া, সমুদ্রের 
পক্ষে পৃথিবী সেচন কার্ষ সম্ভব হয় না, সেইক্সপ জীব-জগ্গতে পরিপৃর্ণ- 
রূপে প্রেমভক্তিধার! বর্ষণের পক্ষে, একমাত্র পূ্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ- 
জলধিই পরম কারণ হইলেও, কিঞ্চিত ভাঁবাস্তরিত না! হইয়া অর্থাং 
কেবল নিজ পূর্ণভম ভগবদৃূভাব লইয়াই তংকালে তাহা সম্ভব হয় না । 

(২) সিদ্ধ ষেমন নিজ বাষ্পভাব-বহুল বারিদীকারে ( মেঘক্লপে ) 
ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়াই সর্জগতে বান্গিধার। বর্ষণ করিবার 
উপযোগী হয়, সেইরূপ স্যাম-সিদ্ধু, নিজ বাঁচ্পময়ী__ প্রেমাভ্রুময়ী 
রাধিকার ভাববহুল গৌর-বারিদাকারে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত 
ইইয়াই জীব-অগতের উপর পরিপুর্ণরূপে প্রেমধারা বর্ষণ করিবার 
উপযোগী হয়েন। 

(৩) নিজভাবে অবস্থানকালে সিদ্ধুর নিকট হইতে অম্বতলাভের 
পরিবর্তে লবণাক্ত ক্ষার দ্রব্যই অধিকরূণপে প্রাপ্ত হওয়া বাইলেও আবার 
সেই সিদ্ধুই বারিদরূপে যেমন অজস্র ধারায় মধুর বারি দান করে, 
সেইরূপ সাক্ষাং শ্যাম-সিন্ধু হইতে তংকালে লবণাক্ত মুক্তি প্রভৃতি 
সহজলভ্য ও প্রেমাম্ত দুর্লভ হইলেও, (“মুক্তিং দদাতি কথিচিং স্ম ন 
ভক্তিষোগং”-_শ্রীভাঃ, ৫৬1১৮) প্রেমভক্তিন্ধবপ জীব-চাতকের পরমাস্থাদ্য 
পানীয় যাহা, তাহা কেবল গৌর-বারিদের উদয়ে ও তদানুগত্যেই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়৷ 
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(৪) জলধর জজধিরই ভাবাস্তর ও রূপাস্তর হইলেও যেমন 
জলধরেই বাস্পভাব ও বিজলীপ্রভা বহুলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, 
সেই শ্রীগৌর-জলধরে বাস্পময়ী-_ প্রেমীক্রময়ী ও সর্ভক্তশিরোমণি 
শ্রীরাধিকার ভাব ও বিদ্যাদ্বর্ণ! শ্রীরাধিকার কান্তি একীভূত হুইয়া 
তাহারই প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। («গৌরাঙ্গী কালিয়া মিশাল হইয়া 
গোরাঙ্গী সরস ভেল।”)। সৌঁদামিনীর স্মুরণে যেমন জলধরের 
শ্যামলিমা অতযুজ্ৰল তড়িতালোকে আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ 
ভড়িদ্র্ণ। শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীম্তামল-মিদ্ধ, শ্রীগোর-বাঁরিদরূপে 
জীবের ভাগ্য-গগনে উদয় হইলেও, কান্তার ভাবাঁধিক্য বশতঃ সৌদামিনী 
হইতেও সুন্দর শ্রীরাধিকার কান্তি দ্বার! বিমণ্ডিত ও বিভুষিত হওয়ায়, 
নিজ শ্যামল বারিদবর্ণ ভিতরে ও কাস্তার তড়িংকাস্তি বাহিরে বিকীর্ণ 
হইয়া, শ্রীষ্যামসুন্দর কোনও এক স্থির-দামিনী-মণ্ডিত মেঘমালা! হইতেও 
মনোরম-_ শ্ীগোরসৃন্নররূপে প্রকাশ পাইয়! থাকেন । মহাভাগবত 
আল রায় রামানন্দের দর্শনেও ইহাই প্রতিভাত হইয়াছিল,__ 

ভোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা। 
তার গৌর কাত্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ 
-_-( শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্য ৮২৬৮) 

(৫) জলধি যেমন স্বীয় বাষ্পশক্তি-বহুল জলধরবূপে ভাবাত্তরিত 
হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্-জলধি, প্রতি কলে 
একবার মাত্র যখন নিজ হ্লাদিনীশক্তি-বহুল-_ সর্বভক্ত.শিরোমনি 
শীরাধিকার ভাব ও কান্তি ধারণ করেন, তখনই শ্রীগৌর-জলধরের 
আবির্ভাব ঘটে। জলধি ও জলধর অভিন্নস্থরূপ হইলেও, যেমন 

জলধর জলধিরই সৃক্মতম ভাব, তেমনি এক ও অভিন্ন-স্বরূপ হইলেও 
ও শ্রীগৌর-জলধর শ্রীশ্যাম-জলধিরই সৃঙ্ষ বা নিগৃঢতম ভাববিশেষ । 

(৬) আবার এক হইয়াও জঙ্গধি ও জলধর যেমন পৃথকভাবে 

সমকালেই অবস্থিত হয়, তেমনি অভিন্ন-স্বরূপ হইয়াও ্রীস্য। সুন্দরভাবে 
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ও শ্রীগোঁরসুন্দরভাবে স্বয়ন্তগবান সমকালে ও সর্বকালে দীলাপরায়ণ 
হয়েন। সূর্ধ মহাকাশে নিরন্তর উদীয়মান ও প্রভাবান থাকিলেও 
যেমন পৃথিবীতে তাহার উদয় ও অন্তরূপ পরিচ্ছেদ পরিলক্ষিত হয়, 
তেমনি শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলা ব্রহ্মাগুসমচ্টির উধের্ব নিত্য 
বিরাজমান হইয়াও, ব্যন্টি-ব্রহ্দাণ্ডে উহা প্রকট ও অপ্রকট রূপে পরিদৃষ্ট 
হইয়া থাকে । 
যিনি পূর্ণশক্তিমানরূপে তদীয় পূর্ণশক্তি হইতে তত্বতঃ অভিন্ন 
হইয়া নিজ অচিন্ত্য প্রভাব দ্বারা পৃর্ণতম লীলায় শ্রীত্রজরাজনন্দন কৃষ্ণ 
ও শ্রীবৃষভানুনশ্দিনী রাধিকারূপ দেহভেদ প্রকাশ পূর্বক, আবার নিজ 
রসবিশেষ আত্বাদনের সহিত, জীব-জগতে অবাধে অজক্রধারায় 
প্রেমাম্বতরূপ পূর্ণতম পুরুষার্থ বর্ষণ করিতে, উভয়ে একতাপ্রাপ্ত হইয়া 
্ীশ্রীশচীনম্দন__-গোৌরহরিরূপে জীবের ভাগাকাশে আবিভূতি হয়েন, 
= সেই পৃর্ণতম ভক্তি-স্থরূপিণী শ্রীরাধিকার অনুগত ও ভাব-কান্তি- 
বিভূষিত পৃর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্কস্বরূপকে প্রণাম করিয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করি । 
রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহলণাদিনীশকিরস্ম।- 
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতো৷ তৌ। 
চৈতন্যাখাং প্রকটমধুন! তদ্ছয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবহ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বজপম্‌ ॥ 
[ শ্রীচরিতাম্ৃতোদ্ধত শীস্বর্ূপগোস্বামি-কৃত শ্লোক ১১৫] 








প্রথম প্রকাশ £ রী্রীশ্যামসৃন্দর । ( মাসিক পত্রিকা ।) 
কাত্তিক_ চৈত্র, ১৩৪১ সাল ৷ র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা 
হইতে ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত ৷ 


শ্রীভগধন্নামের ফল 
চেতো দর্গণযার্ধজনং ভবমহ।দাধাগ্নিনির্ধবাপনং 
শ্রেযতঃ কৈরবচত্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। 
আন্না দুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণাস্বতাস্বাদনং 
সর্ববাত্মন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসক্কীর্তনম্‌ ॥ 
--( শিক্ষাষ্টক- ১ম শ্লোক ।) 
শান্ত্রবাক্য ও তদনুগত মুক্তিকে আশ্রয় করিয়া যদি শ্রীভগবানের 
অপার ও অচিন্ত্য শক্তিশালী নামের ফল সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিত অবগত 
হইতে ইচ্ছা করি,__ তবে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, সাধারণতঃ 
নাম’ বলিতে আমরা যাহা বৃৰিয়া থাকি, তাহাকে প্রথমতঃ দুইটি 
পৃথক শ্রেণীভে বিভাগ কর! যাইতে পারে। যথা, 
(১) মামাভাস ও (২) নাম! 
এখন নামাভাম বলিতে যাহা বৃঝিব, তাহাই প্রথমতঃ আমাদের 
আলোচ্য বিষয় । শ্রীভগবানের নাম বলিতে, শ্রীকৃষ্ণ বা ডাহার নিখিল 
অবতার-সম্বস্ধীয় যে-কোনও নামকেই বুঝায়) যেমন শ্রীকৃষ্ণ’, 
“গোবিন্দ, নারাএপ?, রাম’, বৃসিংহ’, ‘বামন’, 'হরি!, “মধুসৃদন', 
‘সঙ্কর্ষণ!, ‘জগন্নাথ’, “বিষ প্রভৃতি । যখন শ্রীভগবানের এই সমস্ত নাম 
তাহাকে উদ্দেশ্য না করিয়া, অন্ত কাহারও নামরূপে ব্যবহার করা হয়, 
তখল তাহা 'নাম'-রূপে গণ্য না হইয়া 'নামাভাস' রূপেই গণ্য হইয়া 
থাকে ; যেমন কাহারও পুত্রের নাম ‘গোবিন্দ’ ভ্রাতার নাম ‘রাম’, 
ভূভোর নাম ‘হরি’, গ্রাসের নাম 'রামকৃষ্ণপুর ইত্যাদি । অপর ব্যক্তি 
ব! বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ ভাবে যে ভগবানের নামোচ্চারণ,__ 
ইহাই 'নামাভাস'। অজামিল তাহার পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 
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‘নারায়ণ’ । তিনি নিজ পুত্রকে যে নারায়ণ বলিয়া ডাকিতেন, বুঝিতে 
হইবে তাহা নামীভাসই হইত, নাম হইত ন৷। কিন্তু শীভগবানের নামের 
এমনই অচিন্ত্য মহিম! যে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নহে-- অপর ব্যক্তি 
বা বস্তুর উদ্দেশ্যে তাহার নাম গৃহীত হইলেও অর্থে সম্পূর্ণ অমিঙ্গ থাক! 
সত্বেও, কেবল শব্দে মিল আছে বলিয়া, এরূপ নামাভাসেও জীবের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে” 

“যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস ৷ 

তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥” 

_-( শ্ৰীচৈঃ চঃ ৩।৩1৫৪) 
পরে সে-কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করা হইবে ! নামাভাসের 
দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শান্ত্রবণিত শ্লোক এই স্থলে উদ্ধত করিতেছি; 
যথা-- 

গোবিন্দনায়! যঃ কম্চিন্নরো। ভবতি ভূভলে 
কীর্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ! 

_{ হঃ ভঃ বিঃ ১১৩২৩) 
অর্থাৎ, পৃথিবীতে যদি কোনও লোকের ‘গোবিন্দ’ এই নাম থাকে, 
তাহাকেও আহ্বান করিলে (এইরূপ নামাভাম প্রভাবেও) সেই 
আহ্বানকারীর পাঁপরাশি সংস্র প্রকারে অপসৃত হইয়া যায়। নামা- 
ভাস ঘটলেও যাহার নামের অবার্থ শক্তি প্রতিহত ন! হইয়া অশেষ 
মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন, তাহার ‘নাম’ গৃহীত হইলে যে তদপেক্ষা 
অধিক শক্তি প্রকাশ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি 
আছে? তাই পরম পৃজ্যপাদ শ্রীমদ্রপগো স্বামী তদীয় স্তবমালা গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন__ 

জীয়ান্নাম মুরারেঃ প্রেমমকরন্দস্য নব্যমরবিন্দম্‌ ৷ 
ভবতি যদাভাসোহপি স্বাতিজলং মুক্তিমৃক্তায়াঃ ॥ 
_(ছন্দঃ১) 


৩৭৬ বৈক্ৰযস্তী প্রবন্ধমীলা! 


অর্থাং,- স্থাতি নক্ষত্রের জলবিন্দু স্পর্শে শুক্তিতে যেমন মৃক্তার উৎপত্তি 
হয়, সেই প্রকার যাহার নামাভাসরূপ স্বাতি জলেও মুক্তিরূপ মুক্তালাভ 
হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মকরন্দপূর্ণ নামরূপ প্রফুল্ল অরবিন্দ 
জয়যুক্ত হউন। 
এখন আমরা নাম!ভাসেরই বা কতদূর কি ফল ও নামেরই বা 
কি শক্তি, শান্তযুক্তি অবলন্বনে তাহাই অবগত হইতে সচেষ্ট হইব । 
পরম পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাহার শ্ীচেতন্যচরিতা মৃত 
গ্রন্থে যে নামাভাসের ও নামের পৃথক ফল ও উভয়ের তারতম্য সুন্দর- 
ভাবে দেখাইয়াঁছেন, সেই সুসিগ্ধান্তের প্রতি সর্বদা স্থির লক্ষ্য রাখিয়া ও 
তংসিদ্ধান্তের পোষকতাস্বরূপ অপরাপর শান্্রবাকা দ্বারা যদি নামততৃ 
অবগত হইতে চেষ্টা করা যায়, তবে জীবের এই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতব্য 
বিষয়টির তত্তু সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অন্ততঃ কিয়দংশও যে আমরা 
সুবিদিত হইতে পারি তাহাতে সংশয় নাই । 
শ্রীচরিতাষুতকার প্রথমে শামাভাসের মহিমা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
যে 
নামাভাস হৈতে সব পাপ ক্ষয় হয় । 
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ 
নামাভামে মুক্তি হয় সর্বব শাস্ত্রে দেখি। 
শ্ীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী ॥ 
--( অন্ত্য ৩।৬১,৬৪) 
উক্ত চারি ছত্র পয়ার হইতে ইহাই উপলক্ধি হইতেছে যে, নামা- 
ভাম হইতে (১) পাপক্ষয় হয়, নামীভাস হইতে (২) সংসারের ক্ষয় 
( অর্থাৎ অবিদ্বার নাশ ) হয়, ও নামাভাস হইতে (৩) মুক্তি (মোক্ষ) 
হইয়া থাকে। নামাভাসের চরম ফল যখন যুক্তি (বা মোক্ষ ) পর্যন্তই, 
একথা স্পষ্ট বর্ণিত হইল, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে 
মৃজির অধিক সম্পদ, মোক্ষের অধিক পুরুষার্থ যাহা, তাহ! নিশ্চয়ই 


শ্বীভগবন্নামের ফল ৩৭৭ 


কতকরক AAA AAA AAA 


নামাভাসের দ্বারা লভ্য নহে,_ নামাভাস’ অপেক্ষা অধিক শক্তি যে 
‘নাম'-- মোক্ষাতিরিক্ত বস্তু সেই নামের দ্বারাই লভ্য হইয়! থাকেন। 
মোক্ষাধিক সম্পদ যেমন নামাভাস দ্বার! লভ্য না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত, 
তেমনি ইহাও অযৌক্তিক নহে যে-- যে-সকল বিষয় মোক্ষের অধীন 
মুক্তি হইতে যাহাদের স্থান নিয়ে,__ তাহারা কেন না নামাভাস প্রভাবে 
সভ্য হইবে ? লক্ষপতি জনের কোটি মৃদ্র। আয়ত্তাধীন না হইলেও যেমন 
সহস্র ও শত মুদ্রা সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত-- ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; 
এবং সহজ্রপতি বা শতপতি হওয়া যেমন লক্ষপতিত্বের আনুষঙ্গিক বা 
গোঁণ ফল, সেইরূপ লামাভাসের মুখ্য বা চরম ফল যখন মুক্তি পর্যন্তই 
হইতেছে, তখন যে তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফলে তদধীন সংসার- 
ক্ষয় ও তদধীন পাপনাশ (শুভাতুভ কর্মবীজ ধ্বংস ) হইবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? যখন পাপক্ষয় বা কর্মবীজ ধ্বংস ন! 
হইলে সংসারবন্ধন ক্ষয় ভয় ন1, এবং সংসারবজ্ধনেরু ক্ষয় না হইলে যখন 
জীবের মুক্তি হইতেই পাঁরে না, তখন মুক্তিলাভ হইলে যে তৎসহ সংসার- 
ক্ষয় ও পাপক্ষয় অবশ্থাস্তীবী, একথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? 

শ্রীভগবন্নামের এমনই অচিন্ত্য প্রভাব যে__ নাম ত দূরের কথা, 
একটি নামীভাস ঘটিলেও যে তাহারই ফলে লোকের মুক্তি পর্যন্ত লভ্য 
হইয়াথাকে, তাহারই দৃষ্টাস্তস্বরূপ কবিরাজ গোস্থামীপাদ লিখিয়াছেন__ 

"শ্রীভাগবতে তার অজামিল সাক্ষী ॥” 

অজামিলের পুত্রের নাম ছিল 'নারায়ণ' একথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। সেই পুত্রকেই লক্ষ্য করিয়া, অকৃত-প্রায়ন্চিত্ত পাতকী 
অজামিল মৃত্যুকালে অবসন্ন ভাবে, ব্যাকুল চিত্তে ও যদৃচ্ছাক্রমে 
‘নারায়ণ’ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন,__ তথাপি সেই নামাভাসই তাহার 
মুক্তির কারণ হইয়াছিল! যাহার নামাভাসের এইরূপ মহিয়সী শক্তি 
তাহার নামের মহিমা কে কবে নির্দেশ করিতে সমর্থ হয়! শ্রীভাগবতের 


সেই শ্লোক নিয়ে উদ্ধত কর! হইল ; যথা, 


৩৭৮ বৈজ্ঞয়স্তী প্ৰবন্ধমাল| 


৮১ ৮৯৯ ০ লস সসস সস পাপসিসিসাশি তাপস পিশিিশিশিিপপিশিপিউসিসিউসাদিসসিসি পিপিপি 


অরিয়মাণো হরেনাম গৃণন্‌ পুত্রোপচারিতম্‌ । 
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্‌ ॥ 
= (শ্রীভাঃ ৬২1৪৯) 
অর্থাৎ ভ্রিয়মাণ অবস্থায় (মৃত্যুকালে )পুতকে উদ্দেশ্য করিয়া আীহরিনাম 
গ্রহণ করায় (নামাভাসে ) যখন অজামিল মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, 
তখন শ্রদ্ধা সহকারে সেই নাম গ্রহণ করিলে যে কি ফল হয়, তাঁছা কি 
আর বলিবার কথা! 
বিষষট আরও স্পষ্ট করিবার জন্য শাস্ত্র আর একটি প্লোকে 
বলিয়াছেন; _ 
এভাবতালমঘনির্্রণায় পুংসাং 
সংকীত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনায়াম্‌ ৷ 
বিজুশ্ত পুত্রমববান্‌ যদজামিলোইপি 
নারায়পেতি ভ্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিমূ॥ 
= (শ্রীভাঃ ৬।৩।২৪) 
[ (টীকা) ভগবতো! গুধানাং নাক্সাঞ্চ যদ্ধা গুণকর্মাসস্বপ্ধিলাং বিচিত্রাণাং 
নায়াং বছুণাং সম)ক্‌ কীর্ডনং পুংসাম্‌ অঘনির্থরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় 


ভবতীতি যং এভাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নান্তি। কুতঃ অজামিলে! 


মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেৰ বিক্রুশ্য, ন ত্ববতারসম্বস্থি গুণকর্মামীধুরী- 
বিশিষ্টং নামবিশেষং সম্যক কীর্ডযিত্বা । তত্র চ পুত্রং বিক্কৃশ্য, ন তু 
হরিমূ। অথবান্‌ অশুচিরপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তোইপীতি বা ভিয়মাণ অস্থস্থ- 
চিত্বোইপি যৃক্তিমবাপ। নতৃঘনিহ্রপ-মাত্রং, তদানীমজামিলস্য বর্তমা- 
নত্বেন জীবন্থৃকতৈব সিদ্ধ । অতো নামাভাসেনাপি যথা কথক্চিজ্জাতেন 
মুক্তিরপি স্যাং কিমৃত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ।-__ (আ্ীসনাতন ৷ হঃ ভঃ 
বিঃ ১১/২১৮)] 


অর্থাং,_- শ্রীভগবানের গুণ ও নামসকল অথব! গুণলীলাসংযুক্ত বিচিত্র 


নামসকল বহুবার সম্যক প্রকারে পরিকীতিত হইলে যে লোকের 


শ্রীভগবন্নামমের ফল ৩৭৯ 


পাপক্ষয় হয়, একথা বলিবারই বা কি আবশ্যকতা আছে? কেন-না, 
মহাপাতকী হইয়াও অজামিল কেবল ‘নারায়ণ’ এই শব্দটি মাত্র উচ্চারণ 
করিয়াছিল । কিন্তু জ্রীভগবানের বিশেষ অবতার সম্বন্ধে কোনও পবিত্র 
গুণ-কর্ম-মাধুরীযুক্ত নামবিশেষ সম্যক প্রকারে কীর্ডভন করে নাই; 
ভাহীও আবার পুত্রকে উদ্দেশ পূৰ্বক উচ্চারণ করিয়াছিল, আীহরিকে 
লক্ষ্য করিয়! নহে। আবার অজাযিল কৃত পাপের কোন প্রায় শ্চিত্তও 
করে নাই; সুতরাং অশুচি থাকিয়াই ডাকিয়াছিল,-- তাহাও আবার 
ভিয়মাণ অবস্থায় অস্বস্থ চিত্তে ;-_ সৃভরাং স্থির চিত্তেও ডাকে নাই । 
এপ নামাভামের ফলেও কেবল যে অজামিলের সমস্ত পাপরাশি 
ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে_- অজামিল জীবস্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল । যে নামাভাস হইতে মৃক্তি হইয়া থাকে, তাহাতে পাপক্ষয় 
হইধে- ইহ! আর অধিক কথা কি? 
সুতরাং নামাভাসের মূখ্য ফল মুক্তি এবং পাপনাশ ও সংসার- 
বন্ধন মোচন তাহার গোপ ব! আনুষঙ্গিক ফল এই যে পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে, ইহা অতীব সুসিদ্ধান্ত। এই পধত্ত আলোচনায় আমরা 
বুঝিতে পারিলাম যে-- 
নামাভাসের ফল-__ 
আনুষঙ্গিক বা গোঁণ ফল। ১। পাপনাশ (শুভাশুভ কর্মবীজ ধ্বংস ৷). 
২! সংসার-ক্ষয (অবিদ্যার নাশ ।) 
মুখা ফল। ৩। মুক্তি (মোক্ষ)। 

অতঃপর নামের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহ! অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিব । শ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃতকার লিখিয়াছেন,_ 

«কেহো বলে নাম হৈতে হয় পাপ ক্ষয় ৷ 

কেহো বলে নাম হৈতে জীবের মৃক্তি হয়॥ 

হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নহে। 

নামের ফল কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে ॥ 
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আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ। 
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সৃর্ধোর প্রকাশ ॥” 
t ¢ bd a [ ০ 
“হরিদাস কহে ষৈছে সূর্য্ের উদয়। 
উদয় না হৈতে আরস্তে তম হয় ক্ষয় ॥ 
চৌর, প্রেত, রাক্ষসাদি ভয় হয় নাশ । 
উদয় হইলে ধৰ্ম্ম, কর্ম, মঙ্গল প্রকাশ ॥ 
তৈছে নামোদয়ারস্তে পাপাদির ক্ষয়। 
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ 
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে ৷ 
সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে 1” 
(অন্ত্য ৩।৯৭৬-১৭৭, ১৭৯, ১৮২-১৮৫ ) 
যদি কেহ বলেন যে পাপনাশই নামের মুখা ফল, অথবা অপর কেছ 


নহে; নামের ফলে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্সে “প্রেম? উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
যেমন নামাভাসের মুখ্য ফল যুজি, সংসার-ক্ষয় ও পাপনাঁশ তাহার 
আনুষঙ্গিক ফল ; সেইরূপ নামের মুখ্য ফল 'প্রেম', মুক্তি সংসার-ক্ষয় 
ও পাপনাশ তাহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ ফল মাত্র । সৃতরাং এত বড় 
মহিমা যাহার, সেই নামের মহিমাকে যদি কেহ পাপক্ষয় ও মুক্তির 
সীমায় সংবন্ধ বলিয়া কল্পন। করেন, তবে তাহার সেই ধারণা যে কেবল- 
মাত্র জান্তিপূর্ণ তাহা নহে__উহা প্রবল অপরাধেরও কারণ হইয়া থাকে। 

একটি নাম সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হইবামাত্র ষে প্রভাব বিস্তার 
করেন তাহার বর্ণনা_ সে ত অনেক দুরের কথা! একটি নামের 
যংকিঞ্চিং অংশও উদয়ের আরস্তেই ‘নাম’ সমস্ত আনুষঙ্গিক ফল প্রদান 
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এই তত্বুটি শান্তর একটি শ্লোকের দ্বার! সৃন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। 
যথা,__ 
অহো সৃনিশ্মলা যুয়ং রাগে! হি হরিকীর্তনে । 
অবিধুয় তমঃ কৃংস্নং নৃণাং নোদেতি সৃষ্যুবং ॥ 
({ ই£ ভঃ বিঃ, ১১৷১৩৮ ) 
(টাকা,-_ সৃনিৰ্শ্মশাঃ অত্যন্ত মলহীনাঃ হি যম্মাং হরিকীর্তনে রাগঃ 
শ্রদ্ধা বাং তমঃ পাপমলং কৃতস্্মূ অবিধৃয় অনিরস্য নোদেতি ; অপি তু 
বিধুয়েবোদেতি । যথা সৃষ্যোইদ্ককারং সর্ববং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বং। 
--আ্ীসনাতন।) 
অর্থাৎ, অহো, তোমাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ নির্মল হইয়াছে; 
(অথবা তোমরা সম্পূর্ণূপে নিষ্পাপ হইয়াছ) যেহেতু জ্রীহরিনাম 
সংকীর্তনে তোমাদের শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হইতেছে । যাহার! আদ্ধায় হরি- 
সংকীর্তন করিতেছেন, তাহাদের সন্বদ্ধে পাপক্ষয় মাত্রের অনুমান-- 
ইহা আর অধিক কথা কি? কেননা উদয়ারস্তেই সূর্যের তমঃনাশের 
হ্যায়, শ্রীহরিনাম মনুষ্তের সকল পাপরাশি সম্যক প্রকারে বিনষ্ট ন! 
করিয়। উদিত হননা। ভাৎপর্য এই যে__ নাম, উদয়ার্ভেই আনুষঙ্গিক 
ফল এবং উদিত হইলে মুখ্য ফল প্রদান করিয়া থাকেন । 
তাই পৃজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,__ 
“আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ। 
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সৃষ্যের প্রকাশ ॥” 
সুর্য সম্পূর্ণ উদিত হইবার পূর্বেই অর্থাং উদয়ারস্তেই যেমন অন্ধকার 
অপসারিত করিয়া দস্থা, প্রেত ও রাক্ষসাদি নিশাচরগণ হইতে যে 
ভীতি,__ সেই ভয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং উদয় হইলে যেমন 
জগতে ধর্ম ও সব কর্মাদির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম1চরিত হইয়া থাকে, 
সেইরূপ নাম উদয়ারভেই গৌণ ফলসকল প্রকাশ করিয়া, উদিত 
হইবামাতই মৃথ্যফল যাহা সেই শ্ৰীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমোদয়? করিয়া 
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থাকেন । যথা-- 
“তৈছে নামোদয়ারস্তে পাপাদির ক্ষয় ৷ 
উদর কৈলে কৃষ্ণপদে হয় গ্রেমোদয় ॥” 
শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীভগবয্নাম উদয়ারভেই গৌণ ফল প্রদান 
করিয়া যংকিঞ্চিৎ অংশও উদিত হুইবামাত্র মুখাফল প্রদানে সমর্থ 
হয়েন; সেই জন্য একটি নামের বর্ণসকল যদি অপর কোন শবদ দ্বারা 
ব্যবহিত বা পরিচ্ছিন্নও হয়েন, অথবা একটি নাঁখের কিয়দংশ গৃহীত 
হইয়া অবশিষ্টাংশ বঞ্জিতও হয়েন, কিংবা আশুদ্ধ ভাবেও উচ্চারিত 
হয়েন, তথাপি নামের অগ্রতিহত শক্তিরও অণুধাব্র্ও ব্যর্থতা ঘটে না; 
কিন্ত এরূপ স্থলে যাহা নামাত্মক বর্ণ নহে এরূপ শক্তি ব্যর্থ হৃইয়। 
যায় ; এই হেতু শ্রীহরিনাম সর্বমন্ত্র-শিরোমণি এই হেতু আীহরিনাম__ 
‘মহামন্ত্ৰ’ ৷ 
ভাবাবেশে কিম্ব। আসন্নকালে অথবা ব্যন্ততা-নিবন্ধন বা এই 
প্রকার অপর কোনও কারণ বশতঃ অনেক সময়ে নাম যে উক্ত প্রকারে 
গৃহীত না হইতে পারেন এমন নহে; কিন্ত ইহাতেও নামের প্রভাব 
অণুমাত্রও নিচ্প্রভ হয় না--এমনই অব্যর্থ শক্তি কৃষ্ণনামে! তাই 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,__ 
“নামের অক্ষর সবার এই ত স্বভাব । 
ব্যবহিত হইলেও না ছাড়ে আপন প্রভাব ₹” 
-_( শ্রীচৈঃ চঃ, অস্ত্য ৩1৫৯) 
এই তত্ব স্প্টরূপে প্রচার করিবার জন্য শান্তর তাই বজিয়াছেন-__ 
“নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং আোত্রমূলং গতং বা। 
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্বহিতরহিতং তারয়ত্যেষ সত্যম ॥” 
--( হঃ ভঃ বিঃ, ১১২৮৯) 
€ টাকা, বাচিগতং প্রসঙ্গাদা ত্বধ্যে প্রবৃত্তমপি। ম্মরণপথগতং 
কথঞ্চিন্মনঃ স্পৃষ্টমপি । স্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রতমপি। গুদ্ধবর্ণং 
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বা অন্তন্ধবর্ণমপি বা। (১) ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যন্তযবধানং বক্ষ্যমাপ- 
নারায়ণ-শব্বম্য কিঞ্িদ্চ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দাস্তরং তেন 
রহিতং সং। যদ্ধা যদ্যপি হলং রিক্তনিত্যাদ্যুক্ত হকাররিকারয়োবৃত্ত্যা 
হরীতি নামান্ত্েব, তথা রাজমহিযীতাত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যৃহ্যং, 
তথাপি তত্রন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমন্তীত্যেতাদৃশ ব্যবধান. 
রহিতমিত্যর্থঃ। (২) যদ্ধা ব্যবহিতঞ্চ (৩) তত্রহিতঞ্চাপি বা, তত্র 
ব্যবহিতং নামঃ কিঞ্চিনচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় 
পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিতোবংকপং, মধ্যে শবাশুরেপাস্তরিত- 
মিত্যর্থঃ ; রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবঞ্জিতং-_ কেনচিদংশেন হীন- 
মিতার্থঃ। তথাপি ভারয়ত্যেব সব্বেভাত পাপেভ্যোইপরাধেভ্যশ্চ 
সংসারাদপু/দ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব 1”-- শ্রীসনাতন । ) 
ভাৎপর্য__শ্রীতগবানের একটি নামও যদি কাহারও প্রসঙ্গক্রমে জিহ্বাঁয় 
উচ্চারিত কিম্বা কিঞ্চিংমাত্রও মন:স্পৃষ্ট অথবা কর্ণে শ্রুত হয়-_ আবার 
সেই নাম যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ জ্রপেও গৃহীত হয়, কিন্ব। তাহাও যদি 
অ।বার “ব্াবহিত-রহিত,, ‘ব্যবহিত’ বা 'রহিত'ও হয়, তথাপি নাম 
সেই ব্যক্তিকে নিশ্চয় উদ্ধার করিয়া থাকেন । 

‘ব্যবহিত-রহিত’ অর্থে, অপর কোনও অক্ষর বা শব্দান্তর দ্বার! 
যে বাবধান- অর্থাং যেমন 'নারায়ণ নাম কিঞ্চিৎ উচ্চারণ করিয়া 
প্রসঙ্গক্রমে অপর কোনও শব্দাস্তর তদত্তবতী হইয়! ভগবন্নাম সম্বন্ধে যে 
ব্যবধান ঘটাইয়া থাকে, এরূপ ব্যবধানশৃহ্যরূপে বা অব্যবহিতবূপে যে 
নামগ্রহণ তাহাকেই 'ব্যবহিত-রুহিত' নাম কহে; আর নামাআকভিন্ন 
'রাজমহিষী+ বা 'হলং রিক্তং' এইরূপ শব্দের ও বাকোর মধ্যে যথা ক্রমে 
“জ' দ্বারা ব্যবহিত হইয়া ‘রাম’ নাম এবং ‘লং’ দ্বারা ব্যবহিত হইয়া 
‘হরি’ নাম রহিয়াছেন ; এইরূপ অক্ষর দ্বার! ব্যবহিত নহে-__ এমন যে 
ভগবন্নাম, তাহাকেই “বাবহিত-রহিত” নাম কহে। “ব্যবহিত-রহিত' 
নামে যে নামের ফল লাভ হইবে ইহাতে আর আশ্চধের বিষয় কি 


৩৮৪ বৈজয়ন্তী প্রবন্ধমালা 
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আছে? যেহেতু সেই ভগবন্নাম 'ব্যবহিত? অর্থাৎ শব্দাস্তর দ্বারা উক্ত 
প্রকার বাধিত হইলে, অথবা 'রহিত’ অর্থাং একটি ভগবন্নামের কফিয়দংশ 
উচ্চারণ করিয়া যদি অবশিষ্টাংশ কোন কারণে গ্রহণ না করাও হ্য়, 
এরূপ ভাবে শ্রীভগবন্নাম গৃহীত হইলেও নিখিল পাপ ও অপরাধাদি 
হইতে এবং সংসার-পাঁশ হইতে সেই নাম সত্যই উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ 

অংশ অপেক্ষা পূরণের এবং ‘এক’ অপেক্ষা “বন্থুর, শক্তি যে অধিক 
ইহা কে-না স্বীকার করিবেন। একটি মাত্র নাম, যেকোনও প্রকারে 
অথবা তাহার যথা-কথ্চিং অংশ গৃহীত হইলেও তাহার ফলস্বরূপ 
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেমোদয়ের কারণ সাম্যই প্রদান করিয়া থাকেন, 
ইহাই শাস্ত্রের অভিমত-- একথা আমর! বুঝিলাম। কিন্তু ইহা হইতে 
এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগিতে পারে যে, অংশ অপেক্ষা পূর্ণের এবং 
‘এক’ অপেক্ষা “বহু'র শক্তি যখন অধিক হওয়াই স্বাভাবিক, তখন 
নামের যংকিঞ্চিং অংশও যে-কোন ভাবে গৃহীত হইলেও যদি প্রেমভক্তি 
লাভ হয়, তবে একট পূর্ণ নাম ব! বহু নাম গৃহীত হইলে তদধিক কি 
সম্পদ আছে যাহা জীবের লভ্য হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই 
যে, আংশিক নাম অপেক্ষ। একটি পরিপূর্ণ নামের এবং একটি নাম 
অপেক্ষা একাধিক নামের শক্তি যথাক্রমে অধিকতর, তাহাতে সন্দেহ 
নাই ৷ কিন্ত হইলে কি হইবে, একটি বা একট নামের যথাকথঞ্চি- 
দংশেরই অনির্বগনীয় মহিম! হইতে সেই প্রেমরূপ পুরূষার্থ-শিরোমণি 
প্রাপ্ত হইবার কারণ হওয়ায় এবং প্রেমীধিক উৎকৃষ্টতর পুরুষার্থ আর 
কিছু না থাকায়, একাধিক নাম-গ্রহণকারীর নিকট অবশিষ্ট নামসকল 
“প্রেমভক্তির সমান বা অধিক অপর কোনও দেয় বস্তু ন! থাকায় প্রদান 
করিতে পারিলাম ন৷”_ ইহাই ভাবিয়া নামগ্রহণকারীর সমীপে যেন 
লঙ্জিতের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন । অহো! কি অনির্বচনীয় মহিমা 
নামের! ভাবিতেও বুদ্ধি স্তবতা প্রাপ্ত হয়। এমন নামাশ্রয় না করিয়া 
আমরা আর কাহার, আশ্রয়ে এই সৃদুত্তর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব ? এই 


জরীভগবগ্ন।যের ফল ৩৮৫ 


স্পপপাপীশাশিপশীশিসাশিপিপাপাপাপাপিপাপাশাপাশীপাপিপাশাশাসসপিশাসাসাপা্িসাপিসপিসি 








তত্বটি সুন্দররূপে বুঝাইবার জন্য দেখিতে পাই শান্্রও বলিয়াছেন. 
ফৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে জন্পন্‌ জন্তজীবিতং যো জহাতি । 
আদ্যঃ শবঃ কল্পতে তস্য মৃত ব্রীড়ানতৌ তিউতোহন্যাবৃণস্থো ॥ 
-- ( হুঃ ভঃ বিঃ, ১১1২৬৮) 

[ (টাকা )- অন্তকালে যরণসময়েইপি। আদ প্রাঞ্চজঃ, শবদ কৃষ্ণনাম ৷ 
অন্যো ছে শব্দ খণস্থোঁ খণিণো! সস্তোঁ তিষ্ঠতঃ। তদশ্থা ভয়! কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি 
সদা তগ্মুখাদিষু প্রাদূর্ভবতীতি ভাবঃ ৷ নাম-নামিনোরভেগেন লাম খণ- 
স্বত্বাং নামিনোইপি খণস্থতয়া ভগবদ্ধশীকারিত্বং জেয়ম্‌ ।-শ্রীললাতল।] 
তাংপর্ব_- যদি কেহ স্ৃত্যকালেও অিঅমাপ অবস্থায় অস্থির চিত্তে 
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ এইবূপ তিন বার জীভগবন্নাম জপ করে ( উচ্চারন 
করিতে না পারিলেও ) সেই নানগ্রহণকারীর পরম্পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
প্রথমোক্ত কৃষ্ণ নামই যথেষ্ট হইয়া থাকেন ; অবশিষ্ট নামগ্রর আর 
কিছু দিবার নাই দেখিয়া লজ্জাবনত মুখে তাহার নিকট খপীর ন্যায় 
অবস্থান করেন। নাম ও নামী অভেদ বলিয়া নাম খণী হওয়ায়, 
নামীও খণী অর্থাৎ জ্রীভগবানও উত নামগ্রহণকারীর বশীভূত হয়েন। 
এই বশ্যত। নিবন্ধনই একবার কৃষ্ণনাম গ্রহণকারীর মুখ হইতে হ্বপ্রকাশ 
নাম স্বয়ংই একাধিকবার স্ফুরিত হইয়া থাকেন । 

সুতরাং তিনবার কৃষ্ণনাম গ্রহণের ষে কি শক্তি, তাহা নির্ণয় 
করিতে যাওয়া সে ত’ অনেক দূরের কথা, একবার হরিনাম গ্রহণেই 
যে অব্যর্থ, অসীম, অচিত্ত্য শক্তির প্রকাশ করেন, তাহা বলিতে যাইয়া 
যখন চতুর্মখ ব্ৰহ্ম ও সহত্রবদন অনন্তদেবও অক্ষম হয়েল, তখল অন্যের 
পক্ষে আর কথা কি? 

তাই শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন 
সকৃহ্চ্চারজন্ত্যেব হরেনাম চিদাত্মকমূৃ। 


ফলং নায্য ক্ষমে! বক্তুং সহত্রবদনো বিধিঃ ॥ 
_- (হং ভঃ বিঃ ১১২৪২) 
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অথাৎ, শ্রীহরির ম্যায় চিদ।আক তাহার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত 
হইলে যে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং অনন্তদেব 
সহস্র বদনেও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। 

অতঃপর নামের পরমান্তুত শক্তি সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় এই 
যে কেবল নামাপরাধ বশতঃ নাম যদি তাহার নিজ শক্তিকে স্বেচ্ছায় 
সংযত করিয়! ন! রাখেন, (গ্রন্থকারকৃত শ্রীীনাম-চিস্তামণি দ্বিতীয় 
কিরণ বা নামাপরাধ-দর্পণ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য) তবে 
তাহার শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে, নাম-শক্তির বিরুদ্ধে নিমেষের 
জন্যও দীড়াইতে পারে, এমন অপর কোন শক্তি কোথাও নাই ৷ বিরুদ্ধ 
শক্তির সহিত সংঘর্ষণে স্বকীয় শক্তির প্রকাশে যে যত সমর্থ, সে তত 
অধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া দাবি করিবার অধিকারী, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। অপর মন্ত্রাদি বা যাগ-যজ্ঞাদির সাধন], ইহাদের কতকগুলি 
শক্রপক্ষ আছে, যাহাদের আক্রমণে তাহারা শক্তিহীন হইয়া পড়ে; 
যেমন স্বরভ্রংশাদি মন্ত্রের শক্ত ; অশুচি, অনাচার, অপবিভ্রতা প্রভৃতি 
দোষ-_ যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পৃজাদির শক্র। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তির 
আক্রমণে উক্ত সাধনা সকল অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে; কিন্ত 
নামের শক্তিকে পরাস্ত করিতে এরূপ অপর কোন বিরুদ্ধ শক্তি কোথাও 
পরিদ্ৃষ্ট হয় ন!। নাম অন্থা বিরুদ্ধ শক্তি কতৃক অবসন্ন ত হয়েনই না, 
বরং মন্ত্র-সাধারণ ও যাগ-যজ্ঞাদি, শক্রপক্ষের আক্রমণে মৃতপ্রায় হইলে 
নিজ অমৃতময় স্পর্শ দিয়া তাহাদিগকে পুনরায় সঞ্জীবিত করেন, এমনকি 
অধিক ফল দান করেন_-এতই নামের প্রভাব! তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন 

মন্ত্রত্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালাাহবস্তুতঃ ৷ 
সর্ববং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ভনং তব ॥ 
_ (হ£ ভঃ বিঃ ১১১৮০) 

(টাকা, মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন।; তন্ত্রতঃ ব্াংক্রমীদিনা, দেশতঃ 
কালতস্চ, অহঁতঃ পাত্রতঃ অশোঁচাদিনা, বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিন।। 








জ্বীভগবন্নাষের কল ৩৮৭ 


যচ্ছিত্রং ন্যুনং তং সৰ্ব্বং তব নামসংকীর্ভনেৰ নিশ্ছিদ্রং করোতি রিজ্তং 
পূরয়তি অধিকফলঞ্জজনমুতীত্যর্থঃ।_ শ্রীসনাতন ৷ ) 

অর্থাৎ,-_ মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, ভক্তে ক্রমবিপর্যয়াদি কার! এবং দেশ, 
কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশোঁচাদি ও দক্ষিপাদির দ্বারা যে ছিদ্র বা নুঃনতা! 
ঘটে, হে হরে! তোমার নাম সংকীর্তন, সে সমুদরকে নিশ্ছিদ্র করিয়া 
তাহার নুনতা পূরণ করেন এবং তদপেক্ষাও অধিক ফল প্রদান করিয়া 
থাঁকেন। 





PIAA 





নামের অব্যর্থ শক্তিকে ব্যর্থ করিতে পারে এমন কোনও বিরুদ্ধ 

শক্তি নাই। সৃতরাং নাম দেশ, কাল, পাত্র বা কোনও বিবিলিষেধের 
অধীন নহেন-__ নাম, লামীরই হ্যায় সবাধীশ_ সকলের উপরে । 
একমাত্র নামাপরাধ-পরিশুন্য যে কৌন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন 
সময়ে_ যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় যে কোন প্রকারে, 
নাম গৃহীত হইলেই, অমোঘ তাহার শক্তি, উহ! 'কারগরূপে* সদ্যই 
ব্যক্ত হইয়া ‘কাযরূপে’ ক্রমশঃ স্বকৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাই 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, 

ন দেশ-নিযুমন্তশ্মিন ন কাল-নিয়মন্তথ!। 

নোচ্ছিষ্টাদে। নিষেধোইন্তি শ্রীহরেনায়ি লুন্ধক ॥ 

_-( হঃ ভঃ বিঃ, ১১২০২) 
অর্থাৎ, হে লুক! শ্রীহরিনাম গ্রহণ সম্বন্ধে দেশকালাদির নিয়ম 
নাই ; এমন কি, উচ্ছিষ্ট মুখেও নাম গ্রহণের নিষেধ নাই ৷ 
অন্যত্ৰ চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ববত্র কীর্তয়েং। 

নাশোচং কীর্তনে তস্য ম পবিত্রকরো যতঃ ॥ 

_-(হং ভঃ বিঃ, ১১৷২০৩ ) 
[টীকা,__ তথ্য চক্রায়ুধস্য কীর্ভনে অশোঁচং নাস্তি, শুচিনৈব কীর্ভনং 
কাৰ্য্যং, নৈবাশুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ইতার্থঃ। তস্যেতি নাম- 
নামিনোরভেদাভিপ্রায়েণ, যতঃ স্বনামাত্মকঃ চক্তাযুধ এব পবিজ্রং 


৩৮৮ বৈজয়ন্তী প্ৰবন্ধমাল! 





কক AAA AAA AR AAAS 


করোতীতি তথা । যথাচমনাদিব্যতিরেকেণী শুদধস্য শ্রীযমুনাদি জঙা- 
চমনাদিনৈব শুদ্ধি, যথা চ তত্জাগুদ্ধেন কথং আ্রীযমুনাদিজলং 
স্প্রষ্টব্যমিতি শঙ্ক! ন সম্ভবেং, অনস্যগতিত্বাং তথাত্রাপীত্যর্থ;। যদ্বা 
ষতঃ স নামকীর্ভকপৃরুষ এব অন্যমপি পবিত্রং করোতি, কিং বক্তব্যং 
তস্যাশোচমিত্যর্থঃ-_ শ্রীসনাতন ৷ ] 
অর্থাৎ-- খ্রীহরি যেমন পবিত্রকারী, শ্রীহরি হইতে তদীয় নামের অভিন্নতা 
বশতঃ হরিনাম কীর্ঠনেও অশোঁচাদির আশঙ্ক। নাই; সুতরাং সর্বদা 
সর্বত্র ডাহার নাম কীর্তন কর! কর্তব্য ৷ 
শ্রীভগবন্নামের আরও অত্যন্ত অমোঘ মহিমার কথ! শান্তর 
বলিতেছেন যে 
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা । 
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং' বিদুঃ ॥ 
( শ্ৰীভাঃ, ৬৷২৷১৪ ) 
[ টাকা- নন্বয়ং পুল্ৰনামাগ্রহীং ন তু ভগবন্নাম, তত্রাহুঃ সাঙ্কেত্যং 
পুল্রাদোঁ সংক্কেতিতং । পরিহায্যং পরিহাসেন কৃতং । স্তোভং গীতালাপ- 
পুরণাদ্যর্থে কৃতং। হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকুণ্ঠ- 
নামোচ্চারণমূ । _(শ্রীসাতন। হঃ ভঃ বিঃ ১১৷১৫২ ) 
অর্থাং,_ পুত্রাদির নাম গ্রহণচ্ছলে, পরিহাসচ্ছলে, গীতাদি আলাপ- 
পূরণাদিচ্ছলে বা অবহেলা করিয়াও শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও 
সেই ব্/ক্তির অশেষ পাপ বিদৃরিত হইয়! সকল মংসার-ছুঃখের অবসান 
হয়। 
এ বিষয়ে শান্তর আরও বলিয়াছেন যে 
পতিতঃ স্বলিতো ভগ্নঃ সন্দইন্তপ্ত আহতঃ। 
ইরিরিত্যবশেনাহ পৃমান্নাহঁতি যাতনা; ॥ 
--( শ্রীভাঃ ৬৷২৷১৫ } 
টাকা,_. ননু নায়ং সংকজপূর্বকং বৈকৃষ্ঠনামাগ্রহীৎ, কিন্ত পৃত্রস্েহ- 





inne AAA 


শ্রীভগবস্নামের ফল ৩৮৯ 


পরবশঃ সন তল্রাছুঃ পতিত ইতি। অবশেনাপি যে হরিরিত্যাহ স 
যাতনা নাহ্তি। পৃমানিত্যনেন নাত্র বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ই্যুক্তং ৷ অবশত্ব- 
মেবাহুঃ পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যং, স্থলিতো মার্গে ; ভগ্ন ভগ্নগাত্রঃ, 
সংদষ্টঃ সপাদিভিঃ । তপ্তো জ্বরাদিনা, আহতো দণ্ডাদিমা ৷ 
_(শ্রীসনাতন ৷ হঃ ভঃ বিঃ ১১১৫৩ ) 


, তাৎপর্য_- কেবল সঙ্কজ্পূর্বক জীহরিনাম গ্রহণ করিলেই যে ফল লাভ 


হইবে, নচেৎ হইবে না, এমন নহে; অবশেও নাম গৃহীত হইলে তাহার 
শক্তি কখনও ব্যর্থ হয় না__ভাহাই বলিতেছেন। প্রাসাদাদি হইতে 
পতিত, পথ হইতে স্মলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদিদষ্ট, স্বরাদিগ্রতপ্ত বা দণ্ডাদি 
দ্বারা আহত হইবার কালে যদি লোকে (দে যে-কেহই হউক ন! কেন, 
বর্ণাশ্রমাদদির কোনই অপেক্ষা না করিয়া) অবশভাবেও হরিনাম গ্রহণ 
করে, তবে সেই ব্যক্তি সংসার-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইয়? থাকে । 
মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং 
সকল নিগ্রমবল্লীসংফলং চিস্বরূপম্‌। 
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়! ব! 
ভৃগুবর ! নরমাত্রং তারয়ে কৃষ্ণনাম ৷ 
( হঃ ভঃ বিঃ, ১১২৩৪) 

[ টীক।,__ এতং কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি নাম কৃষ্ণস্য লামেতি বা মধুরাদপি 
মধূরস্‌ । চিৎ চৈতন্য ব্রহ্ম তৎস্বরূপম্‌ ইতি পরমফলরূপতোক্তা । অতো 
যথাকথঞ্চিৎ সকৃং তংকীর্ভনাদপ্যানুষঙ্গিকত্েন সর্বস্যাপি মোক্ষে! 
ভবেদেবেত্যাহ সকৃদপীতি। পরীত্যর্দ্ধে, অব্যক্তমসম্পূর্ণমচ্চারিতমপী- 
ত্যর্থ১ হেলয়াপি বা । হে ভূগুবর ॥- শ্রীসনাতন ৷ ] 

তাংপর্য-_ হে ভূগুবর ! কৃষ্ণ এই নাম, অথবা কৃষ্ণের নাম মধুর হইতেও 
সৃমধূর, মঙ্গলেরও মঙ্গল! সমস্ত বেদবল্লীর শ্রেষ্ঠতম ফল এবং সাক্ষাং 
চৈতন্য স্বরূপ! এই কৃষ্ণনাম একবারমাত্রও কীর্তনে,-_ তাহাও যদি 
আবার অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ যে কোনও ভাবে অথবা শ্রদ্ধা বা অবহেলার 


৩৯০ বৈজয়ন্তী প্রবদ্ধমালা 


সহিতও উচ্চারিত হর, তাহা হইলেও (বর্ণাশ্রমাদির কোনও অপেক্ষা 
না করিয়া) মনুষ্মাত্রকেই আনুষঙ্গিক ফলেই মোক্ষ প্রদান করিয়। 
থাকেন। মুখ্য ফলে গ্রেমভক্তি লাভ হয়-__ইহাই তাংপর্য। 

পান্্র এইরূপ বহু বহু শ্লোক দ্বারা, নামের দেশ-কাল-পাত্রাদির 
নিয়ম কর্তৃক অপ্রতিহত মহিমার ঘোষণ! করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে এই 
স্থানে আর অধিক প্রদশিত হইল না। এখানে একটি স্বাভাবিক 
দৃষ্টান্তের দ্বার! শ্রীভগবন্নামের উক্ত অব্যর্থ শক্তির কিঞ্চিৎ আভাস 
দেওয়া যাইতে পারে । 

করাশীকৃত বারুদের তঁপে যদি ভ্বলস্ত টিকার অগ্নি সংযোগ করা 
যায়, তাহা হইলে যেমন মুহুর্ত মধ্যে সমস্ত বারুদরাশি ভস্মীভূত হইয়। 
যায়, বারুদের সহিত একাধিক ভ্বলত্ত টিকা বা একথানি কিনব! অর্ধ বা 
সিকিখানি অথবা উহার একটি ক্ষুদ্র স্কুলিঙ্গ মাত্র সংযুক্ত হইলেও 
যেমন একই সময়ে একই ভাবে বারুদত্প ভম্মীভূত হইবে,__ অধিক 
অগ্নির সংযোগ বা অন্প অগ্নির সংযোগ বলিয়া কোনও তারতম্য লক্ষিত 
হইবে না, সংসার-দুঃখ ধ্বংস করিয়া প্রেমতক্তি প্রদান করিতে নামের. 
শক্তিও সেইরূপ । আবার সেই টিকার অগ্নি, যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 
অথবা মংকল্সপূর্বক কিম্বা অনিচ্ছায়ও প্রযুক্ত হয়, অথবা বালক বা 
বৃদ্ধ, স্ত্রী বা পৃরুষ, ত্রাক্মণ শৃড্র ব! চণ্ডালাদি কর্তৃকও প্রযুক্ত হয় অথবা 
শুচি বা অশুচি অবস্থায় শ্রদ্ধায় বা হেলায়, কিম্বা পতিত স্মলিত, ভগ্ন 
সংদষ্ট সম্তপ্ত বা আহত অবস্থাতেও যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যে কোনও 
প্রকারে প্রযুক্ত হয়, তথাপি সেই বারুদর1শি যেমন একই সময়ে একই 
ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, দেশ কাল পাত্রাদি নিয়মের কোনই 
অপেক্ষা করে না, পাপ তাপ অবিদ্যাদি দুঃখ আনুষঙ্গিক ফলব্পে 
ধ্বংস করিয়া মৃখ্যফল প্রেমভক্তি প্রদান করিতে নামের শক্তিও সেইরূপ 


অব্যর্থ! তাই শান্ত্রও এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীভগবন্নামের এইরূপ 
অব্যর্থ বা অচিন্ত্য মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন 


শ্রীভগবল্লামের ফল নং 


অজ্ঞানাদথবা জ্ানাছৃত্তমঃঞ্লোকনাম যং। 
সংকীত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ 
( স্ীভাঃ, ৬1২/১৮) 
[টাকা,_ ননু তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিত- 
মিতি চেত্তত্রান্থঃ, যদ্বা, কৃষ্ণস্য নামেদমপ্যয়ং ন জান?ভি কথং তস্য সর্বব- 
পাপক্ষয়স্তত্রাহূঃ অজ্ঞানাদিতি ৷ অহ্য শ্রীবিষ্টোজ্ানাদজ্ঞানাক্ছ1। বাল- 
কেনাজ্ঞানাদপি প্রক্িপ্তোইশ্সিথাকাষটরাশিং দহতি, তদ্ধং।__শ্রীসনাতন।] 
_(হঃ ভঃ বিঃ, ১১।১৫৪।১)১ 

তাংপর্ষ__ এই নাম যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিম্বা ইহা শ্রীভগবানের নাম, 
এই মকল কোনও সংবাদ না জানিয়াও যদি কেহ নাম গ্রহণ করে, 
তাহা হইলেও কি সেই বাক্তির সমস্ত পাঁপরাশি ধ্বংস হইবে? এই 
আশঙ্কা! নিবারণার্থে শাস্ত্র বলিতেছেন, জানিয়! কিম্বা না জানিয়! 
শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করিলেও অগ্নির শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞাত বালক 
কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অগ্নিও যেমন ইদ্ধনরাশি দহন করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ 
তাহার সমুদয় পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে । 

এই পর্যন্ত আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীভগবল্নামের ফল সম্বন্ধে 
আমরা যতটুকু জানিতে পারিলাম, সহজে স্মরণ রাখিবার জন্য নিয়ে 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাহা সংবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা_- 

নামাভাস। নাম। 

১। একটি পূর্ণ নামাভাসের ফল ১। নামোদয়ারস্ডের ফল-- 
আনুষঙ্গিক বা [ ক। পাপক্ষয়। আনুষঙ্গিকবা / ক! পাপক্ষয় । 
গোঁণফল।  (খ। সংসারক্ষয়। গৌণফল। ৮, 
মুখ্যফল ৷ গ। মুক্তি । গ। মুক্তি । 





১। _(হঃভঃ বিঃ-ধ্বৃত শ্রীসনাতন পাদের টীকা শ্রীশরচ্চজ্র শর্শ্মা-কৃত 
সংস্করণ হইতে গৃহীত ) 


৩৯২ নৈজন্ুভী প্রবন্তমাঁজা। 


AANA ANAM টি AS 


{একাধিক নামাভাম, ২। যৎকিঞ্চিৎ উদয়ের ফল-_ 

তংকারণস্বরূপ এক মৃখ্যফল- ঘ। প্রেম ৷ 

নামাডাসেরই কার্য। ) ৩। একটি সম্পূর্ণ উদয়ের ফল- 
এ । 


{ একাধিক নামোদয়তং- 

কারণস্বরূপ এক বা ষং- 

কিঞ্চিং নাম গ্রহণেরই কাধ।) 
আবার উক্ত প্রকার নামাভাস বা নাম, কেবল মাত্র নামাপরাধ ব্যতীত 
কোনও বিধি নিষেধের অপেক্ষা না করিয়া-_ 


যে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক, কীভিত, শ্রুত ব1 মনোস্পৃষ্ট 
যে কোনও সময়ে, হইলেও পূর্বোক্ত যথাষথ 
যে কোনও স্থানে, ফল লভ্য হইয়া থাকে । 


যে কোনও অবস্থায়, 
যে কোনও প্রকারে, 
শ্রীভগবস্নাযের ফল সম্বন্ধে ইহাই সর্বশান্ত্নির্গলিত সার-মর্ম। 
মলিন জলে একবার মাত্র ফটুকিরি সংযোগ করার পর তাহ) 
সন্যই পরিস্কত হইবার কারণ হইয়া যেমন ক্রমে ক্রমে সেই কার্ধের 
বিকাশ হইয়া থাকে, সেইরূপ নামাপরাধশৃহ্য ব/ক্তির পক্ষে এক বা 
এক নামের যথাকথঞ্চিদংশও গৃহীত হইবামাত্র উহার গোণফলে 
পাপক্ষয়, সংসার ক্ষয় ও মুক্তির এবং মুখ্যফলে প্রেমোদয়ের সন্যই 
কারণ হইয়া, 'শরন্ধা' “সাধুসঙ্গ' “ভজনক্রিয়া', 'অনর্থনিবৃত্তি', “নিষ্ঠা? 
“রুচি”, ‘আসক্তি’ ও ‘ভাব’ এই ক্রমানুসারে প্রেমরূপ কার্ষের বিকাশ 
হইয়া থাকে । | 
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব পাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
-(আরীচৈং চঃ আদি, ৮২৬) 


জ্ীভগবন্নামের ফল ৩৯৩ 


MAA ~~ 





এক নামের কার্মন্বরূপ বহু নাম গ্রহণ-প্রবৃত্তি ও তংসহ শ্রন্ধাদি 
সাধন ভক্তির ক্রমশঃ বিকাশাদি যদি যথাকালে পরিলক্ষিত না হয়, 
তবে অবশ্যই জানিতে হইবে দশবিধ নামাপরাধের কোনও এক বা 
একাধিক অপরাধ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সংঘটিত হওয়ায়, শ্বীভগ- 
বন্নামের অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম স্বীয় কৃপা-শক্তির প্রকাশ করিতেছেন 
না; অতএব এরূপ ক্ষেজে অপরাধের সন্ধান করিয়া, তাহ! সম্পূর্ণ 
বর্জন পূর্বক পুনরায় একান্ত ভাবে নামেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তবা। 
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহু বারু। 
তবু ষদি নহে প্রেম_লহে অশ্রুধার ! 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । 
কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ 
_( শ্ীচৈঃ চঃ আদি, ৮1২৯-৩০ ) 


প্রথম গ্রকাশ £- শ্রীশ়ীসোনার গৌরাঙ্গ । (মাসিক পত্রিক! ) 
১১বর্ষ, ১ম--৪র্থ সংখা! ; শ্রাবণ--কাত্তিক ১৩৪০ সাল। 





বিজ্ঞপ্তি 
বর্তমান জগতের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও ধর্মসঙ্কটের জটিলতার মধো বিভ্রান্ত 
ধর্মানুসন্ধিৎসু জনগণকে বেদ ও ভাগবতাদি শাস্তু নিরপিত সামাবাদ ও 
প্রেমধর্মের প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শনের পক্ষে আলোকস্তন্ত ও শান্তিলাভের পরম 
উপায় স্বরূপ কতিপয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ! 


নামবিজ্ঞীনাচার্য 
প্রীমৎ কানুপ্রিয় গৌস্বামী-বিরচিত 
মৌলিক সিদ্ধান্ত সমন্বিত ও হৃদয়গ্রাহী প্রাপ্ল উদাহরণ সহ-_ 


১। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম (পঞ্চম সংস্করণ আনুকুল্য_১৫ টাকা) 

দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বহু ধর্মাচার্য মনীষী, সুধী, সঙ্জনগণ ও 
পত্রিকা কর্তৃক বিপুলভাবে সমর্থিত ও অভিনন্দিত। প্রতোক গ্রন্থসহ 
শতগ্জীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় 
কর্তৃক গ্রস্থকারের পারিবারিক এঁতিহা ও বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহার অবতরণিকা ও পরিশিষ্টে দুইটি বিশেষ প্রাণিধানযোগ্য প্রবন্ধের 
সংযোজনা আছে। 


২। বৈজয়ত্তী প্ৰবন্ধমালা (চারিশতাধিক পৃষ্টায় সম্পূর্ণ। আনুকুনা_-৬০ টাকা) 
প্রায়পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহাই একত্রে সং | ইহাতে__পরপারের পাথেয়, 
অভক্তের ভগবান, ভক্তের ভগবান, ধর্ম, ফাব্ুনী পূর্ণিমা, পরতন্ত্ সীমা, 


Lx 


[২) 


ভক্তি ও ভানুনন্দিনী প্রভৃতি ১৯টি অপূর্ব প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, 
শ্রীমৎ গ্রন্থকারের আলেখাসহ। প্রবৃত্ত সাধকগণের পক্ষে ভজন পথের 
দিশারী স্বরূপ এই গ্রন্থ অনন্য মৌলিকতায় ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণ 
সমৃদ্ধা। 5 


৩। শ্ীশীনাস-চিন্তায়ণি (পথম কিরণ), (চতুর্থ সংস্করণ) আনুকুলা__৩০টাকা। 


শতনঞ্জীব বৈষ্বাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় 
লিখিয়াছেন_ 

“গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ 
শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। আমার 
এই সুদীর্ঘ বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই।”_ (ইহাতে শ্রীনামের 
স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে শাস্ত্র প্রমাণ সহ) 


81 রহীম তি (দ্বিতীয় বিরা--২য় মস্করা) বা (নামাগরাধ দর আনুকুলা_৪০ টাকা) 


“হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে অশ্রুধার। 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর । কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় 
অঙ্কুর ॥ বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'উজ্জীবন' হইতে সমালোচনার 
কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইল-_ 

মানুষের সাধনপথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা “নামাপরাধ” পৃজ্যপাদ 
গ্র্কার পদ্মপুরাণোক্ত এই দশটি নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছেন। কিভাবে সাধক এইগুলি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে 
অগ্রসর হইবেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। 


তাহার লেখার মধ্যে শাস্ত্র এবং যুক্তির অন্তূত সমাবেশ। বিচারশৈলী 
অকাট্য অথচ মনোরম। 


A 


|{ 


[৩] 
৫1 শ্রীতরীনাম চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ) বা (হ্রীনামের মাহাত্যু আনুকুলা-_১৬টাকা) 
শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ শক্তিকার্য বিষয়ে অপর সকল পন্থা পরিহার 
পূর্বক কেবল স্বয়ং শ্রীনামীকৃত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথম শ্লোকটি প্রকৃষ্ট নাম 
মহিমা রূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশ ও প্রেরণা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক 
প্রদত্ত হওয়া গ্রন্থকারের লেখনী মুখে মর্মার্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে 
এই গ্রন্থে। 


৬। শরীত্রীভততি রহস্য কাণিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ) আনুকুলা--৪০ টাকা। 


শ্রীগোবদ্ধান নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ 
লিখিয়াছিলেন__ 
আপনার প্রণীত শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা 


কণিক' নহে__কৌস্তুভমণি। 


মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপিনাথ কবিরাজ, এম, এ, ভি, লিট, মহোদয় 
লিখিয়াছেন__ 

“ভক্তিতত্ব সম্বন্ধে সুসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের 
নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্ত-সমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। 
্রস্থাকারকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীভগবান্‌ এতদিনে এ অভাব দূর করিলেন।” 


৭| শ্রীত্রীরাগতক্তি রহস্য দীপিকা (আনুকুল্য_-৪০ টাকা 1) 


ইহাতে রাগভক্তি মার্গের উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের 
পরম বৈশিষ্ঠ আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের ভজন রীতিতে যে সুগোপ্য মঞ্জরী ভাবের ভজন পদ্ধতি 
গুরুপরম্পরায় এবং সিদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রদত্ত হয়__সেই অতি 
গৃঢ় রাগভক্তি পরিসীমার সিদ্ধান্তের দিকটিই প্রভুপাদ অনন্য মৌলিকতায় 


॥ পরিস্ফুট করিয়াছেন। 


[৪] 
৮। মহৎসন্গ প্রস-_ (মূল্য-৮টাকা।) 
কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ-_্রীচৈতন্চরিতামূতোক্ত এই 


বাকোর ব্যাখ্যায় মহৎ-সঙ্গ সুদুর্লভ, অহৈতুকী ও আমোঘ ফলদায়ক। 
ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 


৯৷ পথের গান ও লালসা-মুকুল (কবিতা) একত্র মূল্য-_€টাকা মাত্র। 
শ্রীমৎ কানুণ্রিয় গোস্বামী ও শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী বিরচিত 
কবিতা গ্রন্থ 
১০। লালসা মুকুল (দ্বিতীয় ভবক) মূল্য--৩ টাকা। 
১১। লীলা মাধুরী। (মূল্য_৪ টাকা।) 
১২। শ্রীশ্রী গৌরগোবিন্দ লীলা স্মরণ মঙ্গল (মূল্য--৫ টাকা 1) 
১৩। প্রেমাশ্র ধারা (মূল্য_-১৬ টাকা ।) 


১৪। শ্রীত্রীকৃষ্ণনাম মহিমা কীর্তন। (আনুকুল্য_২ টাকা) 
শ্রীমৎ গোকুলান্ন্দ গোস্বামী বিরচিত। 


নও গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা £ = 
১। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী ২। মহেশ লাইরেরী 
ও তি হেন ২/১, শ্যামাচরণ দে বিট 
পাইক পাড়া, কলিকাতা-২ (কলেজ স্কোয়ার) 
পিন-৭০০০০২ কলিকাতা-_৭৩ পিন্_৭০০০৭৩ 
৩। ঢাক! ষ্টোরস্‌ রাজার বাজার | 8। শ্রী অচ্যুতানন্দ দাস 
পোঃ-নবদ্বীপ, নদীয়া ১১৩ ব্ৰহ্মকুণ্ড 
পিন-৭৪১৩০২ | মদনমোহন থোর, পোঃবৃন্দাবন 


জেলা-মথুরা (উঃ প্রঃ) 





৫। স্বাগতম 


৭। 


ম্হাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ, 
নদীয়া 

পিন-৭৪১৩০২ 
সংস্কৃত পুর্তক ভাণ্ডার 
৩৮ বিধান সরণী 
কলিকাতা-৬ 


[৫] 

৬। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী 
্ীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ 
প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ-নবদ্ধীপ 
পিন-৭৪১৩০২ 


৮। পাঠক স্টোর্স 


| নবদ্বীপ (নদীয়া) ৭৪১৩০২ 


৯। প্রাচীন মায়াপুর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জন্মস্থান মন্দির। 
প্রাচীন যায়াপুর-নবদ্বীপ-_৭৪১৩০২ 
জিলা নদীয়া! পঃ বঙ্গ। 











